ঢাকা) সাধনা ওষধালয় উই টি 
্ীবীরেক্রচ্্র সেন গুপ্ত 
কর্তৃক প্রকাশিত 


প্রথম সংস্করণ 


ঢাকা, উযারী প্রিটিং ওয়ার্কদ্‌ হইতে... : 
প্রিটার-_শ্রীদেবেন্্নাথ চক্রবর্তী ঘারা মুদ্রিত 
বর 





ূ পুস্তকে মনিবন্ধ নি বয় 

সাহানা, মজজীবনী, স্বদেশ, স্বা্থানমাচাষ্ঠ পক, আহুর্িজ্ঞান মিলন, সংনঙ্গী, 
সোনার বাংলা, শাস্তি প্রভৃতি পত্িকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধগুলিই 
এক্ষণেশণআমরা কোন্‌, ?,--নামকরণে এর প্রকাশিত 
করা হইল। ও টি. 

,... প্রবন্ধগুলির একটি অপর হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। উ্ভাদের একটি 
অধ রূপ আছে। সেই অথগ্ড রূপের সহিত পরিচয় লাভের ন্থুবিধার্থে 
প্রবন্ধগুলি পর পর যে তাবে সজ্জিত করা প্রয়োজন, পুস্তকে দেই ভাবেই 
উহাদিগকে সজ্জিত কর! হইয়াছে । অতএব সমালোচক এবং পাঠক মহোদয়- 


১০৭ পা, পাপা সপাপিসািট গাগা পপ ৬০০ পপ 
পপি পা পাপ 


গণের নি নিকট বিনীত নিবেদন এই ে, স্াহারাও বিচ্ছিন্ন মনে পুন্তকথানা পাঠ 


জিপ )/০এপটপ্ী পাপা শসা পপ দীপন ৭7711 ১৮৯শপীপিপীগ পপ লতা 


করিবেন না পুস্তকের শেষ প্রবন্ধের প্রতি তাহারা যতই অগ্রসর হহবেন, 


দ ২৮. ০৮ পকবী বাপপপওিএপাগপশালপপিশিলশপা পালাল পাপা পিপি পাশা পশপাণ ০৮০০০ কিন 





ও পীর এপ গলা সপ কাপ 


পুস্তকের অথও রূপ রঃ অথ বিষয়ের সহিত ন্তত্তই তাহাদের পরিচর 


/ পলা পপি জাপা লনা ০০ সপপপপীাচা? পাশপাশি 1 লপানতপীতি শশা 


| স্থাপিত হইবে 


পুক্তকের যাহা মোট বক্তবা বিষয় অথবা পুস্তকের যাহা মন্মকথা, 
তাহা পরিপূর্ণ মরবা্গীণত প্রাপ্ত হইবে--পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে। দ্িতীয় ভাগ 
পরে প্রকাশিত হইবে। 
পুস্তক নিহিত (কোনও বিষয় উপলক্ষে এস্থলে পৃথকভাবে নিবেদন 
রর (করিবার কিছু নাই। যে যে বিষয়ে যাহা যাহা নিবেদন করিবার, তাহা যথাস্থানে 
নিবেদন কর! হইয়াছে। এক্ষণে বাংলার ্রানিশুণিজন পুস্তকখানাকে গ্রহণ 


 করিবেই আমাদের নক নিবেদন কাঁধ্যতঃ ফলপ্রন্থ হইবে বলিয়। মলে করিব। 





_ শুদ্ধিপত্র 


অপ্ন্ধ পৃষ্টা. ছত্র, গ্চদ্ধ 

প্রাপ্ত ১১ ২ ১হ প্রাপ্তি 
হেকিমিগণ ৩* ১৭ হেকিমগণ 

বায়ব ৮৩ ৭ বায়বীয় 

ভারত ৪৯ ২ ভাবস্ভীয় 

সেবাই আমাদের প্রস্ততি ৮৮ ১৯ সেধাই অথের প্রতি 
স্তর-পারুষ্পধ্যক ১০৪ ১১ স্তর-পারম্প্যাকে 
জনমিত্রী ১০৪ ১৯ জনগিত 
অভিব্াক্তিদের ১৬৫ ১ অভিবাঞ্কিবাদের 
£5 [0100 05156 ১০৮ ১২ [107 009 1৮6 
যুগধন্ম ১৩৭ যোগধন্ু 

বনাবলী ২৭৪ ২৫ ঘটনাবনদী 
সাম্াজার ৩০১ নত পায়াজোর 
স্ববক্রুয় ৩৭১ ৮ স্বহক্রুয় 

পরক্কার ৩০১ নি পুরস্কার 

শ্রেন্ঠীদের ৩০২ ২৩ শে বাকিদের 
গগণ, ৩৩০ ২২ গগন 

লে ৩৩৩ ৮ বে 

স্বাধঘনতা ৩৩৫ ৪ স্বাধানত। 

১৮৯৩ খুষ্টান্দে ৩৪১ 5 ১৮৬৩ পৃষ্ঠে 

জীবনবৃদ্ধি ৩৬৫ ২৪ . জীবরনবৃদ্ধিদ 


১৭৯ পৃষ্ঠার ২৫ ছত্রের দাড়ির পরে এইকপ পাঠা-রলামাম়ণী বুগে 
সাধলজগতের ররংতস্তর প্রাধান্ত লাত কন্লিয়াছিল। 





আমরা কোন্‌ পথে? 
নৃতন পথ নির্দেশক অভিনব পুস্তক! 


০086৩ 





এই পুস্তকের সারমশ্ম সংক্ষিপ্ত সময়ে 
জানিয়। লইতে ইচ্ছা করিলে 


সপ ল- 
স্বাস্থ্য লাভের উপায় 
আন্ম-সংগঠন 
আমরা কোন্‌ পথে? 
নব্য ভারতের অষ্টাবৃন্দ 

ঞম্ৰহ 
আর্্যধর্ম্বের উৎপত্তি ও বিস্তার । 
-ভ্ভ ০ *স মর 


অবকাশ কালে সমগ্র পুস্তক আঙ্ঠোপান্ত পাঠ করিয়া 
ভারতহিতে, বিশ্বহিতে আপনাকে প্রস্তত করুন । 


আমর! কোণ গথ ? 
বহু পথের সমন্বয় নির্দেশক অভিনব পুস্তক !! 


-8০)০(* 5 


এই পুস্তকের সর্বাবয়বের সমৃদ্ধি 
পরিবদ্ধন সম্পর্কে 
সকল প্রকার অভিমত 
শ্রদ্ধার সহিত 
পরিগৃহীত হইবে। 


আমব। কোন্গথ?-ব 
দ্বিতীয় ভাগের প্রকাশ 
সর্বতোমুখী প্রয়োজনানুকৃল্যে 
আপনার 
 অভ্ি্ভক্ষি € 





৭ 


আয়ুর্বেদ আধ্যসংস্কৃতির পরম অবদান 


( ১) 

অন্তর বাতিরের সমবাযে আমাদের যে অমুচ্জল সভা হার প্রকাশ 
হইয়াছে, অন্থরতম বিন্দ ভাতে এবং বিস্তার হইতেছে বাহিরের 
প্রকাশ-বিক্ ইত জ্রন-বিশ্থারকে ধারণ রিবা নে পণ পুর্বত নর 
পরিপু্ট হইয়া বাহিরের দিকে প্রকটারিত হইতে হইতে চলি 


ঝা) 
৬ 
নে 
না 
১৯ 
৭৯ 
৮ 


পথের একটি সুগভীর পার্কে উৎপত্তি জাডি করিয়াছে, আমাদের মন_ 
এই বিশ্বের যাহ।কিডু লইঘ! আমাদের কারবার) তাহার এক মাং 
নিয়ামক |. আকাশে মহাশন্থের লাল আন্তরণে ঢাকা দে আনশ্ত রুস্তম 
পুর্রী, তাহারই কোলের একটি ঘুমন্ত লীহারিকা দেন জাগিয়া উঠে, 
তার শব-স্পশগন্ধ লইর়! একটি টিলিঙ্কোপের ভিতর দিয়! তেমনি আমাদের 
যন বখন মহা অহীতের গুড়ে অনুপ্রবিষ্ট হয়। খন ভাভার দৃষ্টিতে 
ভাদিনা উঠে, বিরাউ আনান _আর্সাহৃষ্টির তপগ্যাতিপিপ্র সমুন্নত অঠিমার 
প্রতিচ্ছবি । স্বস্ববোধ ও বিব্চেনার কষ্টিপাথরে ধাহা শ্রেষ্ঠ ও অস্তিহথ-রক্ষার 
অনুকুল বলিয়! প্রতিহাত হয়, তাহাকে যখনই আমর! জাক্ড়াইয়া ধরি, 


২ আমর! কোন্‌ পথে ? 


তখনই আমরা নতঙজান্থ হই আমাদের অজ্ঞাতলারে তাহাদের চরণে, বাহারা 
সম্্রীবলীমন্ত্রময় হইয়া আধ্যসংস্কৃতির শ্তমন্তক কিরীট মন্তুকে ধারণ করিয়া 
দাড়াইয়াছিলেন, এই আধ্যাবর্তের বুকে-ধাহাদের শ্রেষ্ট ও পরম অস্তিত্ব বোধ 
সংঙ্করণান্তরিত হইয়া আমাদের রক্তকণিকায় বাসা বাধিয়াছে। সে বাসা 
ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপায় নাই ; বহুশত বংসরের সংস্কারহীনতায় ঘষে আপাতক্গিদ্ধত। 
তাহার গাত্র ঢাকিয়া প্রেভসৌন্দযো নগর হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া দেল 
বাছতে পারে বটে। 

অধুনা চরক নামে যে গ্রন্থ প্রচলিত, তাহা অশ্রিনন্দন পুনবহর 
উপদেশানুনারে অগ্রিবেশ কৃত, চরক-কন্ঠক প্রতিসংস্থৃত। নেই চরকের 
প্রারস্তেই যে সমস্ত মহামানবের নামাবলী প্রাপ্ত হই, জানিতে ইচ্ছা ভয় 
ভ্টাহারা কোন ঘূগের £ মানব জাতির হিভডেতনায় উদ্বোধিত হইয়া ধাভারা 
হিষগিরির শুভ্র পাদদেশে সম্মিলিত হইয়াছিলেন, স্বান্থা ও জীবনের নিশ্মম 
অপহর্ভী ব্যাধির প্রশমনোপায় সম্বন্ধে আলোচনা এ জন্ত, জানিতে ইচ্ছা 
হয-ক্ঠাভারা কোন্‌ যুগের? ঘেক্ষীণ আর্ধাসংঙ্গার এখনও ধমনাতে ধমনাতে 
ঢেউ বহাইয়া প্রবাহিত হই চলিয়াছে,। তাহা বোধসঞ্চরণশালতায় ঘোষণা 
করিতেছে, তাহারা ছিলেন সেই যুগের, থে সুগ ছিল আমাগোরপ প্রণাপ, 
অনুভসন্বাতী, অন্তিবুদ্ধিজ্ঞানমুখর | শীল সাগরের বক্ষ চিডিয়! প্রবাল" 
স্বাপের ভালিয়া উঠার মত বিবন্ভন-নীতি অনুষ্ঠাত হইয়া সেই যুগ জাগিবে 
নাক আবার আমাদের রক্তরনিহিত সংক্গার ভেদিয়া সহজদলকদ চর রশ্বিচ্ছটা 
লগা? আদিবে না কি আবার "দই দিন, থে দিল জবুতন্থে অভিজ্ঞান 
লাভ করিবার জন্য সমগ্র জগ আঘনেদাছিজ্ডের দিকউ ভক্তিবিনম কণ্ঠে 
বলিবে-শিষ্যস্থেহতং শাধি মাং তং প্রপন্মম 1” 

মহধি ও আচার পুনর্কগু- আগিবেশ, ভেল, জড় কর্ণ, পরাশর, হারীত ও 
ক্ষারপাণি, এই ছসুজন শি্যকে আমুর্ের সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিছেছেন। 
'অপগ্রিবেশাদি শিশ্যুগণ ছিলেন একান্ত আচার্যানিষ্ঠ। তহাারা জানিতেন, তাহাদের 


আয়ুর্বেবদ__মার্যসংস্ৃতির পরম অবদান ৩ 


নিকট হইতে আচাধ্যের পৃজ! ও প্রাপ্য যেমনি রকমে উৎসারিত হইবে, 
পারিপার্িক জনগণ হইতেও তাহারা তেমনি রকমে সন্বর্ধন! ও প্রাপ্য নিয়ন্িত 
করিতে পারিবেন । 

আচার্য পুনর্কন্থ বলিতেছেন,--বংসগণ, হিতাধু, অহিতাহু, সুখারু, 
ঢংখান-এই চারি প্রকার আঘু এবং আঘুর হিতকর ও অহিতকর বিষয়- 
সমৃত, আঘুর পরিমাণ, আঘুর স্বরূপলক্ষণ এবং আরুনুদ্ধির উপায় যে শান্ত 
গ্রথিত হইরা আরুগ্ময়তার পরিচয় প্রকাশ করিতেছে, তাহাকে আবুর্ধবেদ 
বলিয়। জানিবে। আঘু কি? শরার, ইন্দ্রিয়, মন এবং আত্মার সংযোজন! 
প্রবাহের নাম আমু । আয়ু শকের অন্য নাম ধারি, জীবিত, নিতযগ ও অনুবন্ধ | 
কারীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্রা--ইহাদের পরম্প্রকে ধারণ করানই স্বভাব বলিয়! 
আমুর নাম ধারি। চির চেতন বলিয়া ইসা জীবিত। প্রতিক্ষণ গমনশীল 
বলিয়া ইহা নিভাগ এবং পৃর্বাবস্থানকে ত্যাগ করির! পরাবস্থানকে সংযোগ 
বূপে অগ্রবস্ধন করে বলিয়া আযরুকে অনুবন্ধ কহে। 

দেন তিন খানা দণ্ডের উপরিভাগ পরম্পর স্যুক্ত করা হইলে তাহা 
দগ্ডায়মানঘোগা হইয়া ভারবহনশীল হইতে পারে, সেইরূপ ঘন, আত্মা ও 
শরীর, এই তিনটি পদার্থের সংঘহেগের উপরই পুরুষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ! 
পুরুন চিরচেতন, কিন্তু এই পুরুষকেই সকল সুখদুঃখাদির আধার বলিয়া জানিবে। 

বলিতে পার, এই পুকন ব্যাধিগ্রন্ত ভয়, ইহা কি প্রকারে সন্তব 
হইতে পারে ঠ৪ পুরুষের আত্মবৈশিষ্টা বঘনই অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, 
ভখনই তাহা সম্ভব হয়। পুরুষ চলার পথে জ্ঞানরূপ সঙ্গী লইয়া চলিবার 
অপেক্ষা রাখে । সেই "্জজান-স্ঙ্গীর অভাবে তাহার দোবত্রয়ে যখনই অসমতার 
সঞ্চার হয়, তখনই তাহা সম্ভব হয়; আর এই অলমতার সমীকরণের থে 
বাবস্থা, তাভাঁকেই চিকিৎস! বলিয়া জ্ঞানিবে। 

ঘে বিষয় বার বার উপভোগ করিলেও পুরুষ ক্রিষ্ট হয় না, বরঞ্চ 
্বাচ্ছন্দা, হিত, পুর্টি ও বৃদ্ধি লাভ করে, তাহ! পুরুষের সাম্য এবং তদ্বিপরীত 


৪ আমরা কোন্‌ পথে ? 


যাহা, তাহা! পুরুষের অসাত্ময। অর্থাৎ যাহা-কিছু দেহ, মন ও আত্মার হিতকর, 
তৃপ্তিকর ও জীবনবন্ধনমুখর, তাহা সাত্বা এবং তছ্যতীত আর সকলই 
অসাজ্মা। ইন্দ্রিয়ার্থ, কন্মু ও কালের সহায়ত'য় পুরুব এই সাজ্বা ও অসাত্মা 
ভোগ করে । চক্ষু, কর্ণ লাসিকা, জিহ্বা ও বক--এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের যথাক্রমে 
রূপ, শব্ধ, গন্ধ, রস ও স্পশ, এই” পাচটি বিষয় আছে। উহাদেরহ নাম 
ইন্জিয়ার্থ। বাকা, মন ও শরীরের প্রবৃত্তির নাম কম্ম। খতুর সহিত খু 
লক্ষণের সমযোগ পুরুষের সুখকর, কিন্তু অতিযোগ, অযোগ এবং মিথ্যাবোগ 
দুখকর। এই বড়ঞ্হ সমন্দিত সময়কে কাল বলিষ্কা জালিবে। অতএব 
সমস্ত রোগের মূল কারণ, অনাত্রা বা অন্বস্থত! ভোগ ইন্দিঘ়ার্থ বা মানসিক 
অস্থস্থত!, কন্ম বা আচরণের অস্স্থতা, কাল বা সময়ের অন্বন্থত!। 

বসগণ, আশ্র! নির্বিকার, পরম পদার্থ, নিতা ও সমস্ত ক্রিয়ার জা । 
আত্মা শব্দম্পশীদি ভূতগণের, উক্ষুকর্ণাদি উন্দিযগণের ও মনের সাহাযোই 
চৈতন্য প্রকাশিত হন আঘাদের আম্মা নেই পর্মাজ্ারই আকাপ্রিত সা 
ধাভা এই নিথিল বিশ্বে পরিবাপু ভইয়া বিরাজমান) আতিরাং আহুন্রেলকে 
জানিতে হইলে ও বুঝিতে ভইালে আমাদের সভ্ভার এ আংশে প্রবেশ 
লাভ করা প্রয়োজন ৷ এত সম্বন্ধে যাহা ভানিবার, ভাত; অপর সময়ে বাক্ধ 
করিব, কিন্ধু জানিরা রাখিব যে, বিশ্পার্থকামিমোঙগনাং আতোগাং মলম ভমম্শ 
ইভাই আংঘুর্বেদের গোড়ার, কথা । 


2.2 
অগ্সিবেশ পরম আচ্ছা সহকারে বিল ভানশে প্রশ্ন করিলেন 
আচার্মাদেব, ধাত়ীভেদে পুরুষ কয় প্রকার £ পুক্ষব কি ন্ক কারণ? পুরুষ 
অন্রকিজ্ঞ? পুরুষ নিতা কি অনিতা? আহ্মন্দ্রেরা পুরুষকে নিক্ষিত়, সাক 
বলিয়া থাকেন, তিবে নিক্ষির কেমন করিয়া ক্রিরাহ্গাল হন ঠ পুরুষকে বিভু 
বলিয়া জ্ঞানি, হবে শৈলপ্রাগর বাবস্থিত বস্তু তিলি দেখিতে পাঁন না 
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কেন? পুরুষ কেমন করিয়া দেহ হইতে দেহাস্তরে জন্ম পরিগ্রহ করেন? 
কেমন করিয়াই বা! তাহার দেহে বাধির উৎপত্তি হয় £ এই লকল বিষয় 
সবিস্তারে জানিবার জন্য আমাদের বিশেষ ইচ্ছা হইয়াছে। কৃপা করিয়া 
আপনার অধম সম্তানগণকে ই বিবয়ের জ্ঞান প্রদান করুন| 

আচাধ্য পুনর্বন্রু অমুভনিষ্যন্টা কে কহভিলেন,২-ব্ৎসগণ। আমাদের 
এই হুল দেহ একান্ত নশ্বর | এই নশ্বর দেহের অন্তরালে আমাদের যে 
'অবিনম্বর দেহ মহা-দমুজ্জল হইয়া বিরাভমান রহিয়াছে, তন্নিহিত বিষয়সমহ 
জানিবার জন্য তোমাদের যে পরম কহশ্্কা জাগিয়াছে, তাহ! দেখিয়া আমি 
অতিশয় গীতি লাভ করিলাম। যাহা জানি না) অথচ যাহা জনা রঃ 
ভাহাকে জানিবার ক্ষুধা বদি ক্ষুধান্তের ক্ষুধার মত সুতীর হইয়া ন 
তবে ভাহাকে জানা যায় না। আমি প্রফুল্ল চিন্বে তোমাদের সকল প্রশ্রের 
উত্তর দিতেছি । ভোমরা অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর। 

ধাঁতুভেদে ই প্রকার-একধাডুক, বড়ধাত্ক এবং চত্ুর্বিংশতি 
ধাটুক। ঘে শক্তি নিখিল বিশ্ব বাপিয়া বিরাজমান, মা প্রলয় কালে যে শক্তি 


নিজেই নিজের ভিতরে অনু প্রবিষ্ট হইয়া ভাবাতীত ও দ্বন্দাতভীত অবস্থা লাভ 
করেন, দেই শক্তি এক ধাড়ক পুরুস পঞ্চ মহাভূতের সহিত চেতনা বাতির 


নগযোগে বাহার উৎপাত, তাহা অন্ত রে পুরুষ । আর মনঃ পঞ্চ জ্ঞানেন্ছিয়। 
পর্ণ, কমেন্িয়। পঞ্চ ইন্দিয়ার্থ এবং অস্ই প্রক্কতির স্মবায়ে কাভার উৎপত্তি, 
তাহা উতুর্কিতশতিধাতিক পুরন | 

একপাডক পুরুষই পরমাজ্মা বা পরম পুরু । পরম পুরুষ স্বয়ন্ত। ষ্টাভার 
উৎপত্তির কোন কারণ নাই | তাহার ইচ্ছাতেই জগত সৃষ্টি, ঠাহার ইচ্ছাতেই ভগং 
ধবংল। আমরা সঙ্গ-বিহীন হইয়। এই জগতে একা একা! বসতি করিতে পারি না। 
আমাদের এই অস্তুনিহিত স্বভাব পরম পূরুনের স্বভাবের অনুক্কতিবিশেষ | 
কেননা, পরম পুকষণ্ড নির্বিকার অবস্থায় এককরূপে বহু কাল অবস্থান করিতে 
পারেন না। ভাষ্ঠ,। তিনি নিজেকেই বন্ধ রূপে স্থষ্টি করিয়া বুকে লইয়া উপভোগ 


৬ আমর! কোন পথে? 


করেন । এই বিশ্ব ব্রন্গাণ্ডের এক একটা স্ষ্টি পরম পুরুষের এক একটা 
ভাবের স্মতি-বিশেন । তাহার কোন ভাববিশেষের ক্ৃতির লয় অর্থই এক একটা 
স্থষ্টির লয় হওয়া; আর তাহাতে যখন সব্ধ ভাবের স্বৃতির লয় ঘটে, তখনই 
মহাপ্রলয় সমুপস্থিত হয়। 

সুম্মের প্রকাশ স্থলাভিমুখী। এই পরিছগ্তমান জগৎ বখন দ্ঠতঃ দপনমনিত 
হইয়া উঠিয়াছিল না, তখন উহ। তছপকরণের সারভূত এক শৃঙ্ষ সস্তার ভিতর 
প্রকাশমানতা লইয়া বিদ্মান ছিল । জ্জ্ানী বাক্কিগণ সেই কুঙ্ষা সম্ভাকে পঞ্চত্ক 
বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন( আকাশ, বাধু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি-উইভারাই 
প্চতত্বের সমবায় । উহাদিগকে পঞ্চ মতাতৃতএ বলে | শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গঙ্ষ- 
ইহারা পঞ্চ মহাভৃতের গুণ আকাশ কেবল মাত্র শব্দ গুণবিশিষ্ট এবং তাহারে 
পর পরটা যথারুমে এক একটি অধিক গুণবিশিষ্ট | অবশ্য গ্রতোকটি 
মহাভৃতের এক একটি নিজন্ব প্রধান গুণও আছে। আকাশের প্রধান গু৭ 
শব্দ, বাধুর প্রধান গুন স্পর্শ, অগ্রির প্রধান গুণ রূপ, জলের প্রধান গুণ 
রস এবং ক্ষিতির প্রধান গুণ গম্ধ। চেতনা ধাতু বা ভীবাম্বা কারণ হইতে 
বিনিগত হইয়া কক্স অতিক্রম করিবার কালে এ পঞ্চতন্ের সহিত সন্গিলিত 
হন এবং এ পঞ্চতস্থের জ্ঞান লহয়া বড়ধাডুক পুরুষ রূপে খ্যাত হয় স্কুল 
জগতে রূপ পরিগ্রহ করিবার কন্ঠ ক্রচমে আরও আরও বস্থর সহিত 
সম্মিলিত হইতে থাকেন । 

চতুর্বিংশতি ধাড়ুক পুরুবের ত্যাপক উপাদান সমুকধের কথা ভিন্ন ভিন্ 
করিয়া বলিতেছি-_ 

মন- চিন্তার পর্যায়ক্রমিক যে চলন» তাহ! ' মন। পারিপাশ্থিকের 
সংঘাতে যে চিস্তা তরঙ্গায়িত হয় না) সে সন্বক্কে কোন জ্ঞান জন্মে লা। থে 
চিন্তা তরঙ্গায়িত হয়, সেই সম্বক্কে জ্ঞান ভন্মে। আতএব যুগপৎ জ্ঞানের অভাব 
ও ভাব--ইহা একটি মনের লক্ষণ। অণু ও একত্ব এই দুইটি মনের গুণ। 
এই প্রকার গুণ বিগ্মান থাকাতেই এক সময়ে মনের অনেক ইঙ্জিয়ে প্রবৃত্তি 
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কয় না এবং এ প্রকার গুণের জন্তই_-কারণ হইতে বহু দুরে অবস্থিত মন 
. গুলার কারণে প্রত্যাগমন করিয়া উহাতে বিলীন হুইয়৷ যাইতে পারে। চিন্তা, 
বিচার, তকা, ধোয় ও সঙ্করা এবং অপর বে কোন বিষ মনের জে 
 জ্ততনমুদয় মনের বিবর। ইন্দিয়ার্থ ব! ইন্ছিয়ের বিষয় গ্রহণে প্রবৃত্তি এবং 
গ্রহণের পর বে নিবুক্তি, তাহা মনের কন্। 

পঞ্চ জ্ঞানেন্দিয়--দর্শন, অব, স্রাণন, রসন ও স্পশন-এই পাচ 
জ্ঞানেন্দ্রির়। ইচ্ছ্িয়ের বিষয়াদি গ্রহণ করিয়া জা, উপেক্গনঃ কি গ্রাভ--এই 
বিদয়ে মনে বে নিশ্চয় নির্দেশক বুদ্ধির উদর হয়ঃ ভাহাই মনের নিশ্চয়াম্মিক। 
বুদ্ধি। এই নিশ্চয়াম্মিকা বুদ্ধি এ ইন্দ্রিরগণ হহতেই সমুদ্গুত হয় বলিয়া 
উহ্থাদিগকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে। চক্ষু দর্শনেন্দ্িয়ের, কর্ণ শ্রবণেক্রিয়ের, নাসিকা 
ঘ্বণেন্থিঘের, জিহবা রসনেন্দ্রিয়ের এবং তক স্পনৈন্দিয়ের অধিষ্ঠান। এই 
জ্ঞানেক্দ্িয সকপ অপ্রতাক্ষ। উহাদের স্ব স্ব কম্ম দ্বারা উহার। অনুমিত হয়। 

পঞ্চ কর্মেন্িয়-কথন, গ্রহণ, চলন, বর্জন ও ল্লীণন, এই পাঁচটি কণ্েন্ছিয়। 
উহাদের অধিষ্টংন বথাক্রম বাক, পাঁণি। পাদ, পারু ও উপস্থ। বাক কথলে, 
পাণি গ্রহণে, পাদ গমনে, পারু বজ্জনে, উপস্থ হরষে প্রবৃত্ত হয়। 

পঞ্চ হশ্দিয়ার্থ শব) স্পর্শ. বূপ, রূস, গন্ধ, এই পাঁচটি হীন্দ্রয়ার্থ বা 
ইন্সিয়ের বিদয়। কণ দ্বারা শবের, তক দ্বারা স্পর্শের, চক্ষু দ্বারা রূপের, 
ক্রিহব। দ্বার! রসের ও নামিক! দ্বারা গন্ধের অনুভূতি জন্মে। 

অষ্ট প্রকৃতি--পঞ্চ তন্মাত্র, বধা শব্দ তন্মাত্র, স্পশ তন্মাত্র, ব্বপ তন্মাত্র, 
রস তন্মাত্র, গন্ধ তন্মাত্র এবং জীবাত্মা বা চেতনাধাতুঃ বুদ্ধিতত্ব ও অহঙ্কার-_ 
এই আটটি ভুত প্ররুতি বলিয়া নিদ্দিষ্ট আছে। অবাক্ত হইতে বুদ্ধিতত্বের 
উদ্ভব। বুদ্ধিতত্েই আমি সর্বময়কত্তী, এই অদ্বৈত ভাবের স্ফুরণ হয়। 
এই বুদ্ধিতন্থ হইতেই অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে | 

এই সকলগুলি মিলিয়া চতুর্বিংশতি-ধাতুক পুরুষ । ফড়ংধাতুক পুরুষ 
ইহারই স্বস্বীকৃত রূপান্তরিত অবস্থ।। কতকগুলির সমবায়ে আনলে উত্তয়েই 


এক আয় কালে পুরুব আপন বিন হইতে বিষুক্ত হন। উদ্ত প্রকারে 
পুরুষ স্থষ্টি সময়ে অবাক্ত হইতে বান্ত ভাব এবং প্রলয় কালে ব্যক্ত হইতে *: 
অব্যক্ত তাব লাভ করেন। এই প্রকারে রর ও তমোগ্ুণযুত হইয়া জন্ম 
মৃতাচক্রে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। সব্গ্রণাধিত হইয়া কারণের আশ্রয় 
গ্রহণ না করিলে পুরুষের জন্মহুড়ার বন্ধন দূর হয় শা। 

যাহা-কিছু বলিলাম, ভাহা। অনুস্থৃতি দ্বারা জদয়ঙ্গম করিতে লা পাগলে 
স্বচ্ছ রকমে বুঝিতে পারিবে শা অনুহৃতি অর্থপিন্ভাহ হওয়ার ভাব। 


ভাহা হইলে ভগ্র আছেই । অগ্র নাঁ গকিলে পণ্ড থাকিতে পারে না। 












আতএব এ (5 মপদিগপক, ই%নিচাপরাযন হইয়া ধারুণা, বোধ ৪ যননাকি 
কারণাভিমুগী করিয়া ভুজিতে ভইবে। শর উডিয়া আকাশের দহ উপরে 
আরোহণ করে, কত অধিক স্থান তাহার দৃষ্টি মধো পঠিত হয়! সেইকূপ 
তোমরাও বতথানি সুঙ্কতর ভুঁমিতে অনুপ্রবেশ করিতে পারিবে, সা্টিরতন্তা 
তত বেশা করিয়া তোমাদের নিকট প্রতিভাত হইবে] আমরা হজ 
মকলই। কেননা, সন্ব কারণের কারণ বিনিত আমরা হাহা হইতে উত্পঞ্তি 
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লাভ করিয়াছি | ভিশিই আগুন ইচ্ছায় লাজ বিস্তার করিয়া আমেরা তইয় 


ৰৈ 


আামদিগকে লইরা অভিনয় করিতেছেন । আমাদের ভিভরে তিশিন্প হি 
পরম-আমি নন কাল বাবৎ জপটিতে মঃ থাকিয়া আপনাকে হুপিগ়্া রহিয়াছেন, 
তাহাকে হষ্টপরযণ ভার ভিতর দিয়া জাগরিত করিয়া হতে পারিলে আমাদের 
লকল প্রকার জ্ঞাঁগ। বাস্তব ইরা উঠিতে পারে। 

ভারপর্র তোমাদের প্রত পুরন কিন্ত কারন ঠ উপি জ্ঞ কি জঙ্ঞ। 
নিত্য কি অশ্ত্যি? 

পুরুবের সংযোগ ঘে ক প্রকারের, ভাভার কি কোন অন্ত আছে £ 
কিন্ক রও হোশি নিরাকত হইলে সন্্গ্ুণ দ্বার পুক্কষ ঠহীতে & 
নংঘোগের নিবৃত্তি সাধন হইয়া থাকে এবং এক মাজ এ অবস্থাতেই পুরুষের 
মুক্ষি-লাভ হয়। এই পুরুমে কন? এই পুরুবেই ফল, এই পুরুষেই জ্ঞান, 
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এ দই মোহ অর্থ সদসং যাজ-কিছু লইয় বে পুরুষ, স্তাহার 
পা পুরুষে প্রতিষ্ঠিত । ধিলি ইতা তত্তঃ বুঝেন, ভিনি সকলই বুঝিন্ে 
সমর্থ। পুরুষ ন| থাকিলে পুরুবের পারম্পর্যাভাব থাকিত না। পুরু 
আমাদের প্রতি ঘটে অবস্থিত আছেন বলিয়াই আমরা পুরধের তন জানিবার 
জন্য উদগ্রীব তই। এইফন্যই কারণজ্ঞ বাক্তিগণ পুরুষকে কারণ বলেন। 

পুরূব ভর, কিন্তু চিংশক্ষির নভিত লংযোগ না হইলে পুরুষের জ্ঞান 
জন্মে না। 


দিলি পরম পরুন, তিনি নিভা। আর ঠাতা হইতে জাত 


্ 


ক্ষ আলিভা | 
3 ১ এ 75 বিন 8৫775 জি টুনি 
কেননা হ প্রকম পরমপুরুষেই বাইয়া নিবান লাভ করিয়া! খাকেল। 


বিয়া থাকেন) তবে নিক্ষিঘ কেমন নি া কিযাধীলহ তন? পুরুবকে নিভু বলিয়! 
ফান, উবে শৈলপ্রাটার বাবস্থিত বন্ধ তিনি দেখিতে পান না কেন £ পুরুদ 
কমন করিয়া দেহ হইছে দেহাশরে জন্ম পরিপ্রহ করেন 2 কেমন করিয়া 
না তাহার তে বাধির উত্পগ্ভি হয়? 

বসগণ্, পুরুষ ও প্রক্কতি হষ্টির মাশি কারন আল্িতে পরম পুরুষ হন 
৪ হইবার ইচ্ছ। প্রকাশ কন্পিলেন ভধনই শন্গ ও চৈ্গ্ত জপে ঢইটি ধারা ভাতা 
ইইতেে বিনির্গতি য় শঙ্কই পুরুষ এবং চৈভস্ত প্রকুভি। অতএব প্রক্কতিকে 
ধাদ দিয়া পুরুল নি্ষায। সঙ্গী নহেন কিও আর প্রতি সহযোগে পুরৰ 
কিয়াশীল নহেন কিউ 

বিড অর্থ সর্ধযত ও মহান। আত্মা খন দেহ শ্রাপঞ্চে আবদ্ধ 
এবং মোগরাহিতা হন, তখন ভিনি শৈলপ্রাটার বারস্থিত বন্ক দেখিতে 
পারেন না। কিন্ত যোগস্থ হইয়া সমাধি অবদশ্বন করিলে তিনি সকলই দেখিতে 
পান। দোগ অর্থ ইষ্টে যুক্ত হওয়া এবং সমাধি তাভারই একটা মহামহিমময় 


বমু্নত অবনথা। সমাধি ছুই প্রকার--সবিকল ও নির্কিক্। পরিপার্থের 
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 অংঘাত যখন চুক্ত হওয়ার ভাব ভাজিয়া দিতে পারে না, 'তখন তাতাকে . 


বিকল্প সমাধি বলে) আর নির্তিক্ধ লমাধি তাহাকেই বলে, যাহাতে যূক্ত 


হওয়ার ভাব এত প্রগাঢ় ভয় যে, ধোয় ইচ্টমুির অস্তিত্ের রেখাও হারাইয়া 


যা়। ধান ও ধারণা ভোগরা নিত্যই অভ্যাম করিতেছ। ইহা ভোমরা 
উপলব্ধি করিয়াছ যে, ধ্যান ও দারণাতে তোমাদের প্রগাঢ় ভাব যতই বুদ্ধি পা, 
ততই নুতন নৃতন দশন ও এবন তোমাদের উপপন্ধিতে প্রতিভাত হয়| 
পরম পুরুষ পরবান্ত এই দশন ও জ্বণের ক্রমাগতি আছে। এই ক্রমাগঠিকে 
অবলম্বন করিতা ঘত অধিক কক্ষ সন্তায় অনুপ্রবেশ করা বায়, ভহ অধিক 
জানার অধিকার জন্মে । এই জানার ক্রম অনুদায়ী শৈজাপ্রাচার বাবস্থিত 
বস্তুর দর্শন 2 আসেই, অধিকন্তু লোক-লোকাস্থরের দশন৪ দমুপগ্থিত হয়। 
পুরুব সংস্কার-বশে মনোবেগে এক দেহ হইছে দেহান্তরে গমন করেন। 
সংস্কার অর্থ কর্মের ছাপ যেযে সান্থার লইঘ! পুকব এঠ লোক তহীতে 
সঙ লোকে প্রয়াণ করেন, সেই লংক্কার সমুজ্জল হইয়া তথলও হাতাতে 
বর্তমান থাকে 1 লংদ্কার তিন প্রকার সঞ্চিত, প্রারদ্ধ ৪ করিয়মান। পুক্ধ পুর্ধ 
জন্মের জমায়েং বাড়া, ভাতা সঞ্চিত বাহা খণ্ডিত হইতেছে, তাহা প্রারন্ধ 
এবং কৃত কর্মের দ্বার! বাহ; আহরিত হইতে গাকে, তাহাকে ক্রিয়মান কন 
বলে। কর্ম বদি এই প্রকারে করা যাইতে পারে, যাহাতে নুতন সংস্কারের 
উৎপত্ভি হয় লা এবং প্রারন্ধের ভিতর দিয়া সঞ্চিত সংস্থারকেও যদি খণ্ড 
করিয়া ফেলা যায় অর্থাৎ পুরুধ যদি সংস্কারাতীত অধশ্থ। প্রাপ্তি হল, তবেই 
ভাভার দেহ হইতে দেতান্তরে পরিভ্রমণ করিতে হয়না! কিন্তু সংস্কার বশেই 
দতনি দেহ হইতে দেতান্তরে গমন করিতে বাধা হন) তাহা 
কেমন? যেমন [তামরা কাহাকেও আহ্বান করিলে সে উত্তর দেয়। 
সেইরূপ পুরুষ নে সংস্কারে প্রধান হইয়া ভাবলোকে অবস্থান করেন, সতী 
পুরুষের মিলন কালে সেই সংস্কার অনুযায়া ভাব দ্বারা বদি তাহারা অনুপ্রাণিত 


৯ 


| শর শির পর বদন 8৯ 
হুদ, তবে: হা র্ডে সেই পুরুষের আবিভূতি হওয়ার 
আহ্বানে তাহার উত্তর না দিবার উপায় নাই। তিনি আবে লেই গর্ভে 
তারপর মাতৃগে প্রয়োজন মত পরিবর্তনের ভিতর দিয়া পুরুষ ক্রমে ক্রমে 
দেহ পরিগ্রহ করেন। ৫ 

এই গর্ভ মাতৃজ, পিতৃ, আব্মুজ, সা পরব রঙ্ছজ বলিয়া! জানিবে। 
গভের বাহ! যাহা মাহুজ, তান, 4 ১ শোণিত, মাল, যেদ, নাভি, 
জদযু, ক্লোম, যকত, ল্লীহা, ৰং ূ মলাশয, আমাশঘু উরু, অধরগুদ, 
কষা সুলাম্ব, জদয়স্থ মে দোবহ স্রোভ। গর্ভের মাতা বাহা পিতুজ 
ভাত এই- কেশ, শ্মশ্রুুন রি পি সাধু, ধমনী ও 
শুক্র। গডের যাহা যাহ জন্বী”-বং জন্মের পরে আত্ম 
ভইতে যাহা জন্মে, তং ঈ ৪ অনুসারে তণ্তৎ বোলিং 
প্রা পু, আঘু), আন্মজ্ঞান, মল, ইক্দ্রিয়পমূত, প্রাণ ও অপান বারু, ধারণা, 
আকুতি, স্বর, বর্ণ, সুথছুঃখ, ইচ্ছাদ্ধেব, চিতলা, ধুতি, বুদ্ধি, স্তি, অহঙ্কার, 
প্রস্থ এবং মোক্ষ ৷ অসাম্াসেবী স্ীপুরুষের শুক্রশোণিতের মিলনের দলেও 
গভ হইতে পারে এবং সাহ্মাসেবী স্ী-পুরুবের শুক্রশোণিত ও গভাশয় যদি 
বিশুদ্ধ হয় এবং খতুকালে গভাশয়ে উহাদের মিলন হয়, আর পুরুষের 
তাহাতে অনুপ্রবেশ করিবার কারণ বদি না হয়ঃ ভাহী হইলেও গভ হয় 
লা। কিন্তু গভের যাহা সামা, তাহা বলিতেছি। আরোগা, অনালন্ত, 
অলোলুপতা, উচ্ছিয়বৈমলা, স্বরোতকর্ষ, বর্ণোৎকর্ষ শুক্রশোদিতের দৌধাভাৰ 
এবং প্রহ্ধাধিকা অর্থাৎ মৈথুনে স্থধোৎপন্তি ইনযাদি সাম্মাজ। গর্ভের যাহা 
সঙ্গ তাহা! এই-_শরীরের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি, প্রাণানুবন্ধ, তুষ্টি, পুষ্টি ও 
উৎসাহ। এতদ্বাতীত গর উৎপাদন ও বৃদ্ধির পক্ষে মন উপপাদ্‌ক অর্থাং 
প্রধানতম অংশ গ্রহণ করিয়া! থাকে । মন জীবস্পৃক্‌, ভীবাম্মাকে নিতা 
স্পর্শ করে এবং মনহ পুরুষকে দেহের সহিত সন্ধন্ধান্থিত করিয়া থাকে। 
মন সন্ব, রজ ও তম ভেদে তিন প্রকার। এই গ্রণত্রয়ের যে শুণে পুরুষ 
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 পান্ধেন অর্থাৎ পুরুষ জাতিশ্বরত্ব লা করেন সিন 
তারপর কেমন কমিয়ু দেছে বাধির উৎপত্তি হয়॥, তোকে 
এ বলিয়াছি সয়ে, চলার: শখ পুরুষের জ্ঞান-রূপ সঙ্গী লইয়া 

1 একাস্ প্রয়োজন । গে জাম? বু ক্মভাবেই পুরুনের আজ্ম-বৈশিষ্টা 
মোহাচ্ছন্ন হয়, & তাহার দোবত্রয়ে অপমতান সঞ্চার হয় এবং তাহাভেই 
ভাঙার দেহে ব্যাধি জন্মে । জ্ঞান অর্থ জানা। স্কুল বু লাহয়! মাহা -কিছু 
ভানা যায়, তাহাই জানার, পৰ নয়। বে যত অধিক প্রতিঠঠিত হইতে 
পাকিবে, হতই জানার গরিপি: বৃদ্ধি পাইবে । ও এক ক্ুঘাজানাতকে আহরণ 
করিয়া আঙুনন্থিৎ লাভ করার স্টিংন. কাশ দল লু চে! 1! প্রবাষ নন ৫ 


পে ৮ খুটি (5:4১ লা 
্গীকে সঙ্গে লইয়া চলে না, ভখনহ পুরুদের দা তিশ্তি বিশু হঘুঃ 





পুরু অপ্টহ কন করে। হাতার ই প্রকার কার়্নিটালে নাস প্রজ্তাপরপ 
ক্রম-জানাকে আন্ত করিগ! প্রজ্ঞাপরাধকে প্রশমিত লা করিলে উহা সর্প পেবিকে 


প্রকাগিত করিম ভোলে! ৮০ কত মলমূহাদির বগসপ্রদানি, উপন্থি হতে 
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নেগ-ধারণ, অতিরিক্ক ইন্দিযু সেবন, কম্মসমূ্ের অব বিধি আগ্রস্থ, থুলয ও অগ্চাণু 
পরিহার, পুজা বাক্তির ছবমাননা, ইষ্টনিচা হতে বিচি, নীচকন পিছে এ 
সহিত নির্ীতা সেন, সদরন্ভিবক্ন,  ইঈর্ষমানভয়াক্রোধতজিরোহামল ও 
কমর বশবনী তয়! লিনিত বঙ্গুকরণ এবং পারিপা শপ গ্রতি উপেশ্দা ও 
তাহার উন্নয়নে শৈগিলা প্রদর্শন ইভাদিকে দ্রানী বাক্কিগণ প্রদ্জাপরাদ 
বলিয়া থাকেন । বুদ্ধিহশ। দ্বারা যে সম ক অনুষ্ঠিত হয়। ঠাহাকেহ 
জ্ভাপরাঁপ ব্গিয়া জানিবে। ইন্দিয়ার্থ কথ্য ৪ কালের সহায়তায় অসাযা সন্তোগ 
করাও পুরুনের নদ্ধি্ৎশের ফল বলিয়া জানিবে। 

এই 'প্রনঙ্গে এ নকল প্রকার ব্যাধির লিতশেনে শিবুত্তি হর কোথায়, 
স্ঘাহাও বপিতেছি। ভাতাদের নিঃশেবে শিপুতি হয়। ঘোগে ও মোক্ষে। আোগ 


সি হন, জুরি মন সেই পুরে রি না পর্ধন্ত মনুবর্তন করেন 
 সনগুণতুয়িঠ মনের, অন্বন্ন হইলে পুব পুক্ব জন্মের বিষয় মরণ 1 করসে র 


০ তির পরম অবদান «585 


মোক্ষের প্রবর্তক, পপরদর্শক এরং তাহার প্রানি একঘাত্র উপায়। মোক্ষ 
অর্থ মুজি, দর্ব সংস্কারের অতীত অবস্থা লাভ ঝরা । যন্তই.. কারণের 
দিকে অগ্রদর হওয়া যায়, ততই সংস্কার হাস পাইতে থাকে। যোগ অর্থাৎ 
ইষ্টের সহিত (বিশেষরূপে বুক্ত হইলেই মোক্ষের শ্বৃতির উদয় হ্য়। স্থতির 
উদয় হইলেই সং-এ আসক্ত বাক্তিগ্রণের উপাসনা, ধর্শশাস্ত্রাভাস, নির্জন 
স্থানে অবস্থানপ্রিয়ঠা, বিবয়ে অনাসক্কি, সাধনে অধ্যবসায়, ধৈর্যা, অনহঙ্কার, বস্তুর 
তন্বগ্রঠণ ইত্যাদিতে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু ইহা জালিবে যে, পৌন্দদদেভিক বন্ধ 
দারা দেসকল বাাধি উৎপন্ধ হয়, কম্মের ক্ষ না হইলে তাহা প্রশমিত হয় না। 
বঙ্সগণ, বিষয়ের পার নাই, সকলহ জানা প্রয়োজন । অথচ 
মানব জীবন সামাবদ্ধ । একমাত্র উষ্টরুূপা বাতিরেকে দুলভ মানব জন্মের যাহা 
সব্ব-জ্ঞাভবা, তাহাকে জানা যায় না। আমাদের স্মতির নব্বাংশ বাপিয়া 
অংমাদের ভষ্ট বিরাজমান । অতএব ঘাহা-কিছু আমাদের জানার বিষয়, যাহ্থাকে 
স্মৃতির ০ হহতে আহরণ করিতে হইবে, তাহা এক মাত্র ইঞউস্বৃতির 
উদ্দাপনেই সার্থক হইতে পারে। অতএব ভোমরা একান্তরূপে ইষ্টনিন্ত ভগ, 
বান ও ধারণায় হষ্টকে জাগরিত করিয়া তোল। তন্ু-মনধন ছারা ইষ্সেবার 
আপ্রাণ হও, হষ্টকুপা শাতে ততপর হও] অনুভব কর বে, ইই শিনা তোমাদের 
অস্থি নাই । ভোমরাহ তই, হষ্টঘ তোমরা । বল ইষ্টকপাহি কেবলম। 
অস্সিবেশাদি সকলে সমস্বরে ও উদান্তকণ্ে বলিলেননািষ্ট ০ 2 ন্‌। 


(৪ ) 
অগ্রিবেশ ভক্তিবিনতি হইয়া প্রন করিলেনশআচাধাদেক গভির 
ম'ঠজাদি 'অব্যব সকল কি আকাশাপি মচাভৃতের বিকার 2 
আচাধ্য পুনর্বন্থ কহিলেন,-বিকার | শক শ্রোভেন্ি/। লঘুতীত স্মিত 
এইগুণি ব্যোমাত্মক | স্পর্ণ, স্পশেক্ডিয়। রোক্ষা, ধাতু রচনা ও শারীরা 
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চেষ্টা-এই গুলি মরুভাম্মক | রূপ, দশনেক্ছরিয়। প্রকাশ, পরিপাক ও. উদ্ত- 


উছ.:. আমরা কোন্‌ পথে 1 


| এহন ও গধাম্ক) রস, রঙনেজি, শৈতা, মৃহতা, শ্েহ ও ক্েদ_-এই 
সকল জলাম্বক। গন্ধ। আাখেক্ডিয়, গুরুত্ব, স্ৈধা ও ুন্তি-এই সকল ৃথ্বযাক | 
বংসগণ, পুরুবকে পঞ্চতৃতাত্মক জগতেরই একটি নব সংশ্করণ বলিয়া! জানিবে। 
এই বিশ্ব-ষ্টিতে যে যে উপাদান বিদ্কঘান আছে, পুরুষেও গেই ষেই উপাদান 
বর্তমান রহিষাছে। 

অন্সিবেশ পুনরার কঠিলেন__আচা্ধাদেব, আপনার এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে 
আমরা তষ্ছটি সমাকরূপে হদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। ককপা করিয়া 
বিশ্বৃভতর করিরা প্রকাশ করতঃ আমাদের কৌঠহল শিরিত্ত করুন। 

আ'চার্ধা পুনর্ধনু 2 এই লিখিল বিশ্বের ছধ্যব 
সকল অপরিলংখোধ়, পুরুষের অবয়ব সকলও অপারসংদোয়। অতএব প্রধান 
প্রধান অবযূন লকলের ঘম হা-সম্পকে উদাহরণ দিতে ত,অব্ভিত হইয়া শব কর। 

নে জল, অগ্নি, বানু, মাকাশ এবং অবাক এই ছু ধাতুর মমবায়ে 
সপূুলোকান্িত এই মহ্ালোক | এই মহালোকের একটি ক্ষদ প্রতীক 
পুরুব। পুথিবী পুরুনের মুদি, ভল পুরুবের বেদ, ততজ পুরুধের সম্থাপ, 
বায়ু পুরুষের প্রাণ, আকাশ পুরুষের ছিদ্র, অবাক্ত বা বন্ধ পুরুধের আম্মা । 
লোঁকে যেস্ধুপ রন্গাদি গ্রজাপতি বঙ্গের বিজৃতি, পুকনের তহন্থদূপ সঙ্ধ 
মন্থরাম্বার বিভৃতি। লোকে বেমন হন্্, পুষে তহস্থরূপ অতঙ্কার। লোকে 
বেমন আদিভা, পুরুবে ততস্বন্দপ আাদান বা শোরণ। লোকে যেমন কু, 
পুকষে হংস্বক্ধপ রোঘ। লোকে ঘেমন চ্্ু, পুরুষে »শ্ন্ধপ প্রনাদ গু । 
লোকে বনুগণ) পুকুবে সুখ । লোকে অশ্বিনীকুঘারদ্বঘ। পুরুমে কান্তি । লোকে 
মরুং, পুরুবে উত্সাহ । লোকে বিশ্বদেবগণ, পুরুবে ইন্দিয়বি্র-দমূহ | লোকে 
তম, পুরুষে মোহ | লৌকে জ্যোতি, পুকদে জ্ঞান লোকে সৃতি, পুরবের 
গে গমন । লৌকে পতা জ্রেতা দ্বাপর কলি, পুকুষে বাল্য যৌবন প্রোট 
বাদ্ধকা। লোকে ধগান্থ। পুরুষে মৃড্ভা। এই প্রকারে লোকের এ 
পুরুষের অপরাপর অধদব বিশনের সমতুল্যতা! বুঝিবে । 


বেদ জাসতি পরম অবদান 5৫ 


 অনিবেশ কহিলেন; _বুঝিলাম, এই নিখি বির আদি কারণ পরম 
রক্গই আমাদের প্রতি ঘট্টে তাহার সর্ব উশ্বর্া লইয়া ব্যজনবপসমবিভ 
হইয়াছেন তাহাকে জানিতে পারিলে আমাদের জানার আর কিছু অবশিষ্ট 
থাকিবে না। "আছার্াদেন, ধিনি আমাদের প্রতি-প্রত্যেকের ভিতর আমরা 
হইয়। দেদীপামান, দেই বে পরমব্রঙ্ধ, আমাদের পরমপ্রেমময় পিতা" পুত্রত্তের 
অলঙ্ষঘ্য দাধী লইয়া আমরা ভ্তাার দর্শন লাভ করিতে পারিতেছি না 
কেন? আমাদের অন্তরের একাস্থিক বাকুলত। সেই কাকুণ্য স্বব্ূপকে কি 
স্পশ করিতে পারিতেছে না? 
আচার্ধা পুনবন্ু কহিলেন, বহসগণ, তোমাদের ভান্রে যে ব্যাকুলতা ও 
হার অগ্নি জলিতছে, হাহা জানি; পরম করুণীময় দেহ কারুণান্বরপের 
১নানন্দময় পিংহাসন যে উপিয়াছে, ভাহাও জানি । সকল জালার পারে গমন 
করিয়া তোমরা ঠাহারই পিংহানন-ভলে অমুভ-গ্তিতি লাভ করিবে, আমি বলিতেছি, 
তোমরা ইহা সব্দান্থঃকরণে বিশ্বান কর। জ্ুদয়ে ইহা জলম্কু অক্ষরে লিখিয়া 
রাখ বে, হোমাদের উষ্টপ্রাণভা তোমাদের নকল অভাষ্ট ফল প্রদান করিবে । 





অগ্রিবেশ বলিলেন, মামাদের প্রতি বটে ঘে মহাআমি বিরাজিত, 
ভাতার প্রগতিণলতা একাস্থন্ূপে শিউবরশীল আমাদের এই কুল দেহ যন্কে। 
আাচাধাদেব, আমাদের আঘু কি নিক্িইকাল পরিমিত ?. 

আচার্মা পুনব্বস্ত কহিলেন) আরুর হন্বতা ও দীর্ঘতা দৈব ও পুক্ুব- 
কারের উপর নিউরশীল :  পুৰ্ব পূর্বা জন্মক্ূত যে কন্বু তাহা দৈব এবং 
ইহ জন্মে যে ক্দু করা বায়ু, ভাভার নাম প্রুষকার 1!  পুরুনকার অর্ধ 
“পুরুষের করা? । কিন্তু এই করার বুকম আছে। ইঠ্টোন্সদনর ভিতর দিয়া 
থে কনা! সম্পাদিত হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠতম | এই শ্রেন্ঠভয করাকে অস্থলন্বন 
করিয়া চলিলে দৈব সুনিয়ন্থিত হইয়া বনছলাংণে খণ্ডিত হয়। ভীহা যদি না 
হইত, তবে মহরিগণ তপন্তা স্থারা বথে্ট আমু লাভ করিতে গারিতেন না। 
ক বুগবিশেষে কালের যে প্রভাব মানবমগডলীর উপর নিপতিত হয়, 







১৬. আমরা কোন্‌ পথে ? 


ভাহও অবিবেচনার বিষর নহে । পন্তা যুগে মানব অতি বিনল ও তেজন্বা 
হইয়া থাকেন। তাহাদের শরীর পর্বাতৰং সংগত ও দডঢ় হয়, তাহাদের 
প্রস্তাব অতি বিপুল হয়, তাহারা স্বভাবতই দীর্ঘানু লা করেন, রা 
কাল প্রভাব! ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির অনুবন্ধলে মানবে মে আন 
শক্তি, সামর্থ ও আঘু দেখা দিয়! থাকে, ভাহাও কালপ্রভাব | এক কা, 
প্রভাধুক অতিক্রম করিবার উপয় নাই কিছ্বু ই্টচেতলার ভিউ শিয়া 
উঠুক সুশিয়ন্ত্রিত করা বাহতে পাবে। 

অগ্রিবেশ কহিলেন,শাকলা আমরা জন্মভূমি সন্দশানে হাযন করিব । 


কু 
শপ 


আগপলানর মহল দি আমাদিগকে অন্বদাত অন্ন করিবে, জালি। হিগাি 
আমাদের আচরণ কি প্রকার হওয়া উচিত তিহদ্ম্পকে আপনার উপদেশ 


প্রার্থনা করিতেছি । 


আাধা পুণকানু কহিলেনতাবিহসগণ্, সকল সনদে পত্রের ম্যায়, দাসেই 
হায় ও অর্থার ম্যায় হষ্টের অনুগত হইয়া থাকিবে] অন্রতহক,। অবহিত, 
অনন্থমনা, বিশাত -প্ত অপঙরিক হয়া পকল। কানা সম্পাদন 
করিবে | তোমরা হদি ইহ কালে জাবন, যশ ৪ বুদ্ধি লাভ কারে 
ইচ্ছা কর, তবে সব্বপ্রহন্ত্ে আগ্রা ভরা পার্িপর্শ্বকের ভথন্সম্পাদলে 


চে করিবে। পন্দ প্রকার ক্র ও আতউ্রের আরোগ্য সন্পাদলে 
মন্রনীল হইবে । প্রতি স্কালোককে মাহবহ জ্ঞান করিবে, কখনও পরধন 
(8282-১4-5০ -8 ৃ টিনার কারি রনির ক 

অংভলান করিবে না) অপন্ের পপাচিণের সভায় হইবে লা সন্ত, গতিযি তু 
:% চবি ক লাকা তি পিএ টিপ হে কু ₹812.৮8৮. 1 পি পা ১6৮ 
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দম্প(কত গুহা বিদয় কখনও বাভিবে প্রকাশ করিবে না] বাতা বলিতে 


রর রত, দে পা কি চি এ সপ্ন বলি প্ঞ ০ চক পক ক সু কপ / সত শপ সদ কন রা এ. নি 
বপসুর কোন আশঙ্কা নাহি) বরধি আহে ধৈর্য ও উহা ডি 
বব 
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ূ ্ ৭ 
আ শচ টি সব চা ্ ৭ ৮ পু "শী 4 পপসনণ পু 4 £ ৩টি একী পু তে 
সঅংপ্রবাক্তি ৪ চিকিতসাপিবয়ে আহম্শ্াঘা করিতে পারেন না। উপদেশ গ্রহণ 


আয়ুরেদ-_আর্ধযসংস্কৃতির পরম অবদান ১৭ 


করিবে। বাহার! বুদ্ধিমান তাহারা সকলকেই আচার্ধা ভাবিরা তাহাদের 
নিকট সদ্দিষয়ের উপদেশ গ্রহণ, করেন | -চিকিৎসকের লছিত আুর্বশান্ত্ের 
আলোচন! করিবে। সমশান্্-বাবসায়দের পরস্পর শান্থৃব্ষিরক বাদ-প্রতিবাদ 
ও আলোচনা দ্বারা তাভাদের তৎশান্্রে জ্ঞান হয়, পাগ্ডিত্য জন্মে, বচনশক্তি 
বৃদ্ধি পায় এব* সুক্ষ বোধ শক্তির উন্মেন হর। অধিকন্থ, অধায়নকালে শ্রুতি 
অর্থে বদি কোন সন্দেহ থাকে, তবে পুনঃশ্রবণে সে সন্দেহ নিরাকৃত হয়) 
আর যদি কোন সন্দেহ না থাকে, তাহা হইলে ভৎবিবয়ে অধিকতর 
দঢতা জন্মে। 

বংস্গণ, আবুব্বেদ সকল বেদ বা জানার গোড়া । কেননা, আবুস্তত্ 
বা কালতন্ব জানিতে পারিলে সকল তত্ব স্বতঃঅধিগমা হয়। কিন্তু এই 
আঘুর জ্ঞাপ বা কালের জ্ঞান ইচ্টকুপা বাতীত স্ম্যক্কূপে অভিলন্ধ হয না" 
ঠা তোমাপিগকে বনু বার বলিয়াছি | অতএব চিন্তায়, বাকো, চললে 
পাঠাভাসে, চিকহসা-বাপদেশে অন্র্ষণ বাপিয়া হোষরা উষ্টপ্রাণময় হই 
গাকিবে ৯ 


৮৮৯৪০ শিপ শপ সপ পপ ০৯ ০০৮০, ০০০ প 
শিপ পাবনা পপ ৪০০৮ "২১৮1 


« জীদেষেক্্রনাথ দেনগুপ্য ও উউপেন্রনাধ সেনগুপ্ু কর্তৃক ঠহকাশিত চরষদংছিতাঃ 
বঙ্গানুযাদ অবলক্বনে । 


সি জে 


আমুর্বেদের প্রাচীনত্ব ও বৈশিষ্ট্য 
(১) 


ভারতে চারিটি চিকিংসা-প্রণালী প্রচপিত- মাঘুব্বেদ। এলোপাদী, 
হোমিওপ্যাধী ও ইউনানী । ইউনানী ভারতের পশ্চিমাঞ্চণে প্রচলিত আছে 
বটে, কিন্তু বাংলা দেশে তাহা বিশেষ প্রচলিত লহে। আবুর্বেদ সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন এবং সকল প্রকার চিকিতসাশাস্ত্ের জন্মদাতা । নুশ্রত বলেন, 
আমুর্ধ্বেদ অথর্ব বেদের উপাঙ্গ বা উপাধি। চরণবুহ বলেন, আবুর্বেেদ, 
গ্ষগ্বেদের উপবেদ। আবার অন্তত্র প্রজাপতি ব্রঙ্গা, খক্জুসাম ও 
অথর্ব বেদের তন্বে অধিগমন করিয়া আরুব্রেদ রচনা! করিয়াছিলেন, এইরূপ 
উক্তিও আছে। মোটামুটি রকমে আযুর্বেদ সকল বেদেরই সার সন্জলন। 
ুতরাং ভারত-ভূমিতে মাধুর্বেদের বীজ কোন্‌ সময়ে উপ্ত হইয়াছিল, তাহা 
জানিতে হইলে বেদের বয়স নির্ধীরণ করিতে হয়। বেদ কত কালের? 
পাশ্চাত্য প্িতগণ্র কাহারও কাহারও মতে খুষ্ট জন্মের ১৫** হইতে 
২০** বংসর পূর্বে বেদ সঙ্কলিত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় জোতিমশান্্বিৎ 
পণ্ডিতগণ গ্রহনক্ষত্রের যোগাযোগ দর্শনে এই সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন যে, খুষ্ট 
ন্মের ১৫০০ হইতে ২০** বংসর পূর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল । 
কুকুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরেই ভারতীয় সভাতা! ক্রমে পরিস্নান হইত আরম্ভ করে। 
এদেশের পঞিশ্গণের মতে খুষ্ট জন্মের ৪০০ বহসর পূর্বে বেদ সন্কলিত 
হইয়াছিল এবং আযুর্বেদ সেই সময়েরই বৈদিক সভ্যতার অক্ষয় কাঠি। 

হিপক্রেটিস এলোপ্যার্থী চিকিংসার জনক বলিয়া খ্যাত। কিন্তু 
ইতিহাসের ঘোষণা এই যে, হিপকরেটিস, পাইণাগোরাল, একিষ্টটল প্রস্ততি 
গ্রীক পঞ্তিতগণ দিশরীয়দের নিকট চিকিৎসা! ও বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন 
এবং মিশরীয়গণ প্রাচাদেশবাদী কোন অতাশ্চর্্য জাতির নিকট হইতে এই 
বিস্তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই অত্যাম্চ্টা জাতি যে ভারতের হিন্দু জাতি 


আয়ুর্বেবেদের প্রাচীনত্থ ও বৈশিষ্টা ১৯ 
তাহা 400100108901057% 010 0106 171000 9%58670 ০01 1259010176% নামক 
গ্রন্থে বিখ্যাত পুরাতত্যবিদ্‌ ডাঃ ওয়াইজ শ্বীকার করিয়াছেন। ইহা1 একটা 
এতিহানিক সত্যও যে, সুপ্রাচীন হিন্দু জাতি তাহাদের কৃষ্টি ও বাণিজ্য- 
সস্তার লইয়া বছদুরবর্তী দেশেও গমনাগমন করিতেন। তাহাতে 
এরূপ অনুমান সুদঙগত ও সুশোভন হয় যে, হিন্দুগণ তাহাদের সভ্াতার বাণী 

থৃষ্ায় পঞ্চদশ শতাবী পর্যান্ত সকল সভাদেশেই চিকিৎসা.তত্ব ও 
ঠিকিৎসা-পদ্ধতি আযুর্ধেদের অনুগামী ছিল। ইউরোপে যাহাকে মধ্যযুগ 
বলে, সেই মধাযুগের অবসানে বিজ্ঞান-সাহিতা-শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদির অভাদয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্বের উধধ-প্রস্বত-প্রণালীর পরিবর্তন ঘটে 
এবং পরে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ চিকিৎসা-শাস্থ হইতে প্রাচীনত্বের স্পর্শকে 
, একেবারে দুরীভৃত করেল। জড়বিজ্ঞানের তৎকালীন ক্রম-বিকাশই যে 
বর্ধমান যুগের জড়বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতির কারণ, তাহা স্বীকার্য্য; 
কস্থ জড়বিজ্ঞানের পশ্চাতে যে ুক্-বিজ্ঞানের অন্তিত্ব রহিয়াছে, যাহা 
জড়বিজ্ঞানের পরিচালক, তাহা অস্বীকার করিবার বিষয় নহে। বিষয় বা 
বসন্ত মাত্রেরই যে কারণ আছে, যে কারণ-তত্বের অনুশীলনে বিষয় বা 
বস্তর প্রক্কৃত ধর্ম জানিতে পারা যায়, তাহা ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
ক্রমান্াদয়ের সহিত একেবারে বিলীন হইয়া যায়। 108 7089: [013510)80 
19 9190 ৪, 701)1109010136:”-_ডাঃ গেলেনের এই অমর-বাক্যের সার্থকভাও 
অবলুপ্ত হয়। 

আমুর্বেদ বলেন-দেহ, মন ও আত্মার পারম্পরিক সংযোগের 

কলরূপেই আযাদের সচেতন ও ক্রয় দেহ লাভ হয়। আধুর্কোদের 
স্থিত্তি ভীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহার চিকিৎসার বিষয়ও জীবন বা 
আমু। বর্তমান ঘুগের বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, বন্তজগতের 
পশ্চাতে একমাঅ শক্তিই বিরাজমান । আযুর্ষেদ বলেন, এই শক্তিই 


২৯. আমরা কোন্‌ পথে ? 


প্রকৃতির কার্যাকারণ নন্বন্ধষোগে দেহন্ধূপে প্রপঞ্চিত, হন্জ্িয়ে পরিণত 
ও জীবকোবের বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া যাগ্সিক ভাবাপর হয় এবং 
'অন্তাগ্ত বিশিষ্ট অবস্থাও তাহাতে সংশ্থিত হইয়া আসে। জীবন-্পন্দিত এই 
দেহ যখনই তাহার বৈশিষ্টা হারাইয়া ফেলে, তথনই পাধ্রিপাস্থিক অবস্থার 
দোষ তাহাকে আশ্রয় করে। এই জন্তই আবুর্কেদ রাগ্জাবাপুকে রোগের 
গৌণ কারন বলেন। জীবাণু মাত্রই রোগ উৎপাদনের পূর্ব পা্রিপাস্থকের 
ভিতর গুপ্ু ভাবে অবস্থান করিয়া স্থযোগের অপেক্ষা করে। হযোগ লা 
পাইলে ত্র জীবাধু কোন রোগ জন্মাতে পারে না।  আধুশিক জীবাণু- 
তশ্থবিদগণেরও মত উ্রনূপ। মোট কথা, আবুব্বদের মতে জীবাঙ্মাত 
দেহ-নিয়ন্থণের একমাত্র অধিনায়ক এবং জীবনীশক্কির মূল উংস! এই 
অন্ধ জড়বাদের সুগে আনুর্রেদের এই আত্মতন্থটিকে মহাত্মা হ্যানিম্যান 
হোমিওপ্যাথীর মূলতন্বরূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন।  মামুর্কোদের (চেতনা 
ধাতুই হোমিওপ্যার্থীর “ভাইটাল ফোর্স” আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে | 

চরক বলিয়াছেন” 

"জ্তনবুদ্ধি-প্রদীপেন ঘো নাবিশতিতম্থবিং। 
'আতুরত্তান্তপ্রাস্মান ন স (্রোগহশ্চিকি হসতি 0৮ 

যে চিকিৎদক জ্ঞান-বুদ্ধির প্রদীপ দ্বারা রোগীর অন্তশরারে প্রবেশ 

করিতে না! পারেন, ভিনি রোগের যথাবথ চিকিৎসা করিতে লক্ষম হইবেন লা। 
॥ ৯ 

প্রাটীনহেন্র উপর আমাদের সকলেরই একটি আকর্ষণ আছে। ভাহাতর 
কারণ এই যে, প্রাটীনত্বের গঞ হইতেই প্রুঘবিকাশের ধারাকে অবলম্বন 
করিয়া আমর! উদ্ধি্ হইয়া উঠিয়াছি ! এক্ষণে যাহা বর্তমান বা নৃতন, তাহাও 
প্রচিন হইলে প্রাঠীনহ্বের সনম লাভ করিবে ।  বন্ধমানের ক্রমাভিবাক্তি 
যখন ভবিঘ্যুৎ, তখন প্রাচীলঙ্থের প্রতি আমাদের একটা আসক্তি বাঁ শ্রন্ধা থাকাই 


আমুর্কেবদের প্রাচীনন্ব ও বৈশিষ্ট্য ২১ 
স্বাভাবিক । অবশ্থ যাহা-কিছু প্রাচীন, তাহা শ্রেষ্ঠ নাও হইতে পারে, হয়ও না। 
কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের কষ্টিপাথরে যদি প্রাটীনত্বকে যাচাই করিয়া লওয়া ধায় এবং তাহার 
শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকে দেখা যায়, তাহা হইলে তাহার প্রতি আমাদের অনুরাগ 
ক্রমবদ্ধনশীল হ্ইয়া উঠে এবং তাহার প্রতি আমাদের একটি কর্তবা-জ্ঞানেরও 
সঞ্চার তয়। আমুর্ষেদ এমনি জাতীয় একটি প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা- 
বিজ্ঞান | 

চরক বলেন, ব্যাধি প্রপাড়িত মানব থাহাতে ব্যাধি-সুক্ত হইতে পারে, 
তজ্জগ্ত ভারতের খধষিগণ হিমালয়ের পাদদেশে এক সন্মিললাতে মিলিত 
হলেন এবং ভরদ্বাজ মুলিকে আঘুব্বেদ শিক্ষা করিবার জন্য স্থরলোকে 
হান্দ্ের লিকট প্রেরণ করেন । স্ুশ্রুত বলেন, দেবচিকিতৎসক ধবস্তরী দেবরাজ 
ঠনসের নিকট হইতে আঘুক্েদ শিক্ষাকরিয। ভার আদেশে মর্তালোকে 
জন্মগ্রহণ করেন এবং সুঙ্ষতাদি আট জন খরবিকে এই শান সম্বন্ধে উপদেশ 
প্রদান করিয়া নরলোকে আয়ুর্বেদ প্রচার করিয়া যান।  ভাবপ্রকাশে 
'পথিত আছে, নারায়ণ বথন মহস্ত অবতার হইয়! বেদের পুনকদ্ধার করেন, 
অনন্তদেব তন আমুকোঁদ শান্ত প্রাপ্ত হন। পুরাণে আছে, দেবতা ও দেত্া 
মিলিত হইয়া অমৃত লাভের জন্য খন ক্ষারসমূদ্র মগ্ছন করেন, তখন ধনস্থরা 
সনু্ধ গড হইতে উদ্ধৃত ভন এবং তিনিই মানবজন্স গ্রহণ করিয়া আবুন্জেদ 
শান্স প্রচার করেন | 

আযুবেরদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থের এই যে বিভন্ন প্রকার 
উক্তি, তাতা আমাদ্গিকে ইহাই স্মরণ করাইয়া দেয় বে, অনাদি কাল 
হইতে যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহাকেই ঈশ্বরোদুত বলিয়া কল্পনা করার 
একটা! কেৌক প্রাচীনকালে সক্ষল দেশেই বঠঠমান ছিল। গ্রীকৃদিগের চিকিৎসা 
শাস্তের স্টিক) বেমন এপোলো (70110) এবং দিশরবালীদিগের থিওঠ 
(1)7500), প্রাচান আবৃর্ষেদ শাস্ত্রের স্থিকতাও সেইরূপ দেবরাজ ইন্দ্র, নারায়ণ 
প্রভাতি । 


টা ২7 ১০ আহাহ্রা কোন্‌ পথে রং 


বরিপের উৎপত্তি ও. ক্রম বকাশের জগ আলোচনা ভু 
ইৈদিফ খরধিগণকেই আমরা আবু্িজ্ঞানের আষ্টা ও আমূর্কেদশানের রচরিতা 
বলিয়া জানিতে পারি। খধি বা! জ্টাপুরুষ ঠাহারাই, ধাহারা ক্রযলন্ধ কৃশ্া- 
বোধশক্তির বলে বস্বজগতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার ভিতর কি 
দিয়া কিরূপে কি হইতেছে, তাহা প্রতাক্ষ করেন।  এলোপ্যাী 
চিকিৎসায় কতদূর পরাস্ত অগ্রসর হইয়া বাকী অংশ প্ররুত্ির 
হাতে ছাড়িয়া দেন এবং বলেন যে, প্রক্কতিকে সাহাযা করাই তিকিংসার 
উন্দেগ্ত | কিন্তু খরনগণ বলির! গিয়াছেন যে, প্রক্কতি দোষাকর, প্রকৃতিকে 
সব্বদা জীবের আম্ম-অধিকারে রাধা প্রয়োজন ; আহ্মাধিকত প্রকূতি হইতে 
জীবের বৈশিষ্টা প্রকাশ পায়। এই কারণে তাহারা হহা অভি স্ম্প্ট ভাবে 
ঘোষণা করিয়াছেশ যে, চিকিত্সায় জীবই লক্ষা। আবুব্বেদের মূলত ব! 
ঠিন্ততে যে জান »লমল করিতেছে, তাহাকে বোদ করিবার মত এবং 
কাধ্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার মত শুচিকিৎসূক ব্কমালে দ্ুপভ হইতে পারেন, 
কিন্তু দেহার চিকিংসায় কোন, মুলঙত্র অবলম্বন করিয়া চিকিতসা করিতে 
হইবে, ততসন্বন্ধে ষিগণ বে নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। আাঙাকে আমাদের কাষ্যে 
প্রতিফলি5 করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা উচিত । 

একটি প্রতিমা গঠন করিতে হইলে যেমন ইচ্ছামাত্রই তাহা গঠন করা 
যায় না, সেইরূপ আমুবেদিশাঙ 9 গমিবিশেনের ইচ্ছামাতই রচিত ভ্ইয়া মায় নাই । 
ঘঅণনুর্সিষ্তানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সুগে যুগে খবিগপকর্ঙ্র মানবের ব্যাধির 
উপশ্রম ও নিবারণের জন্য বিবিধ উপায় ক্রমে জ্রমে আবিষ্চত এবং 
তাহাদের ক্রমবনদশিতার ফলে উতশুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপায়গুলি গৃহীত ও 
নিকৃষ্ট উপায়গুলি বর্জিত হইয়। এবং গুরু-শিশ্যান্থক্রমিকতায় আরও 
পরিপুষ্ট হইয়া যে শাস্ত্র অথণ্ড সত্যের উপর বিরচিত হইয়াছে, তাহাই আযুর্ক্বেদ | 
কোন একটি বিশেষ বুগ পর্যন্ত যে লকল আবিষ্কার বা উন্নতি 
হইয়াছে, তাতাই আবুর্বেদের অস্থর্গত। তাহার পর তাহার আর উন্নতি 








| করি বলেন চা চরক-নু্রুতের যুগে জ্ঞাত ও জি অনেক ওষধ 
ও প্রণালী রলরহ্রাকর, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতির বুগে প্রবত্তিত ও. পরিবর্ঠিত 
কইয়াছে। এই সম্বন্ধে চরকে যে একটি মূল্যবান উপদেশ আছে, তাহার 
ম্ষীর্থ এই যে, প্আযুর্বেদের শেষ নাই। অতএব অপ্রমত্্ হইয়া ইহাতে 
আঅভিনিবেশ করিবে । বুদ্ধিমান বাক্তিগণ সকলকেই গুরু মনে করেন, 
কিন্তু অবুদ্ধিমান সকলকেই শরু ভাবেন। ইহা বুঝিয়া বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্কি 
বনকর, আযুস্কর ও লোকহিতকর উপদেশ বাকা অপরের নিকটও শুনিবেন 
এবং ভাভার অনুলরণ করিবেন? বলাবাহুল্য যে, ইহাতে আমুর্ফেদের 
মলনীতি বাহা মগ্রান্ত সতোর উপর প্রতিষ্ঠিত, তীহ। কিছুমাত্র কুঞ্জ হয় নাই । 

মাহুকেদ নিয়োক্ত আটটি বিভাগে বিভক্ত ছিল এবং করিলে এখনও 
ভয়, নথা-(১) শলাতক্-১07062৮ (২) শালকাতন্ব-৮৬০0:5 ০0] 
€11507,55 01 ০0৮০, 687: 8180. (11100. (৩) কায়চিকিৎস।--177180609 
06106010170 (9) ভূতবিগ্ঠা--$160014156856. (৫) কোমারভ্তা__ 
(11110710755 0159259 (৬) অগদ তম্ব_109য0010৫৮ (৭) রসায়ন-- 
81০০৭5 01681701706 11910 010010906৮৮ (৮) বাঁজীকরণ-- 
৯১০0০] 11)৮1007801012, 

রমায়ন ও বাজীকরণ অপর কোন চিকিংসা-শান্ধ্ে এখন পধ্যন্ত আবিষ্কৃত 
হয় নাই। ইহা আঘুঝ্বেদের গৌরবময় কীহি। সম্প্রতি পণ্ডিত মদনমোহন 
মালব্যের চেষ্টায় কায়কল্প চিকিৎসার থে প্রয়োগ ও পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তাহা 
বাগভটের অষ্টাঙ্গছ্বদয় গ্রন্থ বণিত ১৯ অধ্যায়ের ২৮-৩২ ক্লোক অনুসারে 
করা৷ হইয়়াছে। পরীক্ষক তপস্বীবাবা তাহার জীবনে উহার অভি আম্চ্য 
কল দেখাইয়্াছেন। 

৯: 

যে মহান আদর্শকে গ্রহণ করিয়া এবং ধাঙ্ার জ্ঞানগর্ভ অমৃতবাণীকে 

অথও ভারতে বৃপায়িত করিয়া অশোক ধশ্মাশোক পদবী লাভ করিয়াছিলেল। 


ও 


২৪ আমরা কোন্‌; খে ? 


সেই বুদ্ধদেবের শুভ আবিভাব হয়, খৃষ্ট জন্মের ৫৬৭ বংদর পর্কো। তাহার 
পূর্বে ভারতের শালন ব্যাপারে কুরু ও ইক্ষাকুবংশায় রাজগণের পরিচয় 
পাওয়া হায়, যাহা স্মরণ করাইয়। দেয়। কুরুক্ষেতের যুদ্ধ, হর্যোধনের অবিবেচন! ও 
হঠকারিতা, ঘৃিষ্টিরের মভাপ্রাণন্তা এবং যে মহাশক্তি নিথিল বিশ্ব ফাপিয়া 
হি পরিচালনা করিতেছে, ভাহারই ঘনীভূত প্রকাশ শ্ীুষ্জের কথা। 
বৈদিক যুগ তাহার৪ পূর্ববর্তী এবং সেই নুগেই আনু হইয়াছিল, আমুন্থন্ের 
করনা হরে ফন্টিয়াছিল, আবুর্কেদ | 
দুল, লাগাঞ্জুন। বাগভট, মাধবকর, .দুন্দ, চক্রপানি রতি মগ যুগে 
| বি হইয়া আযদ্রনের ভাগারকে সমৃদ্ধ ৬ ধন | চক ও শুকত 
গ্রন্থে খনিজ-দ্রবোর ব্যবহার নিতান্তই কম। বৈদিক বগের পর তাস্থিক সুগে 
পারদ ও নানা প্রকার ধাড়ু, উপধাডু যথেষ্ট পরিমাণে বাবঙগত হইয়াছে । 
নোষদেব, গোবিন্দ, লাগাঙ্জুন প্রতি পারদের বিশেদ রোগনাশক শক দেখিয়া 
বিবিধ বলতহধু প্রণয়ন কপরিযুর্ণ ভ্িতেশ | নাগীহিদিনলকে হ চানুঃলক মানু (লতি মানু 
(18501919]) ব্জিতা আঅভিভিত করা পায়ু হাব্ৃমিশ্র প্রণীত হাব 
প্রকাশে ফিরঙ্গ রোগের ( টিতা গত) এব! অনেক প্রকার আরবারু নাম 
সংযুক্ত বোর উল্লেধ আছে পঞ্ঠগাভগণ এ রোগ এদেশে লায়া আংলেন 
বলিয়া কগিত আছে ভাবমিশ বোডশ শহাককার শেন ভাগে কান্তককে 
৪৬ ভইয়াছিলেন।  স্রহরাধ আমরা দেখিতে পাই দি, বৈদিকস্যগে 
'ুর্বেদের উৎপন্তি হইলেন তৎকালপরা9 লিক গবেষণা বারা 
অন্পুর্দেদকে পরিপুই করিতে ছুট এক জন করিয়া আয়ব্বদাচার্যা এদেশে 
জন্মাইতেন 1 ১৮5৫ খ্ু্ঠাকে কলিকাশায় সঙগ্াথম মেডিকেল কলেজ 
স্টাপিত হইলেও অলোপ্াাপার প্রনার তাহার বন পরে হইয়াছে এক? মাহা 
হইয়াছে, তাহাও আমুর্কেদের তুলনায় খুব বেশী লহে | 'এগেপ্যাদরে এই 
প্রসারের পূর্ব পর্ণাস্ত আদুর্কেদই ( সামান্ত অংশে ইউনানী) আমাদের 
একমাত্র চিকিৎসাপদ্ধতি ছিল। এলোপা!ঘথীর উপর কটাগঈপাত করা 


আবৃর্বেধেদের প্রাচীনত্ব ও বৈশিষ্ট্য ১৫ 


আমাদের উদ্দেস্ত নয়। যে বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্র (0:071565), 
এলোপাাণীকে জয়যাত্রার পথে পরিচালিত করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহার 
সহিত পরিচিত না হইলে আমরা আঘুর্কোদের লুপ্ু শশ্বর্যোর সন্ধান পাইতাম 
কিনা সন্দেহ । 

পূর্বাবর্তীকে অধিকার করিয়া পরবর্তীর আবিগাব। চতুর্বোদ 
অধিকার করিয়া চরক ও স্ুঞত এবং চরক ও স্ুশতকে অধিকার করিয়া 
ক্রমপর্যযায়ে অপরাপর গ্রস্থ। শিল্প-বাণিজোর প্রসার জাতির জীবনীশক্তির 
বলিষ্ঠতার পরিচায়ক | উধধ-শিল্প এদেশে এখনও নুপ্রতিষ্ঠিতরূপে গড়িয়া. 
উঠে নাই। যদি কোনও দিন গড়িয়া উঠে, তবে তাহা আমাদিগকে ফে 
অর্থ ও মর্ধ্যাদা প্রদান করিবে, তাহ! একঘীত্র আমাদেরই প্রতিনা-লক্ধ 
হইবে না। 'আঘুর্বেদ বাতীত প্রাচীন আর্ধাপংস্কৃতির এন্সপ কোন জীবস্ত-আবদান 
আমাদের আর কিছু আছে কি, যাহ! লইয়া আমরা পৃথিবীর ভাটে উপনীত 
হইতে পারি, অর্থ আহরণ করিতে পারি, দেশকে সমুদ্ধ করিয়া ভুলিতে পারি ? 

'আয়ব্েদকার পঞ্চভভকে পদার্থের মূল উপাদান বলিয়া লিদ্বান্ত 
করির়াছেন। গ্রীক পণ্ডিত এরিইটল পদার্থের মল উপাদান ক্ষিতি, অপ, ভে, 
মরুৎ--এই চারিটি স্বীকার করিয়াছেন । বোম বাঈথরের (700০) অস্তি্থ 
হনি বুঝিতে পারেন নাই । এরইটলের মতবাদের পর আর একটি মতবদের 


ঠা 


6 


উদ্ভব হু । উক্কু মতে পারদ, গন্ধক এল ল্ব্ণ পদার্থের মূল উপাদান বলিয়া বান্ত 
তয়। তারপর রবাট বয়ল 11২০07১০৮13 01) প্রচার করিলেন, ফাজটটনবাদের 
কথা (1607৮ 01 1)1)101115607) 1 উহ।কে পাণ্টাইয়া কালক্রমে আরও 
নতল মতের উদ্ুব হইল 1” সর্শেবে জন্‌ ডল্টন (00171 1)21102 পরমাণুর কথা 
খোধণ! করিলেন ।  বন্তমানে এই পরমাণুকেও্ বিভাজিত করা হইয়াছে। 
পাশ্চাতা জগৎ কি অমানুষিক অধাবসায়ের সহিত সভাকে উদঘাটন করিবার 
জন্য সংগ্রাম করিতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। | 
আধুর্বেদকার থে পঞ্চতন্ষের কথা ঘোষণ! করিয়াছেন, তদবিষয় িস্তা করিলে, 


হড . আমরা কোন্‌ পথে ? 

আকও বেণী বিস্ময় বোধ হয়। আধুনিক কারের বৈজ্ঞানিকগণ যন্তশক্তি দ্বারা 
'পরমাগুকে বিশ্লেষণ করিয়া যে শক্তির (61615) অস্তিত্ব পাটয়াছেন। 
খসেই শক্তির অন্তরালে কিকি বস্ত নিহিত আছে, তাহারা তাহা আবিঙ্গার 
করিতে সক্ষম হন নাই । অতএব দেখ! যাইতেছে যে, গভীরতরতত্ধ আবিষ্কার 
করিতে হইলে স্ক্তর যন্ধের প্রয়োজন অথবা আমাদের বোধেশ্রিয়গুপিকে আর 
ঙ্মতরক্ূপে গঠন করা প্রয়োজন । আমাদের বোধেনিগুলির থে শক্তি আছে 
বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি, সেই শক্তির পশ্চাতে তদপেক্ষা অধিক শক্কি প্রন 
অবস্থার রহিয়াছে ।  আহুক্বেদকার সেই শক্তিকে উপলন্ধি করিয়াছিলেন । 
আধা-গ্মবিগণ এবং আধুনিক কালেও যে সমস্ত খষি জন্ম গ্রহণ করেন, তাহারা 
কখনও কোন এক স্থানবিশেনে শক্তি নিঃশের ভহয়া গিরাছে, এক্ধপ বলেন নাই 
বা বলেন না। বিলি বাহার বোধেক্ডিয়কে যতখানি গক্মতরব্ূপে গঠন করিতে 
পপরিয়াছেন, হিনি ততখানি অধিক শক্তির অস্তিহ্থ বোধ করিয়াছেন এবং তাহার 
কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন । আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিকগণ যদি তাহাদের 
-বন্বশক্কিকে বা বোধেক্ররির শক্িকে আরও স্ক্ষতরন্ধপে গড়িয়া ভুলিতে পারেন, 
তবে ভাহান্লাও আরূর্বেদকার বণিত ও অমৃত সত্যে সমাহিত পঞ্চতন্থের অবস্থায় 
'যাইয় উপনীত হইতে পারিবেন । 


5.) 


ইহ! সুষুক্তির সহিত প্রমাণিত হইয়াছে যে, আঅংমকাদ সকল প্রকার 
“চিকিৎসা-শান্ত্বের ঘধো প্রাচানতম | কিন্তু তাহার প্রাচীলতার গাত্রে যুগে যুগে 
এবে সমস্ত নির্দয় পীড়ন সংঘটিত হইয়াছে, তাহা শ্মৃতিপথে* উদ্দিত হইলে অপরিসীম 
ভংখ হয়| মহামতি অশোকের রাজা-শাসন যে মঙ্গল বর্ষণ করিয়াছিল, তাহারহ 
ফলে আযুর্ষেদের গৌরবের দ্বিতীয় অধ্যায় রচিত হইয়াছিল। তাহার 
পব্রবর্তী কালের ধ্বংসলীলা ও জ্ঞানধর্ধকর প্রভাব ডিঙ্গাইয়া আযুর্ষেদ যে 
'কর্তঘান বিংশ শতাফীতেও প্রাণম্পন্দন লইয়। দণ্ডায়মান আছে এবং এক 


'আয়ূবেরধদের প্রাচীনত্ব ও বৈশিষ্টা ২৭ 
যহাবিকাশের - স্থযোগ অন্বেষণ করিতেছে, আমরা বি ইহা তাহার 
অন্তপ্নিহিত বৈশিষ্টা-শক্তিরই পরিচায়ক। 

চিকিৎসা-শান্ত্রের সহিত রসায়ন-শান্তের অচ্ছেগ্ত রী নিকট 
খাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিবার প্রয়াস এবং জরামরণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ 
লাভের জন্য অমৃত লাভের (০1110011169) অনুসন্ধান--এই উপলক্ষ্য ধরিয়াই 
ইউরোপের রস়ন-শাস্ ক্রমোরতির দিকে অগ্রলর হইয়াছিল । চরকে আত্ম তস্বকে 
অধিগত করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইলেও তাহার চিকিৎসা অধ্যায়ে 
তংকালোপদোগী রলায়ন-জ্ঞালের (01762015%] [17115৮10955) পরাকাঙ্ঠা প্রদশিত 
তইয়াছে। অথব্ধ-বেদকে ভিন্তি করিরা আমরা বই অগ্রবর্তী হই, ততই 
আমরা রলারনজ্ঞানের পরিপুষ্টি দেখিতে পাই | অথর্ব-বেদের ভৈষজ্যানি ও 
আবৃষ্যানি অধ্যায়ে অশ্বখ, খদির, হরিদ্রী, অপমার্গ, মুঞ্জ, শমী প্রভৃতি ভেষজ এবং 
বর্ণ রোপা গ্রন্ঠতি ধাতুর বাহ্য ধারণ উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু পরবর্তীকালে 
ভাহাদেরই আন্ত-প্রয়োগের উপযোগিতা সাধনের জন্ত বহুবিধ প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত 
হইয়াছে এবং উহাদের মেবনের বাবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে । ইউরোপের রসায়ন জগতে 
লেভয়িসিয়ারের অভুদয়ের পৃবেন পারসেল্নাস্‌ (6701535) ছিলেন অপ্রতিদ্বন্ী 
বরসায়নবিদ (01591)1190 1 পারদ প্রস্থৃতি ধাতুর আন্ত-প্রয়োগ-বিধির আবিষ্্তা 
ধলিয়া পারসেলসাসের প্রসিদ্ধি আছে। পারুদেল্লাস্‌ পঞ্চদশ শতাব্দার লৌক । 
তাহার কয়েক শতাব্দী পূর্বেই ভারতে পারদ হইতে কজ্জলী (19180 
31010017179 01 106100:১) প্রস্বত করার রীতি, তির্্যক্পাতন 
(11501121017), অধঃপা ভন, উদ্ধপাতন (30110080101) এবং ধাতুর শোধন 
ও জারণ-যারণাদির পদ্ধতি আবিষ্কিত ভইয়াছিল। রুসকপূর (21510015005 
৩1,102106), স্বর্ণসিন্দর, রসলিন্দর, মকরধ্বজ, ষড়গুণ ও সিদ্ধ মকর়ধ্বজ 
(8১990117760 776200810  310110106) ইত্যাদি আতুর্কেদের অমূলা 
উষধাবলী এবং বিবিধপ্রকার যৌগিক (০০201170013) তৎকালেরই আবিষ্কার | 
সেই কাল বৌদ্ধ মুগের গৌরবে যুখরিত। তৎকালীন ভারতীয় রসায়ন 


২৮ আমরা কোন পথে? 


জগতে নাগাজ্জুন ছিলেন সার্বভৌম নরপতি। নাগাক্ছুনের আবিডাব হয়, দ্বিতীয় 
চুন একাধারে ধন্মবেত্া ও অদ্বিতীয় রসায়নবিদ, বলিয়া 
পরিকীতিত। অত্রিনন্দন পুনর্ঝাস্ত যেবূপ আযুর্ধেদের আদি লুগে আাম্জ্জানের নস 
রশ্বিচ্ছটায় প্রকাশিত, মধাধ্গে তেমনি নাগাজ্ছুন "অদ্বিতীয় বসায়নজজানের 
সহশ্রদলকমলরূপে প্রতিভাত 

আধুনিক কালে ইউরোপ রসায়নশান্্ের অপূন্ন উন্নতি সাধন করিয়! 
বর্তমান জগতকে স্তপ্তিত করিয়া দিয়াছে ।  ণ্টনের পরমাণুবাদ হইতেই 
ভাতার জয়যাত্রার সুরু এক্ষণে অভিপর্মাথ্ (619০07027),  ৫প্রাটন 
(1):01906), বঞ্জন-রশ্মি  (উিলিকচী, কাংখোডারশ্ি 007076 হাজউউ), 





বেকেরেল রশ্বি (9০০100৮] 0ঘ5), ইউরেনিয়াম ৮7000), পলোনিয়াম 

[90110101771 রেডিযম (220171))), চিলি্য়াম 0002101777) গ্রভাতির 

আবিচ্ারে লায়ন জতহ সরগরম 1 ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বেডিয়াম পরমাণু 

ভাঙ্গন হইতে এত শক্তি উদুত হয় হে, একটি সরিষা শ্রামাণ ডিমের 

সাতাযে, একটি রেলগাড়ী এক হাজার বদর পথান্ত চালান যাতে পারে। 
্ 


ইন্দিয়ের ধরা ও ছোঁয়ার বাহিরে যে সকল পরমাণু, আিপরমাণু 


এবং রেডিগরাম প্রল্তি পাড় অবস্িতি করিতেছে, লহ উগ্তলি সন্দবাপা 
ঈথরের স্পন্দন প্রবাহ বাত আর কিছুই নহে | বৈজ্ঞানিকগদ এপাশ 


থর-হরঙগের যে কল্পনা কারিছু আদিতেছিলেন, আচার আগদীশচন্ হাহা 
'হড়িছাক্ষণ বন্ধ (121 577101017167) দ্বারা প্রহাক্ষ কও উয়াছেন।! ভাগীরণাল 
উৎসের আনেষণ করিতে গেলে যে্গপ ঠিমাচলের পাদনিলাবের সঙ্গ ধারার 
সাক্ষাৎ লাভ হয়, সেইন্দপ আচার্া জগনীশচজ্জ জাধনীশক্কির মল উৎসের 
ঘঅনসন্ধানে জর্দবাপু ঈগরের সন্ধান পাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন থে, 
ভীৰলাশক্তি বলিয়া বস্বর কোন পুথক পদার্থ নাই, বিধাতার শঙ্ষি, 
ভাশাবের কিঞ্িৎ শক্তি বাহিরের শক্তির ঘা প্রকিঘাতে দেকে আণবিক 
বিকৃতি জন্মাইয়া যে রাপা়নিক কিয়া প্রকাশ কার, ভাভাই দেহের জীবনীশকি। 


আয়ুনেবাদের প্রাটীনত্ব ও বৈশিষ্ট্য ২৯ 


বেদে আছে, প্রাণ ৰা শক্তির কম্পনেই সৃষ্টির আরস্ত) বিশ্বরক্ষা্ড প্রাপময়, 
শক্কিময় | রা | | 

'আঘুর্ক্বদ বলেন, ভূম্যাদি পঞ্চহভ ও চেতনার সমবায়ে পুরুব | ভূমাদি, 
যথা---ভুমি, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ । ভৌম পরমাণু কঠিন ৪ কর্কশ, 
ভূমি ভোম পরমাণু দ্বার! গঠিত । জলীয় পরমাণু শীতল, তরল ও অধোগমনশীল। 
তেজস পরমাণু ন্ধবপ ও হভাপসংঘুক্ত, উদ্ধগমনশাল এবং বাদ্ুকে আশ্রয় করিয়া 
অবস্থিতি করে| বায়বায় পরমাণু গতিশীল ও চঞ্চল । আকাশায় পরমাণু শুন্ত বা 
অবকাশময়। যে ঈথরকে যন্্রনহায়তায় ইন্দিয়ের গোচরীভূত করা হইয়াছে, 
তাহার আরও আরও সহ গুণ হুঙ্গতর অবস্থায় আবুক্েদের পঞ্চতত্ব । কতখানি 
সুগভার আম্মদশনের জ্ঞান লইয়া আধাঞ্চষি সেই সমষ্টি সত্তার বাষ্টিম্বরূপের বিভেদ 
অন্থুলারে উহাকে পৃঞ্চ প্রকরণে বিভাজিত করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে 
ঠাহাদের প্রতি শদ্ধায় স্বতইে মস্ত অবনত হয়। এই দশলের ভিত্তির 
উপর ঘে শান্ত্বের সৌধ বিনিশ্মিত, মানবের আহ্মবিষ্পেষণে বে শাস্ত্র অমৃত 
নিঃক্াব দ্বার ভাহার নকল বিদ্ব অপদারিত করিয়া দেয়, যে শাস্ত্র অতীন্দিয় 
লোকের স্পশ লইয়া রক্তমাংসমেদম্ডিত দেহ-বন্ধের সংস্থান বিপধায়ে রূপময় 
৪ বুসময় হইয়া উঠে, নেই শান্্ বদি কালের অত্যাচারকে পরিপাক করিয়া 
পুনরায় নবারুণের মত স্বত; প্রকাশশীল হহর়া উঠিবার লক্ষণ-জাল রচন' 
না কারে, তবে বিবন্ভন-শীতি শৃন্তগভ বলিরা প্রমাণিত হইবে! আমাদের 
আপন আপন স্ুক্ম সত্তার অপরূপ কাকুকাধা যদি ইন্দিছ্ছের অনধিগমা 
মায়ামরীচিকান্দপে অবস্থিতি করিয়া আমাদের জ্ঞানপিপাসাকে শুধু উপহাস 
করিয়াই চলে, তবে অধির্যেদের পঞ্চতন্ব মোনার পাগর বকাটাতেই পরিণত 
হইরে। কিন্তু সোনার বাটা কি কখনও পাথর বিলিশ্মিত হয় ?--ইয় না 
অবুত সূতা যাহা সমাহিত, তাহা কোন না-কোশ দিন আমাদের ইয়ে 
অর্গল খুলিয়া আমাদের ধরাছোঁয়ার সীমানায় আসিয়া দেখা দিবেই। 


আয়ুর্ধেদে নবযগ 
৩. 
(১) 

মৃত জাগে না, ঘুমন্তই জাগে। রামায়ণে লিখিত আছে, কুস্তকর্ণ ছয় মাস 
ঘুমাইত, ছয় মাস জাগিত। কুস্তকর্ণের সুপ্তি ও জাগরণ ছিল, মানবীয় সুপ্তি ও 
জাগরণের চরম । আঘুর্কেদের অবস্থাও কি তাই? আধুর্কেদ বু কাল ঘুমন্ত 
ছিল, এবার জাগিবার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে। সুদীর্ঘ কালের স্ুপ্তিকে 
ঝাঁড়িয়! ফেলিয়া সে কি তেমন করিয়া জাগিবে, যেমন করিয়া জাগে ভূমিকম্প, 
জাগে প্রলয়? 

বুর্টিশ শাসন এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে পৌণে দুই শত বংসর যাবৎ ! 
বাণিজা ও কৃষ্টিকে সম্বল করিয়া লইয়া বুটনগণ আসিয়াছিলেন এদেশে ৷ এ দুইটি 
বস্ব--বাণিজা ও কৃষ্টি শ্বয়ংপ্রকাশ । কোরক যেমন করিয়া পুষ্পায়িত হইয়া সৌন্দর্ঘা 
ও সৌরভ বিস্তার করে, ক্ষীণ হূর্ধয যেমন করিয়! গগন ভালে বুহতে পর্যবসিত হয়, 
তেমন করিয়া আমাদের দেহের ও মনের প্রয়োজন পূরণ করে যে বাণিজা 
ও কৃষ্টি, তাহা ক্রমবিজ্তারে প্রকাশমান হইয়। উঠে। এমন করিয়াই-ত বুটিশ 
বাণিজ্য ও বুটিশ কৃষ্টি আসমুদ্র-হিমাচল ভারতে প্রতিষ্টা লাভ করিয়াছে । 

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বুটিশ শাসনের পূর্বে এদেশের লোকের চিকিৎস৷ 
করিতেন কাহারা এবং কর! হইত কোন পদ্ধতিতে ? তখন এলোপ ্বীও ছিল নাঃ 
ভোমিওপ্যার্থীও ছিল না; ছিল আয়ুর্বেদ এবং ইউনানী । তথ 'শশ্চয়ুই কবিরাজ 
এবং হেকিমিগণ আয়ুর্কের ও ইউনানী পদ্ধতিতেই টিকিৎসা করিতেন । জিজ্ঞাসা! 
করি, মুপলমানগণের আবিষ্ভাব যখন এদেশে হয় লাই, তখন এদেশের চিকিৎসক 
ছিলেন কাহার|? নিশ্চয়ই কবিরাজগণ। এক্ষণে আমরা বে এলোপ্যার্থী ও 
হোমিওপ্যাথীকে ছাঙিয়া চলিতে পারি না, এদেশে বুটিশ-শাসন সংস্থাপিত ভওয়ার 
পূর্বে, আমরা তাহার ব্যবগর পদ্ধতিও লাভ করিতে পারি লাই। প্রাক্-বৃটিশ-বুগে 
'আময়| থে ইউনানীকে ছাড়িয়। চলিতে পারি নাই, প্রাবৃ-মুসলঘান-ঘুগে আমরা 


আয়ুর্বেবেদে নবযুগ ৩১ 


তাহায়ও বাবহার পদ্ধতি লাভ করিতে পারি নাই! রণক্ষেত্রে সেনাপতির' 


নি 


রণকুশলতাই যুদ্ধ পরিচালনা ও জয়ের একমাত্র হেতু হয় না, চিকিৎসকের চিকিৎসা 
কুশলতারও প্রয়োজন হয়। আমরা বীর ছিলাম, আমর! আততায়ীর আক্রমণ 
হইতে আম্মরক্ষ। করিতে পারিতাম, শত বংসত্রের প্রাচীন ইতিহাসের পাত 
উপ্টাইলেও তাহার তরি ভুরি প্রমাণ মিলিবে। তাহার অর্থকি এই নয় যে,. 


_ আমরা তখন উত্তম চিকিৎসকও ছিলাম ? 


বল! যাইতে পারে; _তন্বাংশে অপরিবর্ঠিতি থাকিয়াও পি 
কালোপযোগিতার অনুকূলে পরিবস্তিত হয় নাই। বলা যাইতে পারে, বিগত এক শত. 
বৎসরে এলোপ্যা্থী চিকিৎসায় যে সমস্ত অভিনব আবিষ্কার সাধিত হইয়াছে, তাহার 


' তুলনায় এক তাজার বংদরেও আফুর্বেদে কিছুই হয় নাই। কয়েকটি দৃষ্টান্ত, 


দিতেছি। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার জেলার (খ 60159) বসন্ত রোগের আক্রমণ- 


নিবারণ-কল্পে গো-বমন্ত-বীজজ লইয়। টীক। দিবার প্রথ। প্রচার করেন। ডাক্তার' 


পাস্তর (1850907) জলাতঙ্ক রোগাক্রান্ত কুকুরের মস্তিষ্ক হইতে উক্ত রোগের 
জীবাণু গ্রহণ করিরা তদ্থারা জলাতস্ক রোগের চিকিৎসা-প্রণালী আবিষ্কার করেন। 
১৮১৫ থৃষ্টাকধে ডাক্তার লিষ্টার (15506) শস্ত্রচিকিৎসায় সর্বপ্রথম জীবাণু 
প্রতিষেধক (8000501)00) ওষধের বাবহার প্রচলন করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টান 
লোফলার (1,0916197) ডিপ থিরিয়া রোগের জীবাণু প্রতিষেধক (0111.611% 
00000%10) আবিফ্ার করেন। ডাক্তার রঞ্জেন ($9206562) রঞ্জন রশ্মি" 
আবিষ্কার করিয়া চিকিৎসা জগতে যুগান্তর আনয়ন করেন। বলা. 
যাইতে পারে যে, আযুর্ধেদের যে মুলহত্র অখণ্ড সত্যের উপর প্রতিষ্টিত, 
তাহাকে অক্ষ রাখিয়াও যুগের চাহিদা অনুসারে বৈদ্তগণ আফুর্বেদকে তেমনই; 
প্রকারে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিতেন, যাহাতে উহ! জনসাধারণের অধিকতর 
কল্যাণজনক হইতে পারিত। 

এইন্ধপ উক্তি অসঙ্গত নহে। কেননা, ধখনই যাহা! মানব-সমাজে রনির 
করিয়া! প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠে, যখনই যাহার স্ততিগান স্বতঃ ্চুরিত হইয়া! ধ্বদিত ও. 


৩২ আমর! কোন্‌ পথে? 


প্রতিধবনিত হইতে থাকে, তথনই বুঝিতে হইবে, তাহার সেবাকুশল হস্তের মঙ্গণ 
পরিবেশও অঙ্লান গতিতে চলিয়াছে মানব সমাজে | পাশ্চাত্য চিকিৎসা -বিদ্রানে 
যাহা-কিছু আবিষ্কার, তাহ। যদি মঙ্গলের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়। থাকে, হবে ভাঠা 
অমর হইয়াই থাকিবে। 

জ্ঞান' অর্থ জান। এবং এই জানার ছাপই সংস্কার) আর এহ সংঙ্কার 
সহম্ন বৎসর বাপিয়। শ্রবিভ লা! তইলেও ধ্বংস হয়না । যর্দি লা হয়, এবং 
পুক্ববন্তীর অভিবাক্কিতেই যদি পরবন্তীর বিকাশ হয়, তবে পাশ্চাত্য চিকিতসা 
বিজ্ঞানের যাহা-কিছু আবিষ্কার, তাহার মূলে আনুরেশের মহামস্তিত্বকে অস্বীকার 
কর! যায়কি করিয়!? ঘোড়শ শহারাতে সাভিটান (39:৮9:03) বাৰচ্ছেদ 
বিগ্কার (7003৮) মাবিষ্কার করিয়া ধন্য হইয়া গেলেন ! হাভি (1157৮৫5) 
রক্ষের চক্রভ্রষণ বৃত্বান্তের আবিার করিয়া তি স্তান পাইলেন ইচাদের 
আবিষ্কার এবং আরও থেকত কহ মাবিষ্ষার হইগ়াছে, নেই সনুবঘু দ্বাপময় 
সামুদ্রিক জগতের লব বূপাফিত,। নব ছন্দাগিত 'এক একট! দ্বীপের ভাপিয়া 
উঠার মত নহে কি? 

বাহাই হোক, আযুব্বেদ জ্ঞানের খনি, আবুব্রেদ পৃথিবার যাবতীয় চিকিৎনা- 
শাস্ত্রের জন্মদাতা, ই! গাতিরা বেড়াইয়া। লাভ নাই, ঘপি ন! আমরা উহাকে 
বাস্তবতায় তেমনি রকমে প্রতিমূন্ত করিতে পারি। তবে ইহা ভাবির আমরা 
ম্তনা পাইতে পারি দে, যদি বাস্তবিক আঘুর্বেদ মানব-কল্যাণের হুবর্ণ রাজছত্র 
ভক্ত, ভবে উহা সহস্দলকমলের ছাতি লইঘ্া নবারুণের মত এক'"ন জাগিবেই। 

এক্ষণে আমরা ভাবিতেছি ভাই যে, মাধুক্েন কি ত্যই জাগিতেছে ? 
তাহার জাগিবার লক্ষণ কি আমর! দেখিতেছি ? কৃঞ্চনূর্পের কুটল গতির মস্ত, 
মহামারীর বিস্তার মত, বঞ্ধার প্রণয়ঙ্কর গতির মত হাহা কি আবার 
জাগিবে না, ভাতার বৈশিষ্ট সদুদ্ধ হইয়া? পঞ্চাণ বা পঁচিশ বংসর 
পূর্বেও সাধারণ্যে আবুর্কেদীয় উষধের যে চাহিদা ছিল, তাহা কি এক্ষণে 
বহুগুণে পরিবদ্ধিত হয় নাই? সুতরাং আমাদের নিরাশ হইলে চলিবে না 


খ্ার্বব্দেকে কালোচিত্র গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবার : উপায় নির্ধারণ 
করিয়। সকল বাধাবিগ্ন ঠেলিয়। অম্লান সাহসে আমরা যদ্দি অগ্রপর হই, 
আমাদের উদ্দেগ্য সিন্ধির লক্ষো, তবেই বুঝিব, আমাদের কর্ম্যোগ আর্ত 
হইয়াছে। অতীতের প্রতি শ্রঙ্ধার সহিত আমাদের জ্ঞান ও প্রতিভার 
স্তোমানল জালিয়া বিশ্বাস, আশা ও উদ্ধমের সহিত আমরা যদি অগ্রসর 
হই, আধ্যকৃষ্টির পর অবদান আবুক্েদকে প্রতিষ্ঠিত করিতে বিংশশতাব্দীর 
বক্ষ মাঝারে সকল বর্তমানতায় তাহাকে সমালঙ্কত করিয়া, তবেই বুঝিব, 
জাবস-স"গ্রামে আমাদের জয়ের অভিযানই চলিয়াছে | 





6. ই. 


প্রন্তি-্বাদশ বংসর অন্তে প্রকৃতির মঙ্গ হইতে বিশ্লিষ্ট অণুপরমাণু 
বিজ্ছরিত হয় এবং নৃতনতর উপাদানে তাহার অঙ্গ নবীকৃত হয়-__ইহা 
ন্সাধুনিককালের একটি বৈজ্ঞানিক দিদ্ধান্ত। কাল অনস্ত। দ্বাদশ বৎসর 
& অনন্ত কালের একটি ক্ষুদ্র ভগ্রাংশ মাত্র। কিন্তু অনস্ত লইয়! ত 
আমর! গবেধণা করিতে পারি না। সান্তের প্রয়োজন। তাই, বৈজ্ঞানিকের 
নিকট ধর! পড়িল, ছাদূশ বৎসরের আস্তিক পরিবর্তন | ১২৮ ১২-১৪৪ 
বংসর পরেও কোন বিশেব বিষয়ের নবরূপ আমাদের দৃষ্টিগমা হইতে পারে 
কন বৈজ্ঞানিক তন্টি দাড়াইয়াছে, দ্বাদশ বংসরকে ভিত্তি করিয়াই। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেবাদ্ধ হইতে আধুনিক কালোপযোগিতার অনুকূলে 
আরবেধদের প্রচার আরম্ভ হইয়াছে । বন্তুমানে বাংলাদেশে আয়ুব্ধেদ ফ্যাকাল্টি 
গঠিত হইয়াছে । ভারতের প্রধান প্রধান নগরে আঘুব্েদ সহ্থা মম্মিলন:1 
অধিবেশনও হইতেছে অর্থাৎ যোগ্য ব্যক্তি খাহাব্া, তাহাদের মধ্যে ভাবের 
ও *ইতেছে। কৃতবিষ্ভ অনেক ডাক্তার আয়রকেদের চ্চার 
মায্মনিয়োগ করিয়াছেন। . | 

তৃমিষ্ শিশুর হৃংস্পন্দনই আর নকলের পূর্বে ল্য কর হ্য। শিশু বড় 

তস্প 


৩৪ আমরা ফোন পথে ? 


হইয়া কোন্‌ ধারায় গঠিত হইয়া উঠিবে, ভাহা তখনকার ভাবনার বিষস্ক 
হয় না। আযুর্ষেদের কল্যাণকামীদের মধ্যে যে নূতন জীবনের স্পন্দন পরিলক্ষিত 
হইতেছে, তাহ! ভবিষ্যতে কি রূপ পরিগ্রহ করিবে, তাহাও এক্ষণে ভাবিবার 
বিষয় নহে! দান! যদি মিশ্রির হয়, 'তবে মিশ্রিই গঠিত হইবে। 

আয়ব্রেদের যে অংশ গঠনতন্থগত। তাহা উদার অথচ কঠোর 
হওয়া বাঞ্ছনীয়! বহুর আকাক্ষা যেখানে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে একের 
প্রতিষ্ঠায়, সেই প্রতিষ্ঠাকে কোনওপ্রকারে ক্ষুপ্ণ না করিয়া বহুর সম্রদ্ধ 
অভিমতকে পুষ্টি প্রদান করিয়াই গঠনতম্থ রচিত হওয়া উচিত। অনেকে 
মায়্কেদ-কন্ক্টিউশন গঠন করিধার পক্ষপাতী নহেন ; বিষয় ৰ বস্বর উৎকষে 
যাহারা অংগ্রহণন্থিত, তাহারা পুর্বতনের ভাবধারার উপরে দীড়াইয়া ও পরিপাশ্ব 
হইতে পুষ্টি আহরণ করিয়া বে চিম্থা বিকীরণ করেন, বিদয় বা বস্বর 
কনষ্টিটিউশন ভাহা'রই দ্ধপক প্রতিচ্ছবি বাতীত 'আর কি ? 

প্রয়েন-পৃরণকে ভিত্তি করিয়াই হর নব নব আবি্ষার। ইউরোপের 
বৈজ্ঞানিক, রাসারনিক এবং চিকিংসাঁতহ্ছের বাহী-কিছ়ু আবিষ্কার, তাহা 
প্রয়োজন-পুরণকে অবলম্বন করিয়াই লাধিত হইয়াছে! রণ্বাগ্ধ বাঁজিবার 
যেমনি উপক্রম হইয়াছে, অমনি দেশে সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে ॥ 
শুধু সৈন্য মহলে নয়, চিকিংসক মহলে  ধবংদলীল। লমর্থনযোগ্য নভে, 
কিন্ক ধ্বংলঙ্গীলায় শান্তির প্রলেপ দিতে সমর্থের পক্ষে বিমুখতা অপরাধ । 
ইংলন্তীয় গভর্ণমেণ্ট ও ইংলপ্ীয় কাউন্টি কাউন্সিল অক অর্থবায় করিয়া 
ঠাসপাতাল প্রতিষ্ঠ। করিলেন, কাতারে কাতারে রোগ ক্বোগযাতনা নিঃশেদ 
করিবার ভ্বন্ত সমাগত হইল। চিকিংদক তাহাদের রোগ পরীক্ষার জন্য যাহ! 
বাহ করিবার, তাহা করিলেন। কিস্ত আরও বিশেষকিছু করিবার যনন 
যখন উপস্থিত হইল, তখনই তাহারা! আত্মনিয়োগ করিলেন, বন্ধ আবিষ্ধারে। 
আবিষ্কৃত হইল চিকিংসার বিবিধ যন্ত্র। ইহাকেই বলে প্রয়োজন-পুরণের তাগিদের, 
ফল। কলিকাতা, অন্টাঙ্গ আযুর্কেদ হাসপাতালে কর্কট (০20৪) রোগের 


আয়ুর্বেদ নবধুগ ৩৫. 


ওয়ার্ড খোল! হইয়াছে। প্রয়োজন-পৃরণের তাগিদ এক্ষণে কর্কট বা ক্যান্সার 
রোগের গব্ষণ! বুদ্ধি খুলিবেই। তাই চাই কি?-_চাই প্রয়োজন-পৃরণে অবাধ 
, হওয়া--এমনি রকমে, যেন আমুর্ষেদ ছাড়া কাহার৪ চিকিংসার প্রয়োজন পূরণ 
হইতে পারে না। 
আমাদের প্রাচীন-শাঙ্ে মানুষকে অনৃতের পুত্র বলা হইয়াছে। 
"শৃধস্ত বিশ্বে অমৃতন্য প্ত্রাঃ।” অমুতের আস্বাদনে বঞ্চিতগণের জন্ত প্রার্থনা 
ছিল--“মুত্যোঃ মা অমৃতং গময়।”” ইহা সেই প্রাক এতিহাপিক তপোবনীয় 
বুগের কথা, দৃষ্টি যেখানে পৌছায় না, বোধ যাহার সাড়া বহন করিয়া 
মানিতে পারে না, কিন্ত বাহার বিলাসমোহমুক্ত ছৰি আমাদের কল্প:লোকের 
শাঙ্গিলায় মাঝে মাঝে আসিয়া উদয় হয়। দেই যুগেই জন্ম লাভ করিয়া 
ছল-আঘ্র্কোদ |. আহূর্বেদের খবি আপন বাণীতে সন্গিবদ্ধ করিয়াছেন, 
“থাদয়শ্চেতনা ষষ্ঠ ধাতব: পুরুষ; শ্বৃতঃ | 
চেতনা ধাতুরপোকঃ স্বৃতঃ পুরুষ-সংজ্ঞকঃ |" 

॥ . --আকাশাদি পঞ্চভৃত ও চেতনা, এই ছয়টি বন্ত পুরুষের ধাতুর সমবায়। 
চেতনা ধাতুই পুরুষ । আরও লিখিয়াছেন-_-এই পুরুষই রোগ ও আরোগোর 
অধিষ্ঠান। সুতরাং এই পুরুষই চিকিতস্ত। তারপর আরও লিখিয়াছেন__ 
রোগ পরীক্ষা করিবে, শুধু অনুমান ও প্রতাক্ষ দ্বারা নয়, প্রজ্ঞানৃষ্টি দ্বারা, 
ঘাপ্তজ্ঞান দ্বারা। এমনি করিয়া আমাদের জীবন-প্রবাহ-নিহিত তত্বকে 
উদ্ঘাটন করিয়া, তাহারই সহায়তা লইয়৷ মানবের রোগাপনোদন করিবার 
জন্য কত কি লিিয়াছেন যাহা আমরা এক্ষণে অনুধাবন করিতে পারি না, 
শান্বীয়ের মভ ঘনিষ্ঠতায় যাহার সহিত পরিচয় করিয়া লইতে পারি না। 
গোত্রগরিষার ভিতর দিয়া যাহাদের সংস্কার আমরা এখনও বহন করিয়। 
চলিতেছি, বু জন্মের অসংস্কারের ফলে আমাদের গ্রজ্ঞানেত্র আচ্ছ় হইয়! 
থাকায় আমরা তাহাদিগকে পর করিয়া তুলিয়াছি। গ্লানিতে চিত্ত 
তরিয়। উঠে। 


৩৬ আমরা কোন্‌ পথে? 


সিংহ বখন নিদ্র। পরিহার করিয়া জাগে, তখন শুধু তাহার নিদ্রা ও 
ভন্্রাই অপনারিত হয় না, বিপুল বিক্রমে তাহার সিংহত্ব9 
জাগে। জাগ্তক আযুর্কেদ সমগ্র আযুস্তত্ব লইয়া প্রাচা ও প্রততীচোর 
সমন্বয়ের নিশান উড়াইয়।।  প্রতীচ্যের যাহা-কিছু ভাল, প্রশ্নশৃন্য উদ্দীপি 
সহকারে আমরা তাহা আয়ত্ত করিব। আর আমরা পূর্বপুরুষের | 
পৃজায় অভিদীপ্ত হইয়! শ্রদ্ধারুতাপ্জলিপূর্ণ আনতির সহিত তাহাদের 
'অভিজ্ঞানরাশিকেও মূত্র করিয়া তুলিতে প্রয়াস করিব। যে আধ্যাবন্ত 
আধ্যরক্তমর্ধ্যাদার পৃজারী হইয়া যুগবুগান্তর বাপিয়! আর্ধাস-্ুতির শ্মন্তক 
কিরীট মস্তকে পরিধান করিরাঁছল, আনরা আবার তাহাকে তেমনি করিরা 
উহ্হা পাইয়া দিব | 


আয়ুর্বেদ ও গভর্ণমেন্ট 
7] 

অতি প্রাচীন যুগে ভেবজ-শক্তির ভ্রমোতকর্ষতা সাধনের ভিতর দিয়া 
আমুোঁদ-শান্্ ক্রমিকরূপে পূর্ণাঙ্গ প্রা হইয়াছে এবং অপরাপর প্রণানীর 
চিকিংসাশাস্্ের উপরও আধিপত্য বিস্তার করিয়া উহীদিগকে ঝুসংস্কৃত 
করিয়াছে, এই সত্য--আধুনিক কালে আমরা আঘুর্বেদ সম্বন্ধে যে চর্চা ও 
ণা করিতেছি, শুধু তাহারই পোবকতায় সীমাবদ্ধ নহে। বিজ্ঞান 
অর্থ যদি যান্ত্রিক জগতের এবং আত্মিক জগতের বিশেষ জ্ঞান ভয় এবং 
তাহা যদি ক্রমবিকাশশীল ঠয়। তবে আমুর্কেদের প্রাচীনত্ব 'আমুর্কেদের 
হবিষ্াতের বিপুল উন্নতি-সম্তাবাতারও পরিপোবক বটে। যে তত্ব ঘত প্রাচীন, 
কাল-প্রবাহ যে তত্বের ক্ষীণতা সাধন করিতে পারে না, বুঝিতে হইবে, 
"পই তন্তু তত অধিক দৃুঢ়মূলসম্পন্ন। কোন প্রতিভাবান পুরুষকে বদি 
কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হর। দেশ বদি তাহার প্রতিভার অবদান লাভে 
বঞ্চিত ভযু, তবে দেই পুরুষের কারামোচনে দেশের কি কল্যাণ সাধিত 
হইতে পারে, তাহারই সমন্তে চিন্াপরারন ব্যক্তি যেরূপ ইহা! বুঝিতে 
গারেল। সেইরূপ আরুর্ষেদমেবা আমাদের কেহ কেহ কি আঘুর্বেদের ভবিষ্যৎ 
“ভে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার অধিকতর কলাদ-নিঃস্রাবের সম্ভাবাত 

উপলন্ধি করিতে পারি না? 
দেশের ভলসমষ্টির শাসন ও সংরক্ষণের বোধ হইতেই গভর্ণমেণ্ট 
গঠনের চিন্তার হত্রপাত হইয়াছিল বিভিন্ন দেশের গভণমেন্টের মুলগভ 
কাঁধ্যকরা নাতি বিভিন্ন বটে, কিন্তু দেশের শামন ও সংরক্ষণ কেমন করিয়া 
প্ুমোন্নহভাবে পরিচালনা! করা যাইতে পারে, ইহার উপরেই প্রতি-দেশের 
গভর্ণমেন্টের মুল ভিত্তির প্রতিষ্ঠা। একান্ত আধুনিককালেও আমরা কোন 
কোন দেশের গতর্ণমেণ্টের সাময়িক পন্তন এবং পূর্ণ বিলোপ লক্ষ্য করিয়াছি । 


৩৮ আমরা কোন্‌ পথে? 


তাহারও মূলে দেশের শাসন ও সংরক্ষণের প্রশ্নই জড়িত! বে গৃহকর্তার 
সংসার-পরিচালনায় সংসারে উন্নতিমুখরতার পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা ও অধোগতি- 
পরায়ণতার আবির্ভাব ঘটে, সেই গৃহকর্তার সহিত অপর গৃহকর্তার বদল 
শ্বভাব-সঙ্গতি সহকারেই সাধিত হইতে দেখা ঘায়। ত্ররূপ সহম্-লক্ষ-কোটা 
গৃহের সমষ্টির প্রতিচ্ছবিই দেশ লামে অভিহিত হয় নাকি? 

বাঁচিয়। থাকিতে হইলে যেব্ূপ 'প্রয়োছনানুপান্িক আহাধা এ্াহণের 
প্রয়োজন, সেইরূপ সুস্থতার বাতিক্রমে বিধানান্ুপাতিক চিকিৎসারও প্রয়োজন | 
যে দেশে যাহার জন্ম, দেই দেশের ভেবজাদিই তাহার অস্ুগ্থতার নিরাময়ের 
পক্ষে উতকুষ্ট বটে, কিন্তু বিহেনতজ্ঞীন সহযোগে দি কেহ বাধ বিশেনের 
উত্ষ্ট বধ আবিষ্কার করিতে সক্ষম ভন, শবে তাহা দেশের গঞ্থার 
অপেক্ষা রাখে না। এই প্রকার বিচারে বৈদেশিক উধধবিশেষের এদেশে 
আমদানীর যদি সার্থকভা থাকে, তবে এদেশের আঘ্রকেদায় ভিষধাবলার$ 
বিদেশে রপ্তানী করার সার্থকতা ততোধিক গাকা উচিত। 

আঘুর্কোদের সার্ধাঙ্গিক উন্নতি বিবান ও প্রনার দেশের জনলম্রি 
গত শাদন-সংরক্ষণ ব্যবস্থার অঙাঁভৃত বিষয় বটে। ভারত গুৰ্ণঘেন্ট 
এবং প্রাদেশিক গব্ণমেণ্টসমহ আঘুব্দেদের উন্নতিতে 3. প্রসারে নিশেৰ 
আগ্রচাছিত নহেন বলিয়া বোধ হয়! বে দেশে লমজ্জল পতুবৈচিতা 
বিদ্যমান, ভেষজ-সম্পদ স্প্রচুর, বধ বিজ্ঞানে পারদর্শী লৌকের€ অভাব 
নাই, দেহ দেশের জাতায় ৪িধধ-বিজ্ঞানের উন্নতি « প্রনার সহজে 
সাধন কর! যাইতে পারে। আপন আপন দেশেত প্রাক্কতিক সম্পদকে, 
কাজে লাগাইবার বিপুল চেষ্লায় প্রতি-দেশই আম্মনিয়োগ করিয়াছে । 
এই ঢুষ্টান্ত আমাদের চক্ষে উপরই সংগ্থন্ত। ভারতবর্ষে বৈদেশিক উষবের 


5 
র্‌ 
রি 


আমদানীর পরিমাণের যে হিপাব প্রতিবংসর প্রকাশিত হয়, তাহার 
সহিত অচিকিংসিত অবস্থায় এদেশে থে সহশ লক্ষ লোক প্রতিবংদর 
মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তাহাদের প্রয়োজন-সম্ভব উষধের পরিমাণের হিসাব 


আয়ুর্বেদ ও গভপমেপ্ট ৩৯ 


সংযোগ করিলে আয়ুবের্দের উন্নতি ও প্রসার সাধন করিবার আবশ্তকত 
জ্পৃটিই অন্ত হয়। 


4১৯: 


ঘাটা, জল ও খান প্রকৃতিজ। উহাদের অনায়াসলভাভার উপর 
প্রত মান্ঘেরহই জন্মগত দাবী আছে। কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্ভব ও 
গঠন পারিপাটোর সমান্তরালে উপরিউক্ত প্রক্কতিজ বস্তগুলি মানুষের অর্থলভা 
বসাতে পরিণত ভইয়াছ্ছে 1 অব, তাভাতে সমাজে ও রাঙ্ে শৃঙ্খলা 
নম্পাদিত হইয়াছে, ইহ! বলিতে হইবে। 

পবধের উপকরণসমূহ€ প্রকৃতিজ।  মান্তন মাত্রেরই উহাদের উপর 
স্বত-অধিকার থকা উচিত! কিন্ত '৪বদের উপকরণ বিশেষের উপকারিতায় 
মান্ুন স্বতঃভানী নহে বলিয়া এবং মাটা। জল ও খান্ধের লভাতার শৃঙ্খলা 
ধিধানের শ্তার হবধের লভাতায়ও শালা বিধানের প্রয়োজনে এবধও এক্ষণে 
মানবের অর্থলভা বস্কৃতে পরিণত হইয়াছে । 

এ দশের কত হাজার লোকের বাদি সারাইবার পক্ষে কত জন 
'১উকিতসক িন্ভত। কত ভাজার ভগস্বাস্া ও রুম লোকের মধো কত জন 
স্বাস্া পুনরুদ্ধারে ও রোগ দরীকরণে যথোপধুক্ত শষধ-পথ্য সংগ্রহক্ষম, 
ভাতা সংখ্যাতন্ত আলোচনার বিবয়। কিন্ত ইহাতে কোন সন্দেহই নাই যেঃ 
আমরা ভারতবালী অন্তত আহরণে ও বাধি বিতাড়নে আমাদের গভর্ণমেন্ট 
হইতে যে সাহাব্য লাভ করিয়া থাকি, তাা প্রয়োজনের তুলনায় একান্ত 
পক্ষেই অকিঞ্চিংকর । 

দর্শনীর বিনিময়ে চিকিৎসকের রোগী গ্রহণ করার প্রথা পুরাতন 
প্রথাই বটে। কিন্তু ইহা দ্বারা চিকিৎসাব্যাপারে রোগীর অর্থকেই প্রাধান্য 
দেওয়া হয় নাকি? চিকিৎসক-শ্রেণীর উপর কটাক্ষপাত করা আমাদের 
উদ্দেখা নহে। আমরা ইহাই বলিতে চাই যে, চিকিৎসকের অন্নবন্থ ও 


8০. আমরা কোন পথে ? 


সুখ-স্বাচ্ছন্দযের ভার যদি দেশের গভর্ণমেন্ট বা কোন প্রতিষ্ঠান গ্রহণ 
করেন এবং সেই অবস্থায় রোগীর সহিত চিকিৎসকের যোগাযোগে রোগীর 
অর্থের বদি কোন স্থান না থাকে, তবে রোগীর সহিত চিকিংনকের 
অধিকতর একাত্ম-ভাব সংস্থাপিত হয় না কি? অবশা ইহা লিখিয়া আমরা 
সরকারী হাসপাতালসমূহের চিকিৎসকগণের অবিমিশ্র প্রশংসা করিতেছি লা। 
মোটামুটা আমাদের বক্তব্য এই যে, উত্কৃ্ চিকিৎসার নিঙ্গেশ এবং 
উত্কুষ্ট উষধ যদিও অর্থলভা বস্ব, কিন্ত প্রতাক্ষ অর্থ-সংশ্রববিহীনতায় 
কোন বিশেষ জিলার প্রতি-বাক্তির পক্ষে তাহা লা ভইতে পারে । ধেব্ধপ 
আমাদের ম্যুম্সিপালিটি সমুভ সহবে প্রয়োজনীয় জল সরবরাত করিবার দায়ি 
গ্রহণ করিয়াছেন, জল গ্রহণ করিবার কালে তাহার মূলা দিতে হয় না, 
কিন্ত জলকর প্রদানের যোগা ব্যক্তিগণ পরে!ক্ষে তাহার মূলা প্রদান করিয়া 
থাকেন )--এইরূপ একটা বাবস্থা বর্দি সেই জিলায় গঠিত করিয়া লওয়া যায়, 
তবে তাহা সেই জিলার সর্বসাপারণের পক্ষে সবিশেন কল্যাণপ্রদ হয়না কি£ 
এদেশের গভর্ণমেন্ট ও জিলাবোর্ডসমৃহ বে সমস্ত হাসপাতাল পরিচালন 
করিতেছেন, প্রয়োজনের অনুপাতে তাহার সংখা বদ্ধিত করিলে প্রতাক্ষ 
কার্ধা-ক্ষেত্রের বে একটা চিত্র অক্িত তয়) আমরা দে বাবস্থা কথা 
বলিতেছি, তাহার বান্বিক অংশের প্রতিবূপ৪ তাহাই বটে। বলা আবশাক যে, 
এক্ষেত্রে উঁষধ বলিতে আমরা বিজ্ঞাননিয়িত আবুর্বেদীয় ওধধ বলিয়াই 
বুঝিতেছি। 

আমাদের সর্ধশের বন্তবা এই বে, গভপংমণ্টের সহবোগিতায় 
আমাদের নিজেদের পিব্বাধি হইয়া চলিবার* জীবন্ত ন্বার্থে-থে 
্বর্থের পরিপুরণ আমাদের প্রতোকেরই কামা-ঘর জীর্ণ হইয়া 
গেলে স্বহস্তে বা আপন তন্বাবধানে তাহা মেরামত করিয়া লওয়ার 
স্বার্থের সহিত বে স্বার্থ তুলনীয়, তাহারই ভিত্তিতে আমর! যদি পরীক্ষামূলক 
ভাবে আমাদের নিজেদের এবং জিলা-বিশেষের সামর্থাবান্‌ ব্াক্তিগণের 


আয়র্ষেরদ ও গভরমেন্ট ৪১ 


অর্থানুকূলো একটা পরিকল্পনা মূলে মেই জিলায় একটি চিকিংদাগত সংরক্ষণ, 
ও পোষণ ঘন প্রতিষ্টিত করিতে পারি এবং সময় ও অভিজ্ঞতায় নমৃদ্ধ হই 
ঘদি আমরা উহাকে ক্রমপ্রসারিত করিয়া লইতে পারি, ্ববেই 
সে জিলার এবং তাহার প্রদারিত অংশের সর্বসাধারণ স্বাঙ্া ও শক্তিতে 
উন্নততর হইয়া অধিকতর কর্ধ্শক্তি আহরণে অধিকতর অর্থ উপার্জন 
করত; তাহার অংশবিশেষ ছারা কালে ভাহাদেরই দার্ণকেন্ভুত নেই 
ঠিকংলাগত সংরক্ষণ ও পরিপোষণ [ন্থকে নিজেদের দায়িত্বে পরিচালন! 
করিবার স্ুবোগ লাভ করিতে পারেন। এইন্ধপ একটা বাস্তব পরিকল্পনা, 
বাতীত দেশের চিকিংসাগত অপর কোন আস্ত কলাণজনক পঞ্থ। আমরা! দেখিতে 
পাইতেছি না | 





(১) 


বস্থ শবে! ঝ্টা প্রত্যয় সংযোগ করিয়া স্বাস্থ্য শব নিষ্পয় করা নী | 
স্ব্থ শব্দের বাৎপত্তিগত অর্থস্তে স্থিত, আত্মায় স্থিত। সুতরাং সস্থ বাক্তির 
ঘে প্রক্কত ভাব, তাহাকেই স্বাস্থ্য বল! যাইতে পারে। 

ও চৈতন্ধারা বিশাল স্ষ্টির আদি কারণ । একদ' এ শব্ষ « 
চৈতন্যধারা তাভার উৎসারণ-কেন্দ্র হইতে বিনিরগত হইয়া অনীম-বাঞজনয়জনমুগর 
হইয়া ছুটিযা চলিয়াচ্ছিল, বাক্ত-প্রহীক সন্তায়। তাহার এহ চলন প্রগতি লব নব 
কষ্টির জন্ম দান করিয়া থমৃকিয়! দীড়াইয়াছিল এমন এক স্থানে) বে স্থানে তাহার 
অধিকতর জন লা কৌশল প্রয়োগের প্রায়োভন তল ভী প্রয়োজনের 


একান্ত খাঠিরে এ ধারা দ্বিধা বিভক্কু হইয়া পুরুষ 5 প্রকুচি রূপে পরাবানত 


যু) পা কি কিস 


হইল ! পুকৰ ৪ প্ররুণ্তি মিলিত প্রবাহে চিল আবার অবাক্ের কুকি হার 


সভন-মঙ্গল-শঙ্ঘ লিলাদিত করিয়া | শের ভৈরব কুহকার অলীমের কোল 
সুক্ষ সন্তায় সীমাঁয়ত করিয়া তুলিল কত রশ্বধা। কৃতি প্রাণ! বিদ্ধ ধাহাকে 
স্মজন করিতে হইবে, স্বলেন্দিয় গ্রাহ বিশ্বজোড়। অপকূপ হাজমহল, কমিকহায় 
হাহার আর আর9 রকমার উপাদানে জূপান্থুরিহ লা তলে চালে কি £ 

সুতরাং উৎপত্তি লাভ ক 
এই ক্রমাগতি কম্পনের পর কম্পন ভুলিয়া কমতি শচ্ছটীয় এই পরীস্থ 

যাহা-কিছু কজন করিয়া অভিদাপু করিয়া তুলিলঃ ভাহার চলমান শ্োতপ্রবাহ 
আরও বুধ গ্রকটিভ হইতে হইতে সক্বরজ-তম-- এই ভিন গুণজ শক্তিতে যাইয়া 
রূপান্তর পরিগ্রহ করিল । এই তিন গুণ বু কলাকৌশল প্রয়োগে আরগ 
বছুতর নব নব স্থট্টিতে নব নব সুরমা বিম্ডিত করিয়া অধিকতর হজন-সন্বেগ ৭ 
অদটনঘটনপটিয়্সী-শক্কি লইয়! আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি_-এই পঞ্চভুতে 
বনীভূত হইয়া পর্যাবসিত হইল ; আর এই পঞ্চভভ হইতেই বিকাশ লাভ করিল 


কিক, শ্স্পর্শ রূপ-রল-গন্গ- এই পঞ্চ ইঙ্টিয়ার্থ। কেনে 
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এরই পরিমান নিকাহ জগ বহর ক এমনি করি 
প্রগতি চলিয়া আসিয়াছে অসীম হইতে লসীমে, অরূপ হইতে রূপে অকাল 
হইতে কালে। 








“পৃথিবী, আকাশ, জল, তেজ, বার | 
জগৎ চলিছে এই পঞ্চতন্বের লীলায় 1. 
5বিজ্ঞালে উদ্ভাবিত পদার্থ বিগ্ায় (707১55105 ) দ্রবা সকল কঠিন, 
হর, বায়বহ ও তৈজলী (10102650601 7080668 )-এই চারি ভাগে 
'বতক্তহ হউক ব রসায়ন শাস্্ানুমাবে বহুবিধ মৌলিক পদার্থে বিভীজিভই 


৬টক, শ্রষ্টাপুরুষ স্থষ্টি মাঝারে পঞ্চত্ লইয়া দে খেলা গেলিছেছেন। 


॥ 


॥ সপ ছা 


এহারা সে পঞ্চতন্থেরই অন্থকুক্ত। সমাদর দেহ এই পঞ্চচন্বের 
পারীত গঠিছ। | 
নিত মহ সুদুর অবান্থতি কজনবারার সে উতৎ্সারণ-কেন্ত, পরমপিতা বা 
মানা যাহার হকন্তারধিপতি, সযামগুল হইতে তাভার রশ্মিকণার বিনিগমের মহ, 
তি াহা হইচই বিনিগহ হইয়া উিৎসারণধারা বাহিয়া প্র দারারই ধশ্বদে 
এশ্ব্াবান্‌ হইয়া চলিয়া চা এট স্পশব্ূপ-রিলগন্ধ ময় বিশ্বলাটাশালগ ) 
অহন প্রেক বাষ্টিই দেই পরমাস্থারই একটা প্রকট সীমায়িহ ভাব ছাড়। 
গর কিছু নহে আর সেই সামায়িত ভাবই জীব, পুরুব বা চেতনা! 
আধুব্েদ এ পঞ্চভূহাকে পঞ্চধাতু এবং ভাব বা পুরুষকে চিভনাধাতুজাপে 
গাথা! প্রদান করিরাহছন | ঘে দেহকে চলত্গাল এ একটি 
'শ্রকলাময় প্রতীক বলিধা আংপাহদষ্টিতে প্রতীয়মান হয়, হাভারই সভা, 
স্বরুপের নন্দানে স্থলহ ইত সুক্ষে আবন্তন করিলে সব্ধবাগ্রেই গলির দষ্টিত 
ভাপিয়া উঠে, দেহের পঞ্চভুত ও চেভনার লীলা | তাই আবুর্বেদকার লিখিলেন। 
--” বকারো ধাতুবৈরমাং সামাং 2 11 দেহের পঞ্চভূত ও 
চাহার সর্বত্র পরিব্যাপ্ত চেতনা, এই ষড়ধাতুর বৈষমাই বিকার বা বারি 
এবং সাহার সামাবস্থাই স্বভাব বা স্বাস্থ্য 


১৪ আমর! কোন পথে ? 


স্বাস্থ্যের এবিধ সুসমঞ্জম ও স্ুুসমাপ্ত সংজ্ঞা অপবা শ্বতে অবস্থিত বাক্তির 
যে প্রকৃত ভাব, তাহারই এরূপ সুসঙ্গত নামাকরণ আব্যঞ্ষিগণের অন্থঃশক্তির 
কতখানি গরভীরতার পরিচয় প্রনান করে, তাহা অন্ভবনীয়।  আযুব্বেদ 
অন্তত্র লিখিয়াছেন-- 
“সমদোষ: সমাগ্রিশ্চ সমধাতুমলক্রিয়ঃ | 
প্রসন্নাস্েক্জিয়মনাঃ স্বস্থ ইভাভিধায়ডে ॥ 
স্বৃতি, চেতনা ও ইত্দরিয়াদিবিশিষ্ট আমাদের দেহের ববশিকার অন্তরালে 
অনন্তশক্কির বিদ্তমানতা। রহিয়াছে । সেই শক্তির স্ুলপ্রান্তে বীজাকারে তিনটি 
শক্তির থেলা চলিতেছে । সেই ভিনটি শক্তি সত্ব, রজ, তমোরহ রূপান্তরিত 
অবস্থা বায়ু, পিত্ত ও কফ! উহ্ভারা বিকৃত হ্ইয়া ধাতু ও মল পার্থ গকলাকে 
দুমিত করে বলিয়া আঘুর্ষেদ উহ্াদিগকে দোন নামে অভিভিভ করিয়াছেন । যাহার 
দে এই দোষত্রয় কোন প্রকার বিরতি উৎপন্ন শা করিয়া নমভাবে কাষা 
নিব্বাহ করে, তুষ্টি-পুষ্টি ও বৃদ্ধি ধোগায়, তাহাকে সমদোষ বলে। বাহার 
কার়াপ্নি ও পরিপাকাগ্রি বথাবিভিভ সামঞ্জস্ত লইয়া বথোচিত পরিমানে ও 
অব্যাহত গছিছে ধাহগ্রিসংরক্ষণ ও পরিপাকক্িয়া সম্পাদন করে, তাভাকে 
নমাগ্রি বলে। পঞ্চভুভকে আহুর্কেদ যেরূপ পঞ্চবাত আখা; প্রদান কর্রিয়াচেল। 
পেইরূপ রলরক্তমাদনমেদমপ্তিমজ্জা 9 শুক্র_উারা আ্ণদেত হতে 
কম-বিকাশতন্ের ভ্তায় একটি আর একটি হহতে শবরূপে উচ্চ 
হইয়া মানবদেহ ধারণ করে বলিয়া আহুর্কেদ উহ্াপিনকেও ধাতু নামে 
অভিভিত করিয়াছেন 1 উভ্তয় প্রকার ধার মধ্যে গাথক্য হইল এই থে, 
প্রথমোক্তুটি সুক্মকে লইয়া স্থুলদেতের এবং দ্বিতীয়োক্তুটি প্রধানভঃ স্থল 
দেহেরুই গঠন ধারণ করিতেছে! প্রথমোক্ঞটি গেমন দেহের সমাউ এবং 
দ্িতীয়োন্তটি যেমন তাহারই অধীনস্থ রাজা । এ সপ্তধাতু রদ, রক্ত, মাংস, 
মেদ, অন্তি, মজ্জ, শুক্র--উহাদের কাধ্য ঘথাক্রমে প্রীণন, জীবন, লেপন, স্সেহন, 
ধারণ পুরণ ও গর্ভোৎপাদন। উহাদের কোন একটির বিক্কতিতে সেই একটির 


আমরা কি স্বাস্থ্যবান? ৪৫ 


কার্ধোও বিকৃতি জন্মে এবং অপরশুলির কার্যেও বিস্ব উত্পাদিত হম 
মতএব উহাদের ব্য ও সমষ্টিভুত অবিকৃত অবস্থার নাম সমধাতু । মল ছুই 
প্রকার, আহারজ ও ধাতব। পৃরীষ ও মূত্র আহারজ মল; আর নাসাপথে 
প্রশ্বাসের সভিত এবং চর্ছিদ্রপথে ধন্মরূপে যে মল বিনির্গত হয়, তাহা ধাভৰ 
মল। এই উভয় প্রকার মলের অবিরত অবস্থায় যথোচিতরূপে বহিগ্্মনকে 
মলক্রিয়া বলে। যাহার আম্মা সু প্রসন্ন, মন বিশুদ্ধ, চক্ষুরাদি জ্ঞানেজ্রিয় এবং 
বাগাদি কন্মেন্দ্িয়ের প্রতোকটি এককরূপে এবং সংযুক্তভাবে সুস্থ, স্বস্ব কম্মে 
অদক্ষ, তাহাকে প্রদন্নাম্মেন্দিযষন। বলে। 

ঘোটের উপর এ শ্রোকটির এইরূপ অর্থ দাড়াইল নে, অবিকৃত ও 
প্রকৃতিস্থ দোষ ও অগ্নি, অবিরত সপ্ধাত ৪ মলক্রির়া এবং আম্মা, ইন্দিয় ও মনের 
প্রসন্নতাই স্বাস্থা | 

স্থল ও সুঙ্্ম অস্তিত্বের অভিজ্ঞানকুশল আর্ধাধধি স্বাস্তা বলি বাহা 
বুঝাইতেছেন, আমরা! সেইরূপ স্বাস্ো স্বাস্তাবান আছি কি £ 


২: 


বস্ত-জগণ্ জীব জগৎ সকলই আম্মাতে স্থিত।  পরমাজ্বাহ আস্মারূপে 
প্রকটিত হইয়া তীহার অভিনব স্থষ্টি-চাতুধ্য ধারণ করিয়া রহিয়াছেন | এক মাত্র 
মানতবই এই আত্মীকে উপলদ্ধি করিয়া আত্মস্থ ও শ্বস্থ ভইয়া স্বাস্থোর বিকাশমানতা 
লইয়। অবস্থান করিতে পারে । কিন্তু জল ও মাটা যেরূপে কদম হইয়া অবস্থিতি 
করে, আমরা9 সেইরূপ আত্মাতে অবস্থান করিতেছি | আমাদের অবস্তান 
করা আবশ্তক জলাধারে তৈলবিন্দুর মত, সরোবরে প্রপ্দুটিত শতদলের মনু, 
গীতার ভাষায়--পস্মপত্রমিবাস্তসি ।' | . 

পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত ব্যাপিয়া নরমেধ্যজ্ঞ আরস্ত হইয়। 
গিয়াছে। ৬ যুদ্ধ নূতন নয়। ইত্তিহানের পাতা উপ্টাইলে মানবের সকল 
৮ চীন-জাপান হুদ্ধ ও শোমের গৃহযদ্ধ। 5455897 





এপি পাল৯ ০৭ পা 





৪৬ আমরা কোন্‌ পথে 2 


কৃতিস্কাক ছাপাইয়া যে শোভমান কদধ্যতা নগ্ হইয়া! উঠে, তাহা ঘুদ্ধ। 
আজ পর্যান্ত পৃথিবীতে বত যুদ্ধ হ্ইয়াছে, দেই সকল যুদ্ধের আহুতিকে 
একত্র করিলে ধনজন ও বস্তর ক্ষতি হিমালয়দমান হইয়া উঠিবে।, 
বুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা আছে বৈ কি। শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন কুরুক্ষেত্র-ুদ্ে 
অঙ্জুনের রথসারথি। একান্ত আপনার জনকে হত্যা করিতে হইবে, ইভ" 
প্রতাক্ষরূপে দেখিয়া অঙ্জুনের যখন নির্কেদ উপস্থিত হইল 'এবং যুক্তি প্রস্নোগ 
করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ হেজগর্ড কাণ্ে 
দলিলেন।- 
“ক্লেব্য ঘান্ম গম পাথ নৈভঙ ত্বযাপগপ্ভতে | 
কুদ্রং জদয়দৌর্বলাং তাক্কোতিষ্ঠ পরন্তপ ॥” 
উঠ, ক্ঞাগ, যুদ্ধ যাহাতে না। বাধে, ধরিত্রী মাহা নরশোণিতে প্লাবিজ, 
না হয়, নাহার জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছি) কিন্ত আমার সকল প্রয়াস 
বার্থ হইয়া গিয়াছে। . হতার ডঁলকানি আমার লাই) আর আমারই 
বক্ষের উপর আমারই স্গাযুশিরার বলিষ্ঠ বদ্ধনকে অপঘাত করিয়। ভোমাদের এঠ 
ত্তালীলা ! কিন্ত অঙ্জুন, ক্ষতিয়শ্রেষ্ট ভ্রমি, সন্বুখ সদরে আসিয়া এক্ষণে 
প্রভ্াবর্তন ভোমার শোভা পায় না। 
ইহার উপরেও অঙ্ভুন বখন স্বজন হার জন্য বিলাপ করিলেন, 
তখন স্ত্রী একটু বক্রোক্তি না করিয়া পারিলেন না । বলিলেশ,-- 
“-_-অশোচ্যানদশোচন্তং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাবসে 1 
গহার জন্ত শোক করা অনাব্যক, তুমি তাহার পন্য শোক প্রকাশ 
করিতেছ, অথচ পশ্ডিতের মত কথাও কহিতেছ | ভাঁবার্থ এই যে, এ বুদ্ধাকে 
ঠেককাইয়। রাধিবার আর উপায় নাই। অমঙ্গল, অকল্যাণ দানা বীধিয়! 
অন্থাস্থ্ের পাহাড় হইয়া, উঠিয়াছে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া ঝাটাইয়। সাফ না করিলে 
মঙ্গল আর কল্যাণের পুনঃ প্রতিষ্ঠা সন্ভব হইবে ন! | 
ুদ্ধ বাধে দানুষের বৃত্তির সহিত বৃত্তির | জটিল ওলবারীঃ 


আমরা কি স্বাস্থ্যবান? ৪৭ 


সত্তায় সমগ্র বিশ্বভুবনকে পরিচালনা করিতেছে, উহ্বাদের একটির নাম কাল 
(00৩ 80৫ 3080৪) এবং অপরটির নাম দয়াল (1811 90৫ 115677169 
91087008115 19507000009 ৪00 919508) | যাহা! পরিবর্তনশীল, তাহাই 
কাল) 'আর বাহা পরিবর্তনের অতীত, তাহাই দয়াল। আমাদের 
প্রতিপ্রতেকের ভিতরে এ কাল ও দয়ালের অবস্থিতি আছে 
“নিন গ্তাণো।  ভবাজ্জুন”-_বলিয়া শ্ররুষ্ণ অঙ্ঞুনকে এ দয়াল দেশেরই 
ইঙ্গিত প্রকাশ করিয়াছিপেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যখন অনিবার্ধ্য 
হইয়া উঠিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ আপনার স্বত:; অভিজ্ঞান লইয়া এ যুদ্ধের 
ভতর দিয়া কালবৃস্তিগুলিকে এমনি কুশলতায় নিয়দ্িত ও নিঃশেষ 
করিয়াছিলেন, যাহার মাক্ষলা-নিঃশ্াব শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিস্বা অশোকের 
মাসমুদ্ধিপূর্ণ রাজত্ব পধান্ত প্রসারিত হইয়া ভারতকে শাস্তি ও স্বন্তি 
প্রদান করিয়াছিল। তখন কেহ ছিলনা এমন_-বে ভারতকে আক্রমণ করিনে 
অথব! ভারতে বিত্রোহ উত্থাপন করিবে। 

কিন্ত সাভিয়া ও কুমানিয়াকে ৫কজ্ত্র করিযু! ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে বে 
মমরানল প্রজ্ছলিত হয়, যাহা পৃথিবী শোষিয়া ধনজন আকর্ষণ করতঃ বিপুলকায়, 
দানবীয় মুষ্ঠিতে মকলই সংহার করে, তাহার শোকভার, ক্ষয়ভার, খণতার 
লামলাইয়া না লইতেই পুনরায় বধ উপস্থিত হইয়াছে & ইউরোপে, অধিফত্ত 
এশিয়ায় । শতাব্দী দূরে থাকুক, তাহার মি(কভাগও অতিক্রান্ত হইল না| 

কালবুহির সহিত কালবৃত্তিএ ঘুদ্ধে কালবৃত্তি আরও বুদ্ধি পায়, ভবিষ্যতের 
নগ্ধকে আরও ঘনায়মান কারয়। তোলে। তাহারই ক্রমাগতি যদি চলে ধরিত্রীর 
বক্ষ মথিয়া, তবে বুঝিতে হহবে, বর্ধর-ুগকে আবাহন করাই আমাদের 
নিয়তির বিধান । 

বাঙ্গকণার সমবায়ে ঘেরূপ মেঘ সেইরূপ বু ফালবৃত্তির সমবায্ে এক 
একটা যুদ্ধ। রাষ্ট্রে, মমাজে, ভীবনে, কর্শে, বাবহারে, বাকো--আঁফাদের জীবন- 
চলনার প্রতি রক্ধে, রন্ধে, ঘষে অপত্া, যে গ্লানি প্রতিক্ষণ ব্যাপিয়! রেণু রেণু, 


৪৮ আমরা কোন্‌ পথে ? 


হইয়া উৎপত্তি লাভ করে, তাহার মুলোচ্ছেদ করিতে লা পারিলে দিগন্ত ছাইয় 
যেষন করিয়া! কাল-বৈশাখীর উদয় হয়ঃ তেমনি কন্িয়া মানব সমাজে যুদ্ধের 
'আবিভাব হইবেই। | 

ভারতেও অহিংস যুদ্ধের এক বিরাটপর্বব সমাপ্ত হইয়াছে । অহিংস হও, 
ইহা বলিতে আমরা বুঝি, ত্রিগুণাতীত হও, কাঁলাতীত হও, দয়ালদেশে যাইয়া 
অবস্থান কর। 

ক্লোরোফন্দ করিলে আমরা সাময়িকভাবে চেতনা ভারাই। তাহার 
অর্থ-_আমাদের মন কিছু সময়ের জন্য নিক্ষিয় (100:1৮০) হয়। 
কিন্তু আমাদের চৈতন্ত, সুরত বা 11100 নিক্ষিয় হয় না, তাহা আমাদের 
সত্তার এক গভীর অংশে অনুপ্রবেশ করে । মন ও স্বতের এই ঘে অবস্থা 
এবং অবস্ানান্তুর, তাহাতেই আমরা বোধশক্তিরহিত হইয়া যাই এবং 
ক্লোরোফর্খ্ের উদ্দেশ্য সাধিত হয় । 

ধ্যান, ধারণা ও সমাধির কথা আমরা সকলেই জানি । ধ্যান অর্থ কোন- 
কিছুর চিন্তা করা, আর এই চিন্তা খন একান্ত তৃপ্তির হইয়া উঠে এবং নিরস্তর 
মনে লাগিয়াই থাকে, তখনই তাহা ভয় ধারণা । এই ধারণা বন প্রগাঢ় ইইয়। 
প্রগাঢতা আনুপাতিক ক্ষেত্রে ধারণাকারীকে বহন করিয়া লইয়া যায়, যেথায় তাহার 
'বাহ্ব-চেতনার অবলুপ্রি ঘটে, তখন তাহার হয় সমাধি | র্লোরোকশ্মে মন নিঙ্টিয় 


আরও ক্রিয়মানতায় উচ্ছল হইয়া স্থুরতের সহিত উত্ধগার্থী ভয়। অতএব 
ক্লোরোফর্খ, ধারণা ও সমাধির ভিতর দিয়া আমর! দেখিতে পাইতেছি যে, 
আমাদের দেভাতিরিক্ঞ একটি চৈতন্যমর বস্ব,'আছে এবং তাহার একটি নিজস্ব, 
সুবিশাল অনু হাভিষিক্ত ক্ষেত্র আছে। স্যার অলিভার লজের একটি কথ 
“86 8:6 2901) 0185 15,1:581. 11007 0৮9 00 ৮--আমর! আমাদিগকে 
যত্খানি জানি, আমরা. তদপেক্ষা বৃহৎ । ;বৃহৎ,ত বটেই। আমর! জানি 
কতটুকু? জানি. মাত্র -ভিল ? এই ;তিলের .পশ্টাৎ কত থে তাল. রহিয়াছে, 


| 
ৃ 


মরা কি-স্বাপ্থাবান? ৪ 


কে তাহার খবর রাখে % . আমরা আমাদের প্রতিটি অলপ্রতাঙ্গের ষেপ 
নাম্মাকরণ করিয়াছি, সেইরূপ মন “ও আুরতের উদ্দগাষী হওয়ার কাঁল 
হওয়ার, দয়ালদেশে উপনীত হওয়ার বে অমৃতসন্াহী .প্থ-_দ্রষ্টাপুরুষগণ রি 
বিশেষ বিশে স্থানের বিশেষ বিশেষ নামাকরণ করিয়াছেন । স্থুলের পরে সুক্ষ 
জগতের প্রান্তে আহ্ছ শূন্ত বা দশমদ্ধার নামীয় স্থান যেথায় উপনীত হইলে প্রর্কৃত 
আত্মদর্শন হয়। শূন্য ঘাঁনে নাস্তিত্ব নয়। অস্তির জ্ঞান না থাকিলে কি 
নাস্তির জ্ঞান হয় ? উহার পরস্পর-সাপেক্ষ। যাহা অনির্কচনীর, প্রকাশ করা 
বায় নাঁতাহাই শন্ত । আর ইহাই বুদ্ধাদেবের শৃন্যবাদ | 

.. অস্তিত্বনাস্তিহ্থের পারে, লদীম-মসীমের পারে, সান্ত-অনস্তের পারে, 
ভাঁব-অভাবের পারে এই যে শন্ত বা নিব্বাণতন্, তাহাকে লাভ লা করা পর্যন্ত 
অর্থাৎ দয়াল দেশে উপনীত না হয়া পধ্যন্ত আমাদের অস্তি ও বৃদ্ধি ক্ষু্র হওয়া! 
ৃ অনিবাধ্য । কেননা-_কাল (0709 2730 51709) স্বম়ংই ক্ষযমান, পরিবর্তনশীল 1 
এ পরিবন্তনশীলতার উদ্ধে গমন করিতে পারিলেই আমর! হিংসার হাত এড়াইতে | 
পারি, আমরা অহিংস হইতে পারি। 

তাই বলি, স্বতে বা আশ্রাতে স্থিতির ভাবন্ধপ যে স্বাস্থা, তাহ! প্রাচোও 

নাহ, প্রভীচোও নাই। এই নাথাকা আর কতকাল হাহাকার তুলিয়া দীর্ঘ ও 
উষ্-নিশ্বোসে পৃথিবীকে তপু করিবে, কে জানে ! 





তে 


১৯৩৩ খুটাব্দে বুটিশ ভারতে ১ হইতে ১* বংদর বয়স্ক শিশ্ত ও বাঁলক- 
বালিকা শতকরা ৪৯ জন মার। বায়। ইংলগ্ডে এ ব্রসের মৃত্যু-সংব্য। শতকর! 
১২জন। ইহলতও ১ বংসর বয়ঙ্ক যত শিশু মারা যায়, তাহার সাড়ে তিন 
শুণ বেনী ভারতবর্ষে মরে। ভারতবর্ষে এক বৎসরের মোট মৃত্যু সংখ্যার 
শতকরা ২৫ ভাগ শিশু মৃত্যু। পৃথিবীর ৪৬টি দেশের শিশু মৃত্যুর 
হার ভারতায় জন-স্বাস্থা-বিভাগ সংগ্রহ করিয়াছেন ।- ১৯৩৫ খুষ্টান্দে দেখা! 

দ্রঃ 


৫? আমরা "ক্ষোন পথে? 


গিয়াছিল যে, বিতিয ৪০টি দেপের শিশুমুদ্ধার হাক্স ভারতবর্ষের হার অপেক্ষা কম) 
নিমে কয়েকটি দেশে. পুতি হাজারের সাধারণ জন্ম-সৃত্যু এবং শিশু-সৃতার 
একটি তুলনায়ুধক হিমার দেয় হ্ই্ল। 





দেশ. অন্স ... সত্য] শিশু 
রুটশ-ভারত ৩6811 ২২৬ ১৬২ 
ইংলও ও ওয়েলস... ২৪৮ ৯১২১ ৫৯ 
মালয় ৩৮৭ ১৯২ ১৪২ 
জাপান ইন ১৭৭ ১১৭ 
প্যালেষ্টাইন 8৪-৯ ১৬১ ১২২ 
মিশর | | ৪১৮ ২৭৩ ১৬৪. 
ল্যা | ১৭*৯ ১৩৪ ৮হ. 
অষ্ট্রেলিয়া . ১৭১ ৯'৪ ৪৯ 
কানাডা ২০২ ৯৭ ৬৬ 
রব নউজ্িলাগ | ১৬৬ ৮৭ ৩৬ 
দক্ষিণ আফ্রিকা 
" ইউনিয়ন ২৪৩ ৯*৬ ৫৯ 


১ বৎসর হইতে ৫ বৎসর পর্যন্ত বয়মে ইংলগ্ডে বত লোক মরে, 
ভারতবর্ষে তাহার ৫ গুণ অধিক মারা বায়। 

১৯৩৬ খুষ্টাবে বাংলাদেশে শিশুমৃত্ার সংখা! ছিল ৩ লক্ষ ৮৫. হাজার 
৯৫৬ ব1! মোট মৃত্ুসংখ্যার শতকরা! ২৩৪ ভাগ। ইহার মধ্যে অনধিক ৯. 
মাস বয়স্ক শিশু. মৃতুার হার শতকরা ৫৬৫। শুধু বসম্ত রোগে অনধিক ১ 
বংদর বয়স্ক শিশু ৪৩৬৪ এবং ১৯* হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকা 
১০৭৯৯ জন মারা গিয়াছে। & বৎসরে ৭৩ হাজ্জার ৩৯৯টি শিশু মুড গ্র্ব 
ইইয়াছে) পূর্ববর্তী বংসরের সংখা! ছিল ৭২ হাজার ৫৫৮। 


মরা কি স্বাস্থাবানি? ৫ 
১৯৩৫ ও ১৯৩৬ খুষ্টান্ধে বাংলাদেশের বিভিন্ন রোগের মৃত্যুর সংখার 


একটি তুলনামূলক হিসাব দেওয়। হইল । | 
রোগের নাম ১৯৩৫ খুষ্টান্দ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ 
কলের! রী ৫৯৬০৫ নে ৭৬১৪৩ 
ব্সস্ত না ৭৫৪৮ হর ৪৬২৬৭ 
ম্যালেরিয়! মী ৩৩৬১৪৭ 7 ,.. ৯৪২৯৫৫ 
কালাজর ৫ ২১১৬১ রঃ ১৭৪৬৯ 
শ্বাসরোগ তা ৮৪৮৬৮ রর ৯৪৮১৭ 
নিউমোনির। রঃ ৪১৯৩৮ ৪৯১৫৫ 
অভিসার ্ র্‌ রর ২৭৩০৭ 

| আমাশয় ঠা 8 ৫ ৯০৯০৫ 
কুষ্ঠ নি ৪ 3 ৯৯৪ 
নক্মারোগ রা ১৬৫২৪ রি ২৫২৬৬ 


বিগত ৫০ বৎসরে ইংলগ্ডে সাধারণ শৃহ্ার হার একদিকে যেমন 
শতকরা ৫০ জন কমিয়াছে, বঙ্গারোগে ঘুত্যুর সংখ্যাও ই অংশ হাস পাইয়াছে। 
এ সময়ের মধ্যে আমেরিকাতে বক্মারোগে দৃত্যুর সংখ্যা শতকরা ৭৫ তাগ 
কমিয়াছে। বিগত ১৯৩৭ খুষ্টাবের ফেব্রুয়ারী মানে মাকিন দেশের মিচিগান 
নহরে যক্ষমারোগে মারা বায় ১৪৭ জন | কিন্ত এ খুষ্টান্বের এঁ মাসে কলিকাত। 
নহরে মারা যায় ২৪৭ জন] মনে রীথ! আবশ্যক, মিচিগানের লোকসংখ্যা 
৪৪ লক্ষ, কিন্ত কলিকাতার লোকসংখা ১৩ লক্ষ মাত্র। লোকসণ্যার 
'হসাবে ঘিচিগান হইতে কলিকাতায় বঙ্মারোগের মৃত্যুহার ৬গুণ বেশী। 
১৯৩৩ এবং ১৯৩৪ খুষ্টাবে ইলগডের ও..ভারহের কয়েকটি সহরের যঙ্ষা- 
রোগের যৃহ্ুসত্থার হার পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত কর! হইল। 


৫২ আমরা কোন্‌ পথে ? 


সহর মৃত্যুর হার প্রেতি লক্ষে 
লও্ল নট ৪২ রি টা 
বাশ্বিংহাম 2 ৮৬ ৮ 
মাঞ্চেষ্টার রঃ ১০৪ রা ঁ 
কলিকাতা এ ২৩০ এ রি 
আহমদাবার .., ৩৮৯ যা ০ ৬ 
কানপুর টি ৪২২ টি £ 


য্ারোগে ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশের মৃত্ুনংখ্যা £- 


প্রদেশ ১৯৩৪ খুঃ ১৯৩৫ খু; ১৯৩৬ খুঃ 
বাংলা ১৪৮০৬ ১৬৫০৩ ১৫৩০৩ 
বোস্বাই ২৩২৬৬ ২৩৩৩৬ ২৪৩০৬ 
সংবৃক্ত প্রদেশ ৪১৩ ০ ৩৩৬ ৬২০৬ 
যাত্রাজ ২৩০৪ ২৪৪৬ ২৪৬০ 
মধাপ্রদেশ ৪১০৩ ৪১৯ * | বযুহ 


১৮৪৯ খুষ্টার্যে হংলগ্ডে কলেরায় বৃভ্যুসংখ্যা ছিল ৫৫ হাজার। পরবতী 

২৫ বৎসরে তাহার সংখা! খুবই হাস পায়! বর্তমানে নাই বলিলেও চলে । বাংলা 
দেশে প্রতি বংসরে ৬* হাজার হইতে ৭* ভাজার ক কলেরায় মরে। 
বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধে প্রতি বর গড়ে ৮ লক্ষ ৫* জান যোগ্ধা। মগিয়াছিল। 
ধলা দেশে প্রতি বদর ম্যালেরিয়া জরেই "হার বেনী লোক মারা যায়। 


কয়েকটি দেশের লোকের গড় আঘু কত, তাহা নিন উল্লেখ করিতেছি? 
দেশ গড় আমু 


আমেরিকার ুক্তসামাজ্য 2 ও 
ইংলওগ ও ওয়েলস, ূ $কঞ রা ৩ 


দেশ 
জাপান 
তাঁরতবর্ষ 
গান্মানী 
কালাড! 
মষ্ট্রেলিয়! 
নউজিলাগও 


আমরা কি স্বাস্থ্যবান ? 


গড় আবু 


৪8৪8 
গু 
৫৯ 
৫৮ 
৬৩ 


৬৫ 


€৩ 


পণ্ডার প্রবর্তিত ধার! (00671 ]009)--দেহের ওজন ও 


'দখধ্যের পরিমাপ করাই এই ধাব্রার বৈশিষ্ট । 
শগ্ডারের তালিকার তারতম্য নিয়ে দেখান যাইতেছে £- 
বিভিন্ন দেশের অধিবাসী 


(ক) 
৯। 
| 
৩ । 
৪ | 
৫1 
৬] 
ণ | 
৮1 
ন | 
১০। 
(খ) 
১। 
চা 
৩ । 


নরওয়ের অধিবাসী 
পোলাও দেশীয় 
বেলজিয়ামবাসী 
জাম্মান 

ওলন্াাজ 

ইংরেজ 
স্ুইজারল্যাওবাস 
বাভার অধিবাসী 
কোরিয়াবাসী 
জাপানবাসী **, 


বাংলার বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র £-- 


বাঙ্গাণী মোসলমান ছাত্র 
বাঙ্গালী বৈদ্ভ ছাত্র 
বাঙ্গালী কায়স্থ ছাত্র 


হক 


টি 


কয়েকটি দেশের অধিবাশীতর 


পণ্ডারের নিদ্ধারিত তানিক। 


৩৪ 
২৩৬ 
৩৭ 
৩৭ 
২৩৭ 
+৩৮ 
২৩৯ 
৫ 
৩৫ 


২৩৭ 


১১৬ 
১৪৬৭ 
ও 


এপাশ শ১১৮০৮৭০ ৬ ৭ শশী ৯১৯০ 


৫৪ আমরা কোন্‌ পথে ? 


৪1 বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছাত্র *** রঃ ২২৩ 

৫। অপরাপর শ্রেণীর ছাত্র **, *** ২২১ 

১৯৩৬ খুষ্টাবধে বঙ্গীয় শিক্ষা-বিভাগের অধীনে ৩৪টি সরকারী ও নরকারী 
সাহাব্-প্রাপ্ত বিষ্ভালয়ের যোট ৭৮৫৭ জন ছাত্রের স্থাস্্য পরীক্ষা! করিয়া দেখ। 
গিয়াছে যে, শতকরা ৩৫৮ জন পুষ্টিকর থাগ্য খায়, শতকরা ২৬৭ জপ 
চক্ষুরোগে, ৯ জন দস্তরোগে এবং ৬১ জন টন্দিল রোগে তুগিয়া থাকে । 
কলিকাতার বাহিরে ১০১টি প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের ১*৪১* জন ছাত্রের স্বাস্থা 
পরীক্ষা করিয়! দেখা গিয়াছে থেঃ শতকরা ২৭*১ জনের ভাগ্যে পুষ্টিকর 
খাগ্য ঘটে না, শতকরা ১৯৩ জন দন্তরোগে এবং ৯'১ জন চক্ষুরোগে কষ্ট পায় । 

১৯২১ পুষ্টাব্দে ছাত্রকলাণ সমিতি (১০৪০০৮৮০118 
000010699) কলিকাতা ৫ কলিকাতার নিকটবন্তা স্তানের কলেজসমুহের 
ছাত্রগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষ: করির! দে রিপোট প্রদান করিয়াভিলেন, তাহার 
সারমন্ম উদ্ধৃত করিতেছি। * 


পরীক্ষিত ছাত্র কোন রোগে ভোগে শতকরা হার 
মপব্রিপুষ্টতা নি রর 
চম্মরোগ ০০ 9 ২৫৫ 
দৃষ্টিরোগ না ৩২৯ 
হৃদরোগ নি নু ্ 
বন্ধিত প্রীত রঃ রত... ২ 
দত্তরোগ ২০৮ 

( ক ) দুপুর রহ ৪ ৮২ 

(খ) দস্তনালী কত ৮০ ৩৬ 

বন্ধিত গলগ্রন্থি ও 'এডিনয়ে্ড *** ১৮৫ 


+. ১৯৩৭-১৯৩৮ খুষ্টাকের অষ্টাঙশ বাধিক রিপোর্টে গীতরগ্গণের খবাস্থোর কিফিৎ উদ্জতি 


পরিলক্ষিত ছইয়াছে। | | 


আমরা কি স্থাস্থ্যবান্‌;? ৫৫ 


উপরে-. আমাদের স্বান্থোর বে কঙ্কাল-প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করা হইল, 
তাহা! আমাদের সকল-গৌরবম্ীনকারী জাতীয়, ললাটের এক হুরপনেয় 
কলঙ্ক-বিশেব ! বংশান্ুক্রমিক তাবে আমরা স্বাস্থযহীন, ছূর্বাল, অকালমৃত্যু-প্রধণ 
হইয়। পড়িতেছি। যে কোন বৃদ্ধ বা অতিবুদ্ধ সেই বংশান্ুক্রষিকতার 
জাজ্জলামান ক্রম-নিয়গতির বিষয় কিঞিত বলিতে পারেন। এদেশের ঘে কোন 
ইউরোপীয় লোক রান্তায় বহির্গত হইলে তাহার দেহের দৈষ্ধ্য, 
বলিষ্ট গঠন, উন্নত ও তেজোদৃপ্ত চলন, তাহার চত্ুঃপার্খের লোকদ্দিগকে তাহাদের 
স্বান্থোর শোচনীয় অবস্থার কথ! ম্মরণ করাইয়া দেয়। ইউর্লোপীয়ানদের উত্কৃ্ 
শ্বান্থাসমন্বিত হইবার একটি প্রধান কারণ এই যে, তাহাদের আপন আপন 
(দেশের ছেটের দেশরক্ষারূপ কার্ষো তাহাদের স্বান্থাশক্তির অপরিহার্ধারূপে 
প্রয়োজন হন্। সেই প্রয়োজনের তাগিদ তাহাদের দেশের প্রতি শ্রেনীছে, 
প্রতি পরিবারে, প্রতি পিতায়-মাতায় বিসপিত হইয়া দেশের সমষ্টিকে উত্তম 
স্বাঙ্থোর অধিকারা করিয়া তোলে। তদ্ধেতু আমরা কখনও ইহ] 
বলিব না যে, আমাদের বাষ্রীয় স্বাধীনতা অধিগত না হওয়া পধ্যন্ত আমর! 
বাষ্টি ও সমষ্টির স্থাস্ট্যোন্নতি বিষয়ে উদাসীনতা অবলম্বন করিয়া এক অনাগত 
শুঁভদিনের প্রতীক্ষায় দিন অতিবাহিত করিব। আমরা পুর্ব প্রবন্ধে 
শ্বান্ডোর যে সংজ্ঞ! নির্দেশ করিয়াছি, তদনুপারে স্বাস্থ্যের যে ত্রিধারা পরিলক্ষিত 
হয়, তন্মধ্যে ইউবোগীয়ানগণ ছুইটি ধারাকে অধিগত করিতে পারেন নাই বটে, 
কিন্তু তাহারা দৈহিক স্বাস্থা-শক্তি অঞ্জনে উন্নতি সাধন করিয়াছেন 
এবং আরও উন্নতি সাধনের জন্য যে কর্খুনিষ্ঠঠ ও অধাবসায়ের প্রয়োজন, 
তাঠার প্রয়োগে তাহার!" শৈথিল্য প্রদর্শন করিতেছেন না। 

দৈহিক, মানিক ও আম্মিক-স্বাস্থ্য একই সঙ্গে সমতালে অঞ্জন 
করিতে হইলে আমাদের চৈতন্ত, স্থরত বা 11:309কে জাগ্রত করা 
আবশ্তক। আধুনিক-কালের লোকের মনে এরূপ একটি ধারণা আছে যে, 
এই চৈতন্ত বা সুরাতকে জাগরিত করিতে হইলে সংসার পরিত্যাগ 


দু আমরা কোন্‌ পথে? 


কমিম্ব। নির্জনতায় যাইয়া অবস্থান করিতে হয়! প্রাচীন ভারতে 
আমাদেরই পূর্বপুরুষ আধ্যগণ স্ত্রী-ুত্র-কলত্রাদি পরিবেষ্টিত হইয়া সংসারে লিপ্ত 
থাকিয়াই দেহের চৈতন্ত-সত্ত'কে জাগরিত করতঃ স্বতে স্থকিতিকূপ দৈহিক, 
মানসিক ও আত্মিক স্বাস্থা লাভ করিতেন!  শ্রারামচন্রকে অধোধ্যায় 
ফিরাইয়া লইবার অভিমন্কিতে নাস্তিক জাবালী চিত্রকূট পর্বতে শ্রীরামচন্দ্রকে 
বলিয়াছিলেন, ”ন তে কশ্চিৎ দশরথঃ, তং চ তল্ত ন কশ্চন।"' শ্রীরামচন্্ 
বলিয়াছিলেন, “ধন্দ্ন মতাপরো! লোকে মূলং সব্বন্ত ঢেচাতে ।-ধন্মেই সমস্তের মূল, 
সত্যেই ধর্মের প্রতিষ্ঠা। সেই জাতীয় প্রশ্থের নেই জাতীর উত্তর আজও 
আমরা দিতেছি । কিন্ত তাহ! আমাদের কাষ্যে প্রতিবিদ্বিত হইতেছে না। 

আমরা পোলাও-কোম্মা আহার করিতেছি বলিয়। আত্মশ্রাঘা কব্রিতেছি » 
কিন্তু ব্রান্ন। করিবার প্রক্কত প্রণালী খিশ্বৃত হইয়া যেন্ধপে পারি, সেইবূপে বান্না 
করিয়া! আহার করিতেছি ; ফলে পুষ্টির পরিবন্তে ক্ষয় লাভ করিতেছি । পাশ্চাত্য 
জাতি স্থরত ব| আত্মার জাগরণরূপ পোলাও-কোশ্মার ধার না ধারিয়া 
যাহ! আহার করিতেছে, তাহ! বিধিমাফিক রান্না কারিয়। আহার করিতেছে । 
তাই, তাহারা যঞ্ধন্থপাতিক পুষ্টি লাভ করিয়। সমুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। আমর! না. 
পারিতেছি, তাহাদিগকে অনুসরণ করিতে, ন পারতেছি আমাদের চৈতন্ত- 
শক্তির উতনের অনুন্ধান করিতে। আমন স্বাস্থাবান দেহেও নহি, মনেও 
নহি, আত্মার বিকাশেও নহি । 
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এক শতাব্দী পুর্বে ভারতের বড়লাট লর্ড মিণ্টো বলিয়াছিলেন যে, 
“বাঙ্গালীরা দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, পালোয়ানের ন্তায় তাহাদের শরীরের গঠন। আমি 
এরূপ সুন্দর জাতি আর দেখি নাই ।” ভারতের প্রদেশ-বিশেষের অধিবাদীদের 
স্বাস্থ্য ও কান্তি সম্পর্কে বড়লাট সাহেবের এই যে উক্তি, তাহা অপরাপর 
প্রদেশের অধিবাসীদের সম্পর্কেও সমানরূপে প্রযোজ্য ছিল কি না, তাহার 
বিচার না করিয়া আমরা ইহা বলিতেছি যে, বর্তমানে সমগ্র ভারতবাসী, 
তাহাদের বাছবল ভারাইয়াছে, স্বাঙ্যবল হারাইয়াছে। ভারতমাতা এক্ষণেও 
যেমকল সন্তান বক্ষে ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন, বীহাদের 
স্থবিশাল মানবীয়তার তুলনা পৃথিবীতে দুর্ভ, তাহাদের মানবীয় 
দীপ্তিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর শোকতপ্র, 
রোগ-জঙ্জর দেহ-কঙ্কাল। সাহিত্য, কাব্য, দর্শন, ধর্ম, বিজ্ঞীন, রাজনীতি 
প্রড়ৃতি আলোচনা লইয়া আমরা যে বিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছি, তাহা 
কেমন করিঘ়া আমাদের আননে তৃপ্তির বাঞ্জনা আক্কত করিতে, 
পারে বুঝিতে পারি নাগযথখনহ দেখি, আমাদেরই পাশে আমাদেরই 
স্দেশবাদী লপ্তস্থাস্ত্যের জয়টাকা ললাটে পারধান করিয়া কখনও 
ত্বরিৎ গতিতে, কথনও বা মন্থর গতিতে মূত্র শীতল হস্তকে আলিঙ্কন 
করিতে যাইতেছে । স্বাস্থ্যলাভের উপায় সম্বপ্ধে লেখক-মহলে. এবং পাঠক- 
মহলে এত অধিক আলোচনা হইয়াছে যে এবং স্বাস্থালাতে আধুনিক বিজ্ঞানের 
নির্দেশও এত নুম্প্ট হইয়। প্রকাশ পাহয়াছে যে, ততসম্পকে, 
ততপ্রকারের প্রয়াম কর! বৃথ! মনে করি। শ্বীকার করি যে, স্বাস্থা 
সম্বন্ধে “থিসিস” লিখিয়। নুত্যাতি লাভের অবকাশ এখনও আছে, তবিষ্ুতে 


৫৮ আমরা কোন পথে ? 


থাকিবে, কিন্তু আমর! মাহাদের হস্ত-পদ-দেহকাণ্ডের মন্তক বিশেষ, দেশের 
দেই ছুস্থ জনসাধারণ কোন, দিন: 'থিসিস' বুঝে লাই, এখনও বুঝে ন 
তাহারা অস্বাস্তো ভুগিয়া য়া তৃগিয় মরণাপন্ন হইয়া | উঠিয়াছে। তাহারা চা 
'উ্ধ, চায় পথা, চার জীবন, চায় বুদ্ধির পথ। যাহারা দেশের 
ঘেরুদণ্ড, তাচীরা ব্জি-ভাক্গিয়া পড়ে, তষে কাহাকে লইয়া দেশ আপন অস্ত 
বজায় ব্াখিয়া; ' মহাদেশের পৃষ্টিবিধান করাবে ?. ৃ 
বলা হইভেছে। যে,দেশ স্বাধীনতা লাভ ন| করিলে দেশের কৌন 
সমগ্তারই সমাধান নম্তভবপর হইবৈ লা । গভরমে্টর বে. শানন-বগটি পৌনে 
কুইশভ বৎসর বাপিয়া বলংখ্াক শ্ানক-শিনীর শিল্প-প্রতিভার জম-পরিপককতা 
লাঁত করতঃ কর্মাকুশল একটি স্রনিপুণ, যন্ধে পরিণতি লাভ করিয়াছে, ত্বাহার 
কিয়মানত! বাতিরেকে আমাদের উন্নয়নের কাধা পরিপর্ণভাবে সফল হইবে না, 
আমাদর এই যে ধারণা, তাহাকে আমরা উড়াইয়! দিতে চাই লা; কেনন| এ 
শাসন-দন্ত্রটকে অধিগত করা আমাদের একান্তন্রপেই প্রয়োজন । কিন্ত আমরা 
ইহা বলিভে চাই যে, উক্ত শাদনদুটিকে অধিগত করার প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের একটি স্ব্ম্থ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ; করিরা এরূপ. কিছু করাও 
প্রয়োজন, বাহার কলে জনগণের, অবর্ণনীয় দুঃখ-ক্লেশের আশ্ত প্রহীকার হয়, 
মৃত্যু অন্তত; কিছু দিনের দন্ত তাহাদের নিকট হাতে সবিয়া দাড়ায় । 
ভাহারা 'যর্দি ফাঁড়া কাটাইয়া, আশু বিপদ জভিক্রম করিয়া একটুধানি 
তাজ! হইয়া উঠিচে পারে, "হবে তাহাদের বল লইয়া গ্মমরা আরও ভোরের 
সহিত দেশের শাসনববন্থটিকে অধিগত করিবার জন্য জাই চালাইতে পারির। 
ইহা অস্বীকার করিষার উপায় নাই ঘে, এবন্প্রকার মনোবুন্তি দেশের 
ফাকে ফাকে উৎপত্তি লীত করিতে আর্ত করিয়াছে। কংগ্সেদের উচ্চোগে 
ভারতের শিরলগঠনের জন্য যে. শিনন কমিটি গঠিত হইয়াছে, : তাহা 
'তংপ্রকার মনোবু সত. সমূহেরই একটি জুপরিস্ফুট বিকাশ। . ক্ধগ্রেদ 
সংগঠনের, গোড়ায় মিঃ -হিউম ভারতরবামীকে ট্রদ্দেশ করিয়৷ বলিয়াছিলেন, 
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ছ্রেট আমাদের দখল করিতেই হইবে) কিন্ত ইহাও বলি থে; বাঁচিয়া থাকিবারি 
ভ্বন্ত আমাদের যে. সমষ্টিগত প্রয়োজন আছে, ততপ্রতি অবহেলা গ্রাদর্শন 
করিয়া আমরা জনগণের অকালমৃতার কারণ হইতে পারি না। 

বাক্তিগত স্বাস্থানীতি প্রতিপালন, বিশুদ্ধ বাযু জল ও পুষ্টিকর খান্চগ্রহণ, 
বাড়ীপর-পায়খানা ও তৎচহুঃপার্থ্ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিধান, ব্যাধির আক্রমণ 
হইতে আত্মরক্ষ!, সংক্রামক রোগ বিতাড়নের চেষ্টা, মিতাচার পালন ও আত্তান্তত্িক 
পরিশ্তদ্ধি বিধান ইত্যাদি স্বাস্থা-লীভের প্রাথমিক তিত্তি এবং শরনারী নির্বিশেষে 
'প্তোকেরই প্রতিপালনীয়। এই ভিন্ভির পাশাপাশি আরও ঢুই প্রকারের 
চইটি ভিত্তি 'একটি অপরটিকে ধারণ করিয়া তিনে এক হইয়া আছে । তাহা 
একটি শিক্ষার ভিত্তি, অপরটি অর্থোপার্জনের ভিত্তি।  স্বান্তা, শিক্ষা ও 
অর্থোপাজ্জন অঙ্গাঙ্গাভাবে সংযুক্ত । একটিকে ফেলিরা অপরটি আয়ন্ত কর! 
সম্ভবপর নয়। রোগী হাসপাতালের চিকিংপাধীনে সুস্থ হইয়া বাড়ী প্রস্থান 
করিয়াছে, কিন্তু স্ুন্বভাব বজায় রাখিবার শিক্ষা! পার নাই বলিয়া এবং 
অর্থোপংগ্জন ক্ষমতা স্বান্তারক্ষার উপযোগী নয় বলিয়া পুনরায় রোগাত্রান্ত 
হইয়া হাসপাতালের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টাস্ত এই ভতভাগা 
দেশে নিতাই পরিলক্ষিত তইতেছে। 

এই তিনট বস্ত স্বাস্থা, শিক্ষা ও অর্থে যাহাতে আমরা পরিপু 
ভইয়। উঠিতে পারি, তজ্জন্ত ভারতের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টে বে চারিটি বিভাগ 
বুপ্রকার শাখাপ্রশাখায় স্থশোভিত হইয়া বিরাজমান আছে, তাহাদের 
অ্ীনে বিভিন্ন প্রদেশে এ প্রকার চারিটি বিভাগ বিদ্ধমান আছে । 
মেইগুলিকে বলা হয়- স্বাস্তাবিভাগ, শিক্ষাবিভাগ, কুষিবিভাগ, শির্বিভাগ । 
এ বিভাগচতুষ্টয়ের কার্ধ-ধারাকে প্রধথ্থিত করিয়া প্রতি গৃহবানী 
দৈনন্দিন কাধ্য-ধারার সহিত ষংঘোগ করিয়া লইলে কেন্দ্র হইতে 
রস-ধারা প্রবাহিত হইয়া প্রতি বাক্তিকে সঙ্গীবিত করত: গ্রতি ব্ক্সির 


৬৭ আমরা কোন্‌ পথে? 


কাধ্যকে 'প্রগতিপরতায় হ্রনিয়নত্রিত করিতে পারে, কিন্তু প্রত্যঙ্ষ বর্তমানে 
থামাদের, অন্তিত্ব-রক্ষা-কল্পে যাহা যাহ! করা একান্ত ব্ূপে আশু প্রয়োজন, 
তাহা আমরা নিজেরা সাধন করিতে পারি নাকি? দেশের শাসনতন্বগ 
সংস্কার যাহা হইবে, তাহা যাহাতে ভাল করিয়া হয় এবং সেই ভাল 
হইতে আমর! যাহাতে বাচিবার উৎকৃষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারি, 
তাহার জন্ত যাহ! করিবার তাহা ত আমর! করিবই, কিন্তু আমাদের 
তৎকর্মের সমগ্রতা ততকল্পে নিয়োজিত না করিয়া (যাহার প্রয়োজনও নাই ) 
তাহার অদ্ধীংশকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া হিমাচলের মত বিপুলতা 'ও দৃঢ়তায় উন্নীত 
করিয়া, তাহারই গঙ্গোত্রীধারার মত তাহাকে দেশের প্রতপ্োজনের ক্ষেত্রে 
অর্থাৎ জনগণের রোগ-শ্রোক-মৃত্্যু বিতাড়নে, শিক্ষা-মর্থ-আহরণে নিয়োজিত 
করিতে পারি নাকি? 


॥ ২ ) 
দেশের শিল্প, কৃষি ও শিক্ষার ক্রমোন্নতির সহিত আমাদের স্বাস্থ্যের 
ক্রমোন্নতি যে অঙ্গাঙ্গাভাবে সংযুক্ত, তন্বিষয়ে 
শিল্প, কৃষি, শিক্ষা ও বাণিজোর আমরা পুর্ব প্রবন্ধে লিখিয়াছি। এই প্রবন্ধে 
সহিত স্বাস্থোর অঙ্গাঙ্গী নম্পরক উহাদের সহিত বাণিজ্যের সংযোগ সাধন 
করা হইল । 
ভারত গভর্ণমেপ্ট এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসম'* র পক্ষ হ 
শিল্প, কৃষি, শিক্ষা বাণিজ্য ও স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানের জন্য যাহা করা ঠা 
তাহার ফলে তত ততব্বিয়ের উন্নতির একটা 
সরকারী সংগঠনী-প্রচেষ্টা: ক্রঘপধ্যা় আমাদিগকে যে কখন আলিঙ্গন 
করিবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বল! যায় না। 
সুতরাং অনতিবিলম্বে আমাদের নিজেদেরই আত্যোন্য়ন-কার্ধ্ে নিযুক্ত হইয়! 
আমাদের অবর্ণনীয় ছঃথ-ক্লেশের লাঘব করিবার প্রয়াপ কর! উচিত। 


শ্বস্থ্য লাভের উপায় ৬ 


কোন পরিকরনা লইয়া কার্ধা করিবার ছচ্ছা'র 'উদয় হওয়া যাত্রই 

| ভারতের ভয়াবহ বিশালতা চক্ষুর উপর 

ভারতের বিশালতা সমুদ্চাসিত হইয়া উঠে। কিন্তু আমাদের 

| ভুলিয়া বাওয়া উচিত নয়, কোন বৃহৎ 

প্রচেষ্টাকে সাফলামণ্ডিত করিয়া তোলার ইহাই একটি প্রধান কৌশল যে, 

উহাকে বৃহ রূপে আরম্ভ না করিয়া ক্ষুদ্র রূপে আরম্ভ করা। সাফলাকে 

অন্ুদরণ করা যানব-চরিত্রের একটি সহজাত গুণ। ঢাকেশ্বরী কটন মিলের 

নাফল্যদর্শনে নারারণগজে আরও কয়েকটি কটন মিল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

নব নব প্রতিষ্ানের অভ্যুদয় এইরূপেই হইয়! থাকে | স্থতরাং আমাদের 

সংগঠনী-প্রচেষ্টা বা পরিকল্নাকে একটা নিদিঈ স্থানে সাফলামণ্ডিত করিয়া 
কুলিবার প্রয়াস করিতে হইবে) 

ভারতের সর্বদলীয় নেতবুন্দের একটি সম্মেলনে একটি অল ইত্ডিয়। 

বোর্ড-অব-ডেভেলপ মেন্ট গঠন করিতে হইবে। 


ল ইপ্ডিযা বোর্ড-অব- বোরের একটি পালণমেন্ট ও একটি ক্যাবিনেট 


ডেভেলপ মেন্ট থাকিবে। পার্লামেন্ট ও ক্যাবিনেটের গঠন 
| সম্পূণীকৃত না হওয়া পর্যান্থ সম্মেলনের প্রতিনিধি 
নত! কর্তৃক নিবুক্ত একটি কাধ্যকরা সমিতি বোর্ডের কাধ্য পরিচালন! করিবেন । 
মভাপতি, ছয় জন সদস্ত এবং ছয় জন সহকারী সদস্য দ্বারা সমিতি গঠিত 
হইবে। বোর প্রথম বৎসরে বুটিশ ভারতের ১১টি গ্রদেশান্তর্গাত ২৩৯টি 
জিলার মধো ১১টি জিলা নির্বাচন করিয়া কার্ধা আরম্ভ করিবেন এবং 
দ্বিতীয় বংমর হইতে প্রতি বৎপরে প্রতি ১১টি জিলায় তাহার কার্ষ্য সম্প্রলারিত 
করিবেন|] এই ক্রম অনুযারী ২১২ বংপরে সমগ্র বুটিশ ভারত বোর্ডের 
পরিকল্পনার অন্ততূক্ত হইবে । ্ 
বোর্ডের শিক্ষা, স্বাস্থা, কষি, শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থ--এই ছয়টি প্রধান 
বিভাগ থাকিবে। এক এক জন সদন্ত এক একটি বিভাগের ভার গ্রহণ 


৬৭ আমরা কোন্‌ পথে ? 


করিবেন।- শিক্ষা, স্বাস্থ, কৃষি ও শিল্প তৎ তত বিষয়ের বিশেষজ্ঞবুন্দের 
নিয়ন্ত্নাধীনে পরিচালিত হইবে। বাণিজা বিভাগের কার্য হইবে, 
ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কেই স্থানীয় উৎপক্নদ্রবযের কেনা-বেগতে উৎসাহ প্রদান 
করতঃ স্থানীয় অন্তরধাণিজা দ্বার! সর্বতোভাবে স্থানীয় লোকের পরিপোষণ বিধান 
করা। আর অর্থ বিভাগের কাধ্য হইবে, অর্থ সংগ্রহ এবং অর্থের বিলিব্যবস্থা 
করা। 
বিগত ইউরোপীয় বৃদ্ধের পূর্বে প্রায় সকল দেশেই "বাধ বাণিজানাতির 
প্রসার ছিল, যুদ্ধের পরে তাহ! বিলুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে সকল দ্রেশই 

স্বাবলম্বী হইবার জন্য নানাপ্রকারে চেষ্টা করিতেছে । 
স্বাবলম্বন ভারতবর্ষকেও একটি স্বাবলম্বী দেশ রূপে গড়িয়া তুণিবার 

টেষ্ট করা হইতেছে) কিন্তু ভারতবর্ষের চত্ুঃসীমার 
প্রাস্তরেখার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তদ্রুপ প্রয়াসে আম্মনিয়োগ করিলে ভারতের 
বিশালতা হেতু তাহার স্বান-বিশেষ প্রাচুর্ধো পরিস্কীত এবং স্থান-বিশেষ অগ্রাচুর্য্ে 
অবনষিত হইবার সম্ভাবনা জন্মিবে। অধিকনু মে মূলনীতি দ্বারা মানবজাবন 
পরিচালিত হয়, দেই নীতির সাঁহত তাহার সংঘাত বাধিবে। প্রক্কতি প্রতিটি 
মান্থবকেই প্রতিটি মানুষের ন্বপবিবদ্ধনে অভিন্তন্ত করিয়াছেন এই স্বপরিবদ্ধনের 
একটি অঙ্গ স্বাবনম্বন। সুতরাং মানব জাবন পরিচালনার নুলে থে নীতি বিদ্যমান 
রহিয়াছে, তাহার একটি নির্দেধ ভইল ইহাই যে, প্রতিটি মানুষ এতিটি মানুষের 
প্ুয়োজনীর বস্ত্র যথাসম্ভবন্দপে নিজেই উৎপাদন কিয়! খাবলম্বী হুহবে। 
প্রকারান্তরে ভাহার অর্থ ইহাঠ যে, প্রতিটি মহকুমা, প্রতিটি জিলা যথাসন্তব ব্ধপে 
স্বরং-সম্পূর্ণ হইবে! নুতরাং ঢাকা ও ছাপরা জিলা যাঁদ' ডেভেলপ মেন্ট-বোডের 
অন্তভূক্ত হয়, তবে সেই সেই জিলাবাসাদের বাচাবুদ্ধির শ্লোগান হইবে, 
1379. 700000১1350 017709109+--ঢাকার উৎপন্ন দ্রবা ক্রম করুন, 
ছাপার উত্পর দ্রব্য ক্রয় করুন| অবস্ত যে দ্রবা যে জিলায় উৎপন্ন: হয় না 
বা বেশী উৎপন্ন হয়, নেই জিলার সেই দ্রবোত্র আমদানী বা রপ্তানীতে 


স্বাস্থ্য লাভের উপায় ৬ত্, 


কোন বাধ থাকিবে না। এই প্রকার আমদানী ও ব্ুপ্তানী, খন ভারতের, 
সীমা ছাড়াইয়! যাইবে, তখনই তাহ ভারতের বহির্বাণিজ্য ফলিয়৷ পরিগণিস্ত, 
হইবে। 

যে সমস্ত জিল। বোর্ডের রিনা মন্তভুক্তি হইবে, বোর্ড চারি 
বদর পথাস্ত প্রতি বংসরে সেই সকল জিলার শিক্ষা, স্থাস্থা, কৃষি ও. 
শিল্পের উন্নতি বিধানের জন্ত প্রতি দফায় 

বোর্ড জিললনহকে কি ২ লক্ষ টাকা হিসাবে মোট ৮ লক্ষ টাকা, 
প্রকারে সাহাবা করিবেন সাহাধা করিবেন। কিন্তু পঞ্চম বংমর হইতে, 
তৎ তত বিষয়ের. ত২ তৎ পরিমাণ বায়ভার 

জলাপমৃহকেই বহন করিতে হইবে। অর্থাৎ বোর্ড হইতে চারি বংসরে, 
ক্রমে ৩২ লক্ষ টাকা সাহাবা প্রাপ্তির ফলে উপাজ্জন-ক্ষমতা কিঞ্চিত 
বদ্ধিত করত; এবং শিক্ষা, স্থান্থা ও চারিত্রগুণে কিঞ্চিৎ উন্নতি 
লাভ করতঃ আমারও বৃদ্ধি ও উন্নতি লাভের জন্য পঞ্চম বংদর হইতে 
প্রতি বংসরে সেই সেই জিলাসমূহ ৮ লক্ষ টাকা বোর্ডের তস্তে প্রদান 
করিবেন |. কার্থাতঃ বোডকেই তাহার প্রভাবপ্রতিপন্তি প্রয়োগ করিয়! 
বোঃ্ডর প্রতি ছিলার পরিপোষণবার প্রতি ছিল। হইতে সংগ্রহ করিতে 
বে বভা, কিন্তু জিলা-বিশেবের উন্নয়ন প্রয়ানণীলভা এবং হদান্ুপাতিক 
বায়ভার বহন সমর্থতা কতখানি আছে, পূর্বেই বোর্ডেকে তাহা বিবেচনা করিয়া 
দেখিতে হইবে । পাশ্চাতা দেশের গভর্ণমেন্টলমূহ দেশের উন্নতি বিধানের জন্ 
জনগণের মধ্যে লক্ষ-কোটা মুত্র! ঢাল্য়। থাকেন। অল হওয়া ডেভেলপ মেণ্ট 
বোডের প্রতি জিপাকে' চতুর্বাধিকী সাহাব্যধরূপ ৩২ লক্ষ টাক! প্রদান 
করার মূলে এ নাতিহ নিহিত থাকিবে। বলা আবহক যে, পঞ্চম বদর 
৮ইতে প্রতি গিলার সংগৃহীত অর্থ দ্বার! প্রতি জিলার হিসাবে যে স্তন 
ভহবিল স্থষ্টি করা হইবে, তাহা হইতে বোডের ফে্দীয় আফিম পরিচালনার 


০) 


ও 
র্‌ 


পি 


১৩০ 


সি 


বায় বারত কোন অর্থ গ্রহণ কৰা হইবে না। 


৬৪. আমরা কোন্‌ পথে? 


1০" প্রথম বত্সরের ব্যয় প্রতি জিলায় ৮ লক্ষ টাকা হিসাবে ১১টি জিলার 
আন্ত ৮৮ লক্ষ টাকা । দ্বিতীয় বসরে ২২টি জিলার জন্ত ১৭৬ লক্ষ টাক1। 
তৃতীয় বংসরে ৩টি জিলানু জন্য ২৬৪ লক্ষ 
বোর্ডের সাহাধ্য ব্যয়ের টাকা। চতুর্থ বংলরে ৪৪টি জিলার জন্ত 
হিসাব ৩৫২ লক্ষ টাকাঁ। পঞ্চম 'বংসর হইতে 
্‌ বোর্ডের আর ব্যয় বৃদ্ধি হইবে না। পঞ্চম 
বংসর হইতে প্রতি বংসরে নুতন ১১টি জিলা বোর্ডের অস্ততুক্তি 
হইবে সত্য, কিন্ত সেই বংসর হইতে বোর্ড পুরান্ছন প্রতি ১১টি 
জিলার বায় ভার বহন হইতেও রাই পাইতে থাকিবেন। চতুর্থ বর্ষ হইতে 
একবিংশ বর্ষ পধ্যস্ত বোর্ডকে প্রতি বংসরে ৩৫২ লক্ষ টাকা বায় করিতে 
হইবে। তাহার পরবর্তী ৪ বতসরে হী ব্যয় বংদরে ৮৮ লক্ষ টাকা হিসাবে 
ক্রমে হাস পাইয়া পঞ্চবিংশ বংসরে বোর জিল! নাচাবা-বাম় একেবারেই 
হ্বাস পাইবে। বোর্ডের কার্ধা প্রপারের সক্ষে সঙ্গে কেন্দ্রীয় আফিসের 
পরিচালনা বায় বুদ্ধি পাইবে তাহা উপরিউক্ত হিসাবের বহিভূতি হইলেও 
ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, বাৎনরিক ৫ কোটি টাকার চলতি 
ায়ের সংস্থান হইলেই বোর্ড কাধ্য পরিচালন! করিতে পারিবেন । 
সম্রাটের বশ্। নিবারণী তহবিলে ৬* লক্ষ টাকার মত দান পাওয়া 
গিয়াছে । কোয়েটা ভূমিকম্প এবং বিহারের ভুমিকম্প সাহাযয, ভাণ্ডারেও লক্ষ 
লক্ষ টাক1 দান পাগয়া গিছিল। ধনকুবের 
অর্থের নচলতা .: রকৃফেলারের দানের কলে ভারতে কয়েকটি কল্যাণ- 
কর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়া পরিচালিত হইতেছে । 
ৰেলুরে মন্দির নির্খাণের জন্য আমেরিকার দুইজন মহিলা ২ লক্ষ টাকা দান 
করিয়াছেন । খুষী় মিশনারিগণ পরিচালিত ভারতের বহু কুষ্ঠাশ্রমের বায় 
ইংজঞ্চের জনসাধাকণ বহন করেন। বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধে ভারতবর্ষ খণ 
করিয়াও বুটিশ গভর্ণমেন্টকে ১৭* কোটি টাকা দান করিয়াছিল। চীনের 
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নন্ধক্ষেত্রে ভারতের দান প্রেরিত হইয়াছে। স্পেনের ষৃদ্ধক্ষেত্রেও ভারতের 
দান প্রেরিত হইয়াছে। কংগ্রেসের ভিলক-স্বরাঙ্গা-ভাগারে ১ কোটা টাকা 
দান পাওয়া গিয়াছিল। দেশের বিভিন্ন জনহিতকর কার্যে রায় শ্বরপটাদ 
হুকুমটাদ বাহারের দান ১ কোটা টাক! অতিক্রম করিয়াছে। বিড়লা 
স্াদার্স আলদামের অনুম্নত সম্প্রদায়ের উন্নতি বিধানের জন্য আসাম 
গভর্ণমেন্টকে ৫ ভাজার টাক! দান করিয়াছেন বলিয়। সংবাদপত্রে পা 
করিয়াছি। বাঙ্গালী ও বিহারীদের মধ্যে সম্দ্রীতি সাধনের জন্য আচার্য্য 
জগদীশচদ্্ বস্থুর লক্ষাধিক টাকা দানের কথ! আমরা জানি। বুক্ত প্রদেশের 
গভর্ণমেন্ট তংপ্রদেশের অশিক্ষা! দূরীকরণ সাহাধা-ভাগারে ২২ টাকা হিসাবে 
জনসাধারণের নিকট দান প্রার্থন। করিয়াছেন। এই জাতীয় ছুষ্টান্ত দ্বারা ইহাই 
প্রমাণিত হয় যে, অর্থ অচল নহে, জাতিতভেদ এবং দেশভেদের উদ্ধেও ইহা 
,পচল এবং ই প্রমাণিত হয় ঘে, ভারতে থে নিত্য ছুভিক্ষ এবং মৃত্ার 
সহিত নিত্য লড়াই চলিতেছে, সে ক্ষেত্রেও ইভ ভাহার সচলতা। বজায় 
রাখিবে। | 

ভারতের নেডৃবুন্দ ভারতে এবং ভারতের বাহিরে অর্থের জন্ত আবেদন 

করিবেন | বংসরে ৫ কোটা টাকার চল্তি দল 

প্রয়োজনীয় অর্থ নংগ্রহা. সংগ্রহ করা চাই । পৃথিবীতে এইরূপ ধনকুবের 

কর! চাই বাক্তি আছেন, ঘিনি এককভাবে বোডের কাধা 

স্থুপরিচালিত করিতে পারেন । বাক্তিবিশেষের 

এই সমুজ্জল দৃষ্টান্ত চক্ষুর উপর ন্তন্ত রাখিয়া সমষ্টির অনুকম্পাকে উদ্রিক্ত 
করত; সমষ্টি হইতে বৎসরে ৫ কোটী টাকা সংগ্রহ করা অসম্ভব হইবে 
না। ইভা বল! আবশ্বক যে, অর্থশালীর নিকট অর্থ থাকিলেই হয় না, 
তাহা আদায় করিবার মত নৈতিক প্রভাব-প্রত্তিপত্তিসম্পন্ন, অ-দাধারণ 
রকমের ব্যক্তিও চাই এবং তেমন মহৎ বাক্তি ভারতে একাধিক বর্তমান 
'আছেন। 

ট্রিট 


৬৬ আমরা কোন্‌ পথে ? 


| ভারত গভর্ণমেণ্ট, প্রাদেশিক গভণমে্টসমুহ, অঞ্ধ 

কে কি ভাবে বোডকে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূচ, ভারতের জনসাধারণ, 
সাহাধ্য করিতে পারেন ভারতেতর দেশের মহত্প্রাণ বাক্তিগণ বোর্ডকে 

সাহায্য করিতে পারেন। 

পর্ী-উন্নয়ন কার্থোর জন্য ভারত গভর্ণমেন্ট ১৯৩৫ এবং ৯৯৩৬ খুষ্টান্দে 
প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টসমৃহকে এক কোটা টাকা হিসাবে সাহাধ্য কক্রিয়াছিলেন। 
ভারত গভর্ণমেন্ট প্রতি বশর বোর্ডকে ততোহধিক অথ দ্বারা সাহায্য করিতে 
পারেন। প্রাদেশিক গভর্ণমেপ্টসমৃহ অর্থসাহামা বাতীত বোর্ডের অন্তভূক্তি 
জিলাসমূহের ্বাবলম্বন-শক্তি-অজ্জন-মুলে আইনগত সহায়তা প্রদান করিতে 
পারেন। ছিল! বো এবং মুম্সিপালিটিসমুহ বোর্ডকে সাহাঘা করিতে পারেন । 
ভারতের প্রতিটি বয়স্ক ও উপার্জনশীল বাক্তিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথ'-বাক্তিগত বাবসায়ে নিষল্ 
বাক্তি, কুটার ও মাধামিক শিল্পজীবী, জমির উপস্ত্বভোগা, চাকুবিয়া, কূলিজীবী 
এবং শ্রমজীবী | ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে বাহারা সংলিপু, বথা-উমধ-বাবদায়ী, 
বন্ম-ব্যবদারী, কাগজ ও পুস্তক বাবসারী, লৌহাদি ধাতব দ্রবোর বাবসারী, 


রুধিজাত দ্রবোর বাবসায়ী, ইঞ্জিনীয়ার, কনট্রান্টর, চিকিৎসক, আহনজীবা, 
সংবাদপত্রের শ্বহাপিকারী প্রভৃতি এবং বিভিন্ন প্রকার কুটার ও মাপাঘিক 
শিলে বাহারা নিবৃক্ত আছেন, তাহার! এককালীন এল বাধিক সাভানা 
করিতে পারেন । জমিদাব-হাএকপারতশ্রণী প্রতি বসকে এবং চাকুরিয়া প্রতি 
মাসের উপাচ্ছনের এক অংশ দ্বারা প্রতি মাসে ধোর্ডকে সাহাধ্য করিছে 
পারেন । কৃষিজীবৰী ক্ষেত্রোংপন্ন শশ্তের একটি নিদিষ্ট অংশ দারা প্রতি বৎসর 
সাহায্য করিতে পারেন। শ্রমজীবী তাহার অবসরকালীন শ্রম ছারা 
বোর্ডকে সাহাধায করিতে পারেন।  এতদ্বাতীত ভারতীয় কোম্পানী 
আইনে রেছেষ্টারীরত। আয়কর প্রদানধাল প্রতিষ্ঠানসমূহের কন্মকর্তগণ 
ধাঙ্কাদের প্রতিষ্ঠননএ্ুভের বাৎসরিক লভ্যাংশের পরিমাণ ৩* কোটা টাকার 
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উদ্ধে হইবে, তাহারা তাহাদের প্রতিষ্ঠানসমূহের মর্যাদা এবং আথিক 
সঙ্গতির অনুপাতে বোর্ডকে এককালীন এবং প্রতি বংসরে বিপুল পরিমাণে 
পাহায্য করিতে পারেন। পুস্তক ব্যবসায়ী এবং সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী 
শক্ষার প্রসারে বোডকে সাহায্য করিলে পরিণামে তাহাদের পুস্তক এবং 
পত্রিকার বিক্রয়সংখা বুদ্ধি পাইবে। কৃষিজাতদ্রব্য ব্যবসায়ী শিল্পের প্রসারে 
বার্ডকে সাহাধা করিয়া জনসাধারণের ক্রয়শক্তি বর্ধিত করিলে তাহাদের কৃষিজাত 
পণোর মূল্য দৃদ্ধি পাইবে। এইবূপে ধিনি যেরূপেই বোর্ডকে সাহাধ্য করিবেন, 
'তলিই তাহার প্রতিদান লাভ করিবেন । বোডের কাধ্য বিভিন্ন সীমাবদ্ধ স্থানে 
আবন্ধ থাকিয়া ত্রম-প্রলারণশীল হইবে বলিয়া তাহাদের দান সমুদ্রে শিশির-বিন্দ 
'লক্ষেপ করার মত হইবে না। তাহাদের দানের ফলে এ এ স্থানের 
জনসাধারণ তাহাদের চক্ষুর উপরেই পুষ্টি লাভ করিয়া তাজা হইয়া উঠিবে এবং 
সেই পুষ্টি তাহাদেরই আত্মপুষ্টিতে যাইয়া রূপান্তরিত হইবে, তাহাদের দানশক্তি 
ক্রমে আরও বাড়িয়া বাইবে অর্থাৎ ক্রমেই তাহারা আরও ধনী হইতে থাকিবেন। 
ভারতেতর দেশের যে সকল মহত্প্রাণ বাক্তি ভারতের সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির অনুরাগা, ধাহারা ভারতকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন এবং শ্রদ্ধা 
করেন, তাহারা বোর্ডকে মাসিক অথব' বাধিক সহায়তা করিয়া ভারতের 
আপামরজনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে পারেন । পাশ্চাতা দেশের 
শমণকারিগণের মধ্যে অনেকেই এদেশে পরিভ্রঘণ করিতে আসিয়া ভারতবাসীর 
এববহ দারিড্্য দর্নে ক্লেশ অনুভব করিয়াছেন। তাহারা বোডের কার্ষো 
সঠাঁয়তা করিয়া নিজেদের ক্লেশের অপনোদন করিতে পারেন। 
বোর্ডের কেন্দ্রীয় আফিসের অধীনে প্রাদেশিক আফিস, প্রাদেশিক 
আফিসের অধীনে জিল! আফিন এবং জিলা আফিসের 
কার্য পরিচালনায় অধীনে মহকুমা আফিস থাঁকিবে। কেন্দ্রীয় এবং অপর 
মতব্যয়িতা তিন শ্রেণীর আফিমের পগ্িচালনা কার্যে বোডের যে 
ক্রমবদ্ধমান সংখ্যাযুক্ত বিপুল কন্মিদল থাকিবে, তাহারা 


ভা... আমরা! কোন্‌ পথে? 
| সেই মাসিক মাহিন পাইবেন। মা্িনার হার নানাতম হি ্ক্া« এবং উত্তম 
নি ২৫৯২ টাকা হইবে। বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্তগণের মাহিনা সম্বন্ধে এই হারের 
: স্যুতিক্রম হইতে পারিবে। বোর্ডের যেকোন কর্মী তাহার মাসিক মাহিলার একাংশ 
ৰা বা সর্বাংশ বোর্ডে দান করিতে পারিবেন। ইহা বল! আবশ্তক যে, কেন্দ্রীয় আফিসের 
কর্শিবুন্দ বাতীত অপরাপর আফিসের বর্শিবৃন্দ সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় লোক হুইবেন। | 
ধনবান্‌ পিতার পুত্র সহসা গরীব হইয়া পড়িলে যেরূপ তাহার পুরাতন, 
ভীর্ণশীর্ণ বাড়ীঘর সংস্কার করিতে আপন জনের সহায়তায় ধথাসস্তবজ্ধপে নিজেই 
সংস্কার-কার্্ে ব্রতী হয, বোর্ডের কন্মিবুন্দও সেইরূপ স্থানীয় শিক্ষিত, অল্লশিবিাত, 
চাষী, মঞ্তুর প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকের কায়িক পরিশ্রমের সাহচধ্যে স্থানীয়, 
কায়িক শ্রমমূলক কার্যাদি বগ-_কচুরিপানা উত্তোলন, হা্জামজা খাল ব! নদীর 
সংস্কার, জমিতে নেচকার্যোর জন্য খাল খনন, বন্তা প্রতিরোধ করিবার জন্য বাধ 
নিন্্মীণ, নূতন রাস্তা নিঙ্ধবাণ বা পূরাতন রাস্তার সংস্কার, পতিত জমির উদ্ধার ইত্যাদি , 
বিশেবজ্জের নিয়ন্্ণাধীনে থাকিয়া যগানম্থবনূপে নিজেরাই সম্পাদন করিবেন । 
সব্বদলীয় নম্মেলনের এ্রতিনিধি-সভার নিকট বোর্ডের কার্ধাকরা সমিতি 
প্রথম ছুই বংসর দায়া থাকিবেন। ভুতীয় বৎসর 
পার্লামেন্ট ৪ ক্যাবিনেট হইতে বে প্রদেশের যাহারা এক শত বা ভঙোহপিক 
অর্থ বোডে প্রতি বংসর দান করিবেন, তাহারাই 
প্রতিনিধি নির্বাচনের ভোটাধিকার লাভ করিয়া প্রদেশের লোক সংখ্যার 
অনুপাতে বোর্ডের প্রতিনি্ি নির্বাচন করিবেন। এই -নক্ধাচিত প্রতিনিধিগণ 
বোর্ডের পালণমেপ্টের সদস্তপদ লাভ করিবেন | পালামেন্টের সদস্তগণ বোর্ডের 
ফ্যাবিনেট গঠন করিবেন এবং ক্যাবিনেট মুদ্বিগণ বিভিন্ন বিষয়ের ভার গ্রহণ 
করিবেন। পার্প্ঘমেন্ট ও ক্যাবিনেট গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোক্ত 
প্রতিনিধিসতা এবং কার্যকরী সমিতি ভাঙ্গিয়া' দেওয়া হইবে। কার্যকরী 
সমিতির সভ্যবৃন্দ পালনমেন্টের সদস্তপদ নির্বাচনে দণ্ডায়মান হইতে পারিবেন । 
তিন বদর পর পর পার্লামেপ্টের সাধারণ নির্বাচন হইবে | 
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ডি শপ রর কটন জিলার লোক সংখ্যার: অনুপাতে হইবে। 
৭ বোর্ড প্রতি জিলাকে বৎসরে ৮ লক্ষ 
ৃ পা, | হিসাবে চারি বংসরে ৩২. লক্ষ টাকা যাহাযা 
| এ তাহা হইলে বোর্ড ২৩৮টি জিলাতে ৭৬১৬ লক্ষ 
টাকা সাহাযা করিবেন। যখন বোর্ডের জিলা-সাহাযা-ব্যয় থাকিবে না, তখন 
দেখ! যাইবে বে, প্রতিটি জিলা প্রতি বরের দেয় অর্থ বোর্ডের নিকট 
প্রদান করিয়া বোডের অধাস্থতায় নিজেদের সমষ্টিগত সংরক্ষণ ও পরিপোষণ 
কাধোর কতকাংশ নিজেরাই সুনির্ধাহ করিতেছেন । এই সংরক্ষণ ও পরিপোষণ 
কারোর পরিধি গোড়। হইতেই অথবা সুযোগ স্বিধা অনুসারে যে কোন 
সময় হইতেই বাহাতে ক্রমবদ্ধনবীলতা। লইয়া চলিতে পারে, তৎ্প্রতি বোর্ড 
দব্ধসময়ে স্ৃতীক্ষ্ মনোযোগ নিবন্ধ রাখিবেন এবং তাহার উপায় বাহির করিবার 
প্রয়াদ করিবেন 
* কেন্ত্রীর গভর্ণমেন্ট ও প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টমমূৃহের আইন-পরিষদাদির 
নির্বাচনে বোর্ড প্রার্থী দণ্ডায়মান করিবেন এবং 
ডেভেলপঞেন্ট বোড ও. তাহাদের সাফলা লাভে চি সাহাযা 
গভণমেন্ট কররিবেন। এই প্রকারে বোড আইনানুগ উপায়ে 
কেন্ত্রীর় ও চা গ্‌ভ টা পরিচালন- 
মত] দখল করিবার প্রয়াস করিবেন । এই প্রয়াসের সাফল্যের অনুপাতে বা 
সাফলোর চরমে অল-ইগডিয়া-বোর্ড-অব-ডেভেলপ্মেন্টের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সার্থকতা 
বদি হাস পায় বা না থাকে, ভবে তাহার অর্থ ইহাই হইবে ঘে, দেশবাসীর 
স্বাস্থোর উন্নতি বিধানে এবং “দেশের শিক্ষা, শিল্প, বাঁণিজা ও কৃষির ক্রমোন্নতি 
'ব্ধানের অন্তরালেও তাহাদের থে ঘা অমৃতধারা শি আছে, তাহার 
বিকাশ সাধনে কেন্দ্রীয় গভণমেন্ট এবং প্রাদেশিক গভর্মেপ্টসমূহ সবিশেষ 
মনোযোগী হইয়া কাধাকরী পন্থা অবলগ্বন করিয়াছেন। এ পন্থ যত দিন পযান্ত 
প্রকৃষ্টর্ূপে অব্লম্বিত না হইতেছে অর্থাৎ যত দিন পধান্ত গভর্ণমেন্টের শাসন-ঘন্ত্ের 


৭৬ আমরা কোন্‌ পথে ? 


উপর আমরা সার্কাভৌম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিতেছি, তত দিন 
পর্যান্ত আমাদের পরিকল্পিত বোর্ড জাতীয় কোন প্রতিষ্টানের মধ্য দিয়া মুমূর্সূ 
জাতিকে রঙ্গ করিয়া সকল দিক দিয়! স্থাস্থাবান্‌ করিয়া তগিবার চেষ্টা 
করিতে হইবে। 

(৩) 

বিগত ১৯৩৮ খুষ্টান্দের খুষ্টোৎসব উপলক্ষে "আনন্দবাজার" পত্রিকার 
সম্পদকীয় স্তস্তে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল ;__ 

“মানব সভাতার গব্ব করে; কিন্তু ঘেদশ হাজার বৎসরের ইতিহাস 
আমরা পাই, তাহার মনো মানব-সভ্যতার কি পরিচয় আছে ?£ দুই এক জন 
বুদ্ধ, খুষ্ট, শঙ্কর, চৈতন্য, কনকুসি!স, রামরুঞ্ আসিয়া তাভাকে মনুষ্যহের 
বাণী শুনাইয়াছেন বটে, কিন্তু মানুষের ভাবনে এসব উচ্চ আদর্শ কোল 
রেখাপাত করিতে পারে নাই | ভাই, দশ ভাজার বংসর পূর্বে আদিম মুন" 
পৰ্বত, অরণা, মরুভূমিতে যেদ্প হানাহানি, কাড়াকাড়ি করিত আজ 
তথাকথিত সভা মানব নেইরূপই করিতেছে! প্রভেদের মধ্য আদিম বন্বর 
মানবের পরস্পরের সঙ্গে হানাহানি করিবার অন্তর ছিল প্রন্থরথণ্ড বা বুঙ্ষশাখা, 
আর সভ্াজগতের অস্নম্পদ বাড়িযাছে-বন্দক, কামান, বোম তাহারু শক্তি 
বুদ্ধি করিয়াছে ।” 

মানবীর-সভাভার নে গলিত নিঃম্রাবের কাহিনী শাক্তশালী লেখনী মুখে 
ভিবাক্ত হইয়াছে, তাহাতে অতিরঞ্জন নাই। ঘুগে সুগে ষুগমানবগণ আসিরা 
আমাদিগকে মালিন্তপন্ক হইতে উদ্ধার করতঃ আমাদের সতাস্বরূপের পথে 
চলতগীল করিবার জন্ত কত প্রকারেই না প্রয়াম করিয়াছেন, কিন্তু আমরা 
ষ্টাহাদের প্রয়ামকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারিলাম কৈ? এই না-পারার 
অবস্থাটা! আমাদিগকে ইহা! অতি দিটরভাবে ম্রণ করাইয়া দেয় যে, দেহের 
চম্্মাংদমেদে আমাদের ঘেস্বাস্থ্য লীলায়িত হইয়! উঠে বলিয়া! আমর গর্বিত ও 
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পুলকিত হই, তাহাই আমাদের সমগ্র সত্তার স্বান্ত্বোর এক নহে,--তাহার 
অন্তরালে রহিয়াছে, আমাদের মানদিক স্বাস্থা, আত্মার বিকাশমানতা | ক্লেদমর 
শৈবালদল সরোবরের স্বচ্ছ জলরাশির উপর ঘন আস্তরণ পাতিয়া জলের 
স্বচ্ষ তাকে যেরূপ ঢাকিয়া! ফেলে, সেইন্সপ আমাদের জন্মপরম্পরানুক্রমিক কর্খের 
বিচিত্র সংক্কার আমাদের মন ও আআর শুদ্রতাকে আবরিত করিয়া রাখিয়াছে। 
তাহাকে পরাইতে না পারিলে আমাদের আ'ম-গ্রদীপ্তি কখনও বিকাশলাভ 
করিতে পারিবে না! 
পাশ্চাতা দেশের বৈজ্ঞানিকগণ. অনমনীয় অধ্যবসায়ের সহিত 
ক্রতপদে চলিয়াছেন, ছুন্ধহ পথ বাচিয়া অন্তলে'কের রহস্য উদবাটন করিতে । 
পুণাভূমি ভারতবর্ষেও তাহার তরঙ্গলহ্করী আনিয়া পৌঁছিয়াছে। বীাহারা 
জ্ঞানের সেবায় নিবেদিতগ্রাণত তাহাদিগকে নথোচিত নতি ও সন্মান 
নহক'রে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া ইহা ভিখিতেছি থে, বিজ্ঞানের উদ্দীপনামর 
স্পর্শ আমরাও লাভ করিয়াছি, আমরা অবৈজ্ঞানিক নহি। কিন্ত আধুনিক 
'বজ্ানবিৎ যান্ত্রিক অভিজ্ঞানে পুর্বববন্তী বিজ্ানবিদগণের ঘে বাণীর রহস্ত ভেদ 
করিতে সমর্থ হইতেছেন না, আমরা! সেই বাণীকে অ-বিজ্রানোভূত বলিতে পাবি 
ন!। খবিবৈজ্ঞযানক ছান্দোগ্োপনিষদে তীহার অমর লেখনীর ব্রেখাপাতে 
লিখিয়া গিয়াছেন, “সর্বং খবিদং ব্রঙ্গ'-ত্রঙ্গই সর্ধত্র পরিবিরাজমান | “ন এব 
অধস্থাৎ ল উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎন পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং 
সব্বং"--ভিনিহ অধে, তিনিই উদ্ধে। তিনিই সম্মুখে তিনিই পশ্চাতে, 
তিনি দক্ষিণে, তিনিই উত্তরে, সব্ধবস্থতেই তিনি। "পদে লৌমা 
হদমগ্র আসীর্‌ একমেবাদ্বিতীয়ং”_আদিতে এক অদ্দিতীয় সই বিদ্যমান 
ছিলেন, আর কিছু ছিল না। এইবাণী ঘেশুদ্ধ চৈতন্তলোকের অস্তিত্ব জ্ঞাপন 
করিতেছে, তাহার কোটা যোজন দূরে হউক বা সীমার অতিক্রঘণেই 
হউক, বে লোকে আমরা অধিবাস করিতেছি, তাহা কি মেই লেকেরই 
স্ুল প্রকাশোষ্ঠুত বূপরসগন্ধময়তার একটা প্রতিন্নপ নয়? প্রতিরূপ বণিয়াই 


৭২ আমরা কোন্‌ পথে ? 


নোবেল লরিয়েট ডক্টর কম্টন বলিতে বাধ্য হইয়াছেন বে, “210062 1)1355105 
£9 [180 10 0:০০--আধুনিক পদার্থবিগ্কা এককেই অর্থাৎ আদিরূপকেই 
প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলাধী। প্রতিরূপ বলিয়াই এডিংটন বলিতে বাধ্য 
হইয়াছেন, “80620915535 ঠা 55 1766291590595 15 10105 5)1808 
199৫”-_বস্তবাদ বহুকাল পৃব্র মৃত্ার কোলে সমাধি লাভ করিয়াছে। প্রতিরূপ 
বলিয়াই রাদারফোর্ড ইলেক্টণের আবিষ্কার সংপাধন করিয়া গৌরব গঞ্জনে ঘোষণা 
করিলেন, নাই নাই, কোথাও বস্তু নাই, আছে মাত্র বিছ্বাৎ বিসর্পন (78085010200) 1 
বুহদারণ্যকোপন্ষদের খধি কি বলেন শাই,--“বিদাদ ব্রঙ্গেত্যাহুশরক্গকে 
বিছাৎ বলা হয় £ অর্থাৎ ব্রহ্ম ক্রম-বিকীশমান অবস্থার এক স্থদুরবন্তী পটে বিছ্বাৎ- 
বনরূপেও প্রকাশিত? সুতরাং হহা একটা সত্য দিদ্ধান্ত ঘে, আমর? প্রতি 
মান্ধষ ব্র্ধ৪ বটে, ভাবঘন প্রতীকও বটে, বিদ্রাং ঝা চিৎস্পন্দন সমষ্টিও 
বটে। 

কালপ্রবাহের ভিতর দিয় কেমন করিয়া আমরা আমাদের এই ব্রা ব। 
চিৎস্পন্দনসন্তাকে সংস্কারের আবরণ দ্বারা আবৃত করিয়া ফেলিয়াছি, ভাতা 
বুঝিতে হইলে আদি-প্রাণ; হইতে আমাদের ক্রমাবতরণ চিত্রটি একবার অঙ্কিত 
করিয়! দেখা প্রয়োজন! চিত্রটি এইরূপ £- 


ূ আদি প্রাণ 


। প্রাণ রাজা 





আদি প্রাণী 
প্রাণী রাজা | 


)্‌ 


মানব 


স্বাস্থ্য লাভের উপায় ৭৩৬. 


আমরা আদি-প্রাণ হইতে নির্গত হইয়া, প্রাণ-রাজ্য উতক্রষণ করিয়া 
আদি-গ্রাণীতে ():0101018570) পধ্যবদিভ হইয়। প্রাণীরাজ্যের প্রান্তস্থিত 
পিথকেন্থুপাস, হিডেলবার্গ, ক্রোমাগনন প্রস্ততি মানবস্তরের ক্রম-বিকাশমানতার 
ভিতর দিয়া পূর্ণ মানব পধ্যায়ে উপনীত হইয়াছি; অর্থাৎ থে বিরাট 
কালপ্রবাহকে আমরা পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি, তাহারই ক্রোড়ে পরিপালিত 
' হইয়া আমরা যে অগণিত সংস্কার (কম্ধের ছাপ) আহরণ করিয়াছি, তাহাই 
বূপঘন হইয়া অভিবাক্তি লাভ করিয়াছে এবং অধিকতর রূপে অভিব্ক্তিশীল 
হইয়া চপিয়াছে যে জাবত্ের পধ্যায়ে, আমরা সেই পর্যযায়ভুক্ত পুর্ণ মানব । সহজ, 
কথায় আদি-প্রাণ হইতে নিগত, প্রাণ-রাজ্য € প্রাণা-রাজ্য উৎক্রান্ত প্রতিটি 
মানুষ আমরা প্রতিটি মানুষের জল্মজন্মানুক্রমিক চিন্তা! ও কম্মোভাত অগণিভ 
সংস্কারের সমষ্টিভূতরূপের এক একটা চলমান, জীবন্ত প্রতীক। আমাদের 
প্রতাক্ষতী সন্বন্ধে ইহাই যদি সতা হয, তবে ইভ! স্বতটই গ্রমাণীরৃত ভয় যে, 
»পত স্তপাকৃত সংঙ্কার ব! কন্মের ছাপকে আমাদের মন্তিক-কোষ হইতে বত 
অধিক পরিমাণে অপনারিত করা সম্ভবপর হইবে, তত অধিক পরিমাণে 
আঘাদের চৈতন্যদস্ডা আত্মপ্রকাশশীল হইবে | 
এ সংস্কার বা কন্মের ছাপকে দূর করিবার উপায় কি? শুধু মাত্র 
মলোবল প্রয়োগ করিয়া! ততপ্রয়াসে আত্মনিয়োগ করিলে আমাদের প্ররম 
বাতায় সমালক্ত হইবে। বাহির হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে আমর যে লখ্ঘাত 
গাভ করিতেছি, তাহার ক্রিরা প্রতিক্রিয়া আমাদের চিংশক্িতে যে কম্পন 
চাগে, সেই কম্পনের ০৬৮৮৪ চললহ মন| মন যদি দব্বশক্কিমান্‌ 


মূ 
5৮, ভবে তাহার ননশক্তিমন্, তাহাতেই নিশেষ ইইয়া যায়| 


চে 


আধুনিক বাঁলয়া যে ভাবধারা বর্ধমান যুগে সুথাতি লাভ করিয়াছে, সেই 
তাবধারায় ধাহারা অনুপ্রাণিত, তাহাদিগকে কৃতাঞ্জনিপুটে তাহাদের অচ্ুদার 
দুটি নিক্ষেপকে সংবরণ করিবার আবেদন জানাইয়া এবং থে চিরন্তন সত্য 
বিভৃষিত আনাবাদের লোহিত বুক্তে আমাদের উদ্ভব, তাহার শোর্ধা বাধামধ্যদাকে 


আমর! কোন পথে £ 


. পপ্রশীন প্রণিপাতে স্মরণঘনন করি! ইহা! বলিতেছি যে, আদি-প্রাণ শ্ রূপে 
প্রকাশিত হইয়া যে অনাহত শবধারায় আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে 
পর্বত নির্গনিত শ্োতন্বতীর এক একটা! বাকে দেন্ূপ এক এক প্রকার 
উদ্িগুঞুন প্রকাশ পায়, যাহা তদ্রপ আমাদের সন্ধার সুক্ষ হইতে 
স্ূলান্ুরূমিক এক এক)! বাঁকে বা স্তরে এক এক প্রকার গুপ্সন লইয়! ধ্বনিত 
হইতেছে, এক মাত্র সেট অলাহত শক দ্বারাই আমাদের মন্তিষকোব-নিচিত 

সংঙ্গারের লয় সাধন সম্ভ। বপ্ধ বা ভাব বিনাশ পায় না, কপাস্থরিভ তর, 
ইহাই আমর! জানি; কিও আমরা ইহা অনেকেই জালি নাংযে। বন্ধ বং ভাব 
উৎপত্তি লাভ করে দে যে শককেন্ছে, সেই সেই শক কেন্দ্র তং তত বক্ক বং ভাবের 








লয় সান করিতে পারে। আমাদের সন্তানিচিত দেহ শ্-পারার পারল্পনু 


ক্লুমিকতা এইরূপ 2 


_নশিভাতীয় শককেন্জু 
রি | 


| 1----সব্বনিক শব্দ ক 


হিলি বা বাহারা যথাক্রমে চর্থ, তীয় ৪ দ্বিতীয় শ্ষ-েন্ছে অর্ধিগমন 
করিয়াছেন, ভিনি বা ঠাহারা অপর সমুদয় লোকের তংতং কেন্ছের নিয়া 
জাত কম্মের ছাপ দূর করিতে পারেন | বিলি আদি শব্দে অধিগমন 
করিয়াছেন, তিনি সর্ব সংস্কার ব! সকল কশ্মের ছাপ দূর করিতে সক্ষম | 


স্বর্ণের মালিস্ত দূর করার ন্যায় আমাদের চৈন্যসন্তার গানে যে মালি 





স্বাস্থ লাের গায় | ক ৭৫ 


সঞ্চিত হয়ছে অহা দুর করিয়া । পরিবার, মা রঙ জমোংকর্ুধর | 
পরিশ্তন্ধ ভাব ; রিং (কত হইলে__নীতিজ্রান, মানসিক স্বাস্থ, 'অহিংসা 
মানবপ্রেম ও আত্মার বিকাশমানভ লাভ করিয়া! ধনজন-দামাভা- জোতজমি্বরূগ 
দর্ণ লাভের জন্য জগৎ ব্যাপিয়া প্রতি মানুষের সহিহ প্রতি যানুষের বে 
হানাহানি ও কাড়াকাড়ি চলিতেছে, ভা দূরীভূত করিতে হইলে এই শব্দ 
ব্ূপ সনের আশ্রয় ভিন্ন অন্ত কোন পগ নাই। 

আমেরিকার স্ববিখাত গদার্ধাবং জঙ্জ হারিবনের একটি উক্কি উদ্ধত 
করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপনংহার করিতেছি । উদ্কিটি এই ৮0৫56 
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ভাংপ্যা-সত্যের অনুমন্দান শুধু কৌঢিঃলোন্দীপক নহে) স্বর অনুসন্ধান 
অপেক্ষা লাহডনলকও বটে ; কোন বিশে বস্থর অনুদন্ধানের পরিবন্ধে বদি প্রাণের 
কান্তিক চাহিদায় সনুষ্ধ হইয়া নভযানুসন্জানে প্রবৃত্ত হওয়া যার, ভবে ভাত 
1ভীরতর হয় এবং তাহার ফলে প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ উপজাত লবারূপে 


+৭. 


0: আজ শাকখ লো 
তল তয় থাকে | 


বাবপায়ের গোড়ার কথা 


(১) 


“বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী স্তদদ্ধং কষিকশ্মণি । 
তদদ্ধং রাজ-সেবায়াং তিক্ষা'য়াং নৈব নৈবচ ॥ 
ইহা নশিক ভারহব্ষেরই মন্মবাণী। কিন্তু ভারতবাপীর কন্ম-বৈপুণ্য 
বন্তমান যুগে বাণিভা-লঙ্গী ভারতবর্ষ পরিতাগ করিয়া ইউরোপ আমেরিকায় 
যাইয়া তাহার সুবর্ণ নিংহাসন পাঠিয়ংছেন। আমরা আড়ঘর সহকারে লক্্মী- 
দেবীর অচ্চনা করি, ব্রত করি, লঙ্গার কোটায় পয়সা রাখি, কিন্তু তাহার 
কল্যাণ্পিঃক্রাবে অভিপিঞ্চিত হইতে রা না! কংগ্রেল সংগঠনের পুনের 


হলোমোঠল বত সথেদে লিখিয়াছিলেন-5 
“উাভা কম্মকার করে হাহাকার, 
সততা বাতা ঠেলে অন্ন মেল! ভার | 
সুতা কাটা আসে ভুঙগ হতে, 
_ দেশলাই কাঠি তাও আলে পোতে । 
প্রপদীপটি জালিতে থেতে শুতে দেতে 
কিছুতেই লোক নয় স্বাধান ৫ 
দেশের তৎকালীন অবস্থা অন্ঈশতান্দা পরেও কিছুম। বদলায় নাই) 
এদেশে দেশলাই কাঠির আমদালীর হিসাব এইন্জপ 25. 
বিগত মহাঘুদ্ধের: পুব্দে প্রতি বহদর গুড়ে ৮ শক্ষ টাকার অধিক । 
মহাযুদ্ধের সময় প্রতি বৎসর গড়ে ১৫৩ পঙ্গু টাকার অধিক | অহাদ্ধের 
পর হইতে গড়ে ১৭৬ লক্ষ টাকার অধিক । 
বোস্বাই-আত অদাবাদের কটন মিলের মাজিকগণ বাংলাদেশে বন্ধ পরিবেশন 
না করিলে বাঙ্গালীর লজ্জা নিবারণ হয় না-ইহা বঙ্গবাপীর এক মহ্মাস্ত্িক 


ব্যবসায়ের গোড়ার কথা ৭৭ 


ঢুরবস্কার পরিজ্ঞাপক ! এতিগাসিকগণ বলেন, কোম্পানীর আমলে এবং তাহার ৪ 
পুর্বে বাংলা বন্ত্রের জন্ পৃথিবী-বিখ্যাত ছিল। ১৭৮৭ খৃষ্টাবেও একমাত্র 
ঢাকা জিলা ভইতেই ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের মস্লিন ইংলগডে রপ্তানী হইয়াছিল । 
কিন্ত ১৮১৭ থৃষ্টাবে এই রপ্তানী একেবারে বন্ধ হইয়। যায়। 

অধ্যাপক শ্ত্ীধুক্ত বিনরকুষার সরকার 'নয়া বাংলার গোড়া পত্তন" 
নামক পুস্তকে লিখিয়'ছেন, এজাম্মাণী, ফ্রান্স, ইংলগড, আমেরিকা ইত্যাদি 
মুলুকে গবেবণা-ভবন, অনুসন্ধানালয়, পরীক্ষাগৃহভ ইত্যাদি নামের জ্ঞান- 
বিজ্ঞানকেন্্র বিপুল আকারে মাথা তুলিয়াছে। খ্রগুলির কোন কোনটা ঠিক 
থেন এক একটা স্বতস্থ বিশ্বনিষ্ভালদের মুস্তি গ্রহণ করিতেছে । কয়লা, বিছা 
গস, চামড়ী। চিনি, কাচ, দুধ ভুলা, রেশম ইতাদি প্রতোক বস্ক লইয়াই 
অতি উচুদরের লেবরেটরি। কন্মশালা বা পরীক্গাকেন্্ গড়িয়া উঠিতেছে ।” 

বাবসার-বাণিজোর শ্রীবৃদ্ধি সাধনের মুলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার যে 
অপরিহাধা প্রয়োজন আছে, ইহা বুঝিয়া আমরা নিরলসভাবে তত্গবেবণায় 
আত্মনিয়োগ কর; আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের বণিষ্ঠতা সাধনে তৎপর 
হইব কবে! 

'আইচার্ষা প্রকুল্পচন্্র রায় বলেন, “আজকাল দেখা যায়, শিল্প-বাণিজা 
শিখিবার জন্য শত শত নুবক ইউরোপ, জাপান ও আমেরিকায় ছুটিতেছেন । 
তাহারা শিক্ষিতবা বিবয়ে বতদূর পারেন, জ্ঞান লাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া 
আসিয়া হতাশ হইয়া বেড়াইতেছেন । তুমি বস্ত্র রঞ্জনই (৫50108) শেখ, 
বৈদ্যুতিক পুর্তকার্ধাই (9160008081] 01110671010) শেখ, কি কোন বিশেষ 
বাসাধনিক শ্রমশি্ই (911905081 1700050) শেখ, যতদিন আমাদের 
দেশের লোক সেই সমস্ত বাপারে (901911:15০) প্রত না হইবে, ততদিন 
সেই বিদেশলব্ধ শিক্ষা কার্যকরী ও ফলবতী হইতে পারিবে না” 

ইংলগ্ডের আধুনিক তাতে ভারতবর্ষের ঠক্ঠকি তাত অপেক্ষা চারিগ্ণ 
দ্রুত কাজ হয়। বিলাতের তাত এদেশে চালাইতে চেষ্টা করিলে আমাদের : 


৭৮ আমরা কোন পথে? 


দেশব্যাপ্ত তাতীদের যদি 'অচলায়তন' বোধহ প্রবল হইয়া দেখা দেয়, তবে। 
কেমন করিয়া বিদেশলন্ধ উন্নত শিক্ষা এদেশে কাধ্যকরী ও ফলবর্তী হইবে ? 
এতংসম্পকে আমাদের বিনীত অভিমত এই যে, আমাদের বিশেষ শিক্ষা 
কার্যাকরী  ফলবতী হইবে তখন, বখন একটি বিশেষ স্থান অর্থাৎ একটি বিশেষ 
একক বা ইউনিটকে কেন্ত্র করিয়া! আমাদের কম্মের উন্মাদনা জাগিবে। 
এই ঢাকা সহরে অবস্থান করিরা ঢাকাই ঘি, ঢাকাই চিনি, ঢাকাই 
ময়দা, ঢাকাই তৈল, ঢাকাই ডাল, ঢাকাই বন্ত্ব হতাদি নিত্যপ্রয়োজলীয় 
ব্স্ক পাওয়ার উপায় নাই । ঢাকায় তৈল আসে লঙ্কো হইতে, দ্বত আসে 
পাটনা হইতে, ডাল আদে মুঙ্গের হইতে, বন্স আনে আহমদাবাদ হইতে। 
লক্ষো, বোস্বাই, মাদ্রাজ সম্পককেও এই কথ! প্রয়োজ্য। তগাকার লোকও 
তাভাদের বন্ুপ্রকার নিতাপ্রয়োজনীয় বস্র জন্য অপর স্থানের লোকের উপর 
লিভরণাল | আন্তপ্রাদেশিক ও আন্তক্জাতিক ক্ষেত বাপিরা এতহসম্পকে 
আমাদের দে বিরাট পরনিভরণীলতার উদ্ভব হ্ইয়াছে, ভাতা আধুনিক 


সভাভার আশান্বাদ কি অভিশাপ, তাহার আলোচনা লা করিয়া ইহা 


২ 


বলিতেছি ছে, হাবলায় বাপি পরিচালন'কে আমরা এহপিন যাবহ যে দষ্টি- 


1 আদিতোছত এক্সাদে তাহার পরিবল সাধন একান্ত 


£ 


সি 


ভঙ্গীতে অবলোকন করি 
পক্ষেই আবম্তক হইয়া উঠিয়াছে। 

পঞ্চাশ কি এক শৃত বৎসর পুরে এদেশে আরাম বা মহকুমার শিতা 
প্রয়োজনীয় বস্থ গ্রাম বা মহকুমাতেই উৎপন্ন ভইহভ॥।  আন্তপ্রদেশিক বা 
আস্তজ্জাতিক বাণিজ্য তথন৪€ ছিল, কিন্ত গ্ামগুপি ভুংহক্ষ পীড়িত ছিল লা। 
ঢাকা জ্িলার লোক সংখা ৩৪ লক্ষ ৩২ হাজার! টাকা জিলার সমস্ত বয়স্ক 
ও সুস্থ লোক একত্রে মিলিয়া একটা পরিকল্পনার শিয়ন্্ণাধীনে তাহাদের 
নিতাপ্রয়োজনাযু সমুদয় বস্ক মথাসস্তবকূপে উৎপন্ন করিতে পারেন। ক্ষেত্রের 
বিশালতা আমরা ভয় পাই, কিন্তু ৩৫ লক্ষ লোকের পক্ষে ঢাকা জিলা 
বিশালায়তন লহে। | 


লে? 


ব্যবসায়ের গোড়ার কথা! ৭৯ 


শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র মিত্র “বাংলার শিল্প 'ও আথিক উন্নতি” নামক পুস্তকে 
পিথিয়াছেন, “আজ অধিকাংশ জাঁতিরই লক্ষ্য হইতেছে, প্রয়োজনীয় বিষয়ে 
দেশকে বতদূর সম্ভব 'আম্মনিভপ্শীল করিয়া, সম্ভব হইলে, বাহিরের জন্য 
অতিরিক্ত উৎপাদন করা। অবগত ইহার অর্থ এই নহে যে, আন্তর্জাতিক 
ব! আস্তপ্রাদেশিক বাণিজাকে উৎসাহ দেওয়া হইবে ন'। পুরাপুরি শ্থয়ং- 
সম্পূর্ণতা অসম্ভব, জাতির অর্থনৈতিক জীবনে তাহা স্বাস্থ্যের লক্ষণও নত ফি 
'নজের অস্থিত্ব ও বুদ্ধিকে বজায় রাখিয়! মনুর্জান্িক বা আন্তপ্রদেশিক 
বাণিজাকে উত্সাহ দিবার অবকাশ যদি পাওয়া যায়, তবে উৎসাহ দেওয়া 
উচিত বটে। আমরাও পুরাপুরি স্বয়ং-সম্পূর্ণভার কথা না বলিয়া মথাসম্তব 
স্বয়ং-সম্পূর্ণতার কথাই বলিতেছি এবং প্রতি দেশ বা প্রদেশ সম্পরকে না বলিয়। 
পতি মহকুমা বা প্রতি জিলা সম্পর্কে বলিতেছি। 

কাবসায়ের মলে আছে, একে অন্যের প্রয়োজন পরিপুরণ, একো 
মন্তের সেবা বা 56১৬1০০, এই সেবা নিকটতম পারিপার্থিক হইতে বদি উৎপন্ন 
হয়, ্বেই তাহা স্বাভাবিক ও শোভন হইতে পারে। প্রকারান্থরে তাহার অর্থ 
হভাই যে, একে অন্তের প্রয়োজন পরিপুরণরূপ কাধ্য যদি পাড়াকে অবলম্বল 
করিয়া, মহকুমাকে অবলম্বন করিয়া বা 9 অবলম্বন ০ ডি উত্কে, 


(২) 


৬, 


১৯৩৯ থুষটান্দে কুমিল্লীয় বঙ্গীয় সাহিতা-সন্মেলনের যে উৎসব সমাপ্ত হইল, 
হাহার বিজ্ঞানশাখার অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগ 
বলিয়াছেন, প্বাংলাকে সুজল!, সুফলা করিয়া ভলিতে হইলে বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে মাধামিক এবং কু্টীর-শিরের প্রবর্তন করিতে হইবে। আত্মশক্তিতে 
বিশ্বাম স্থাপন করিয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাংলার শিল্প সংগঠন করিয়া 
ভুলিলে বাংলার অর্থ নৈতিক ভিত্তি দৃঢ় হুইবেই 1" | 


ষঃ আমরা কোন্‌ পথে ? 


আমর! বাক্কিগত জীবনে শিল্প-বাণিঞ্জোর পত্তন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিবার জন্য যেমন একটি স্থান নির্বাচন করিয়া তথায় দোকান-পসার সাজাইয়া 
বাই, তারপর উরতির ক্রমতালে অন্যান্য স্থানেও দোকানের শাখা-প্রশাখা খুশিয়া 
দেই, সেইরূপ আমাদের জাতীয় জীবনের জীবনবৃদ্ধিগত অর্থাৎ বাবসায়-বাণিঙ্গাগত 
তিত্বিকে, প্রতিষ্ঠিত ও বলিষ্ঠ করিয়! ক্রম-প্রসারিত করিতে হইলে বর্তমান 
অবস্থায় আমাদের পক্ষে সর্বোত্কৃষ্ট উপায়--অপেক্ষাকত আল্লায় তলবিশিষট 
স্কান নির্বাচন করিয়া লওয়া এবং নেখানেই আমাদের জাতীয় জীবনকে 
সম্প্রলারিত করিবার চেষ্টা করা। আমাদের বক্তধ্য বিবয় সহজে পরিশ্দুট 
করিবার জন্য আমরা এস্লে ঢাক! জিলাকেই সেই বিশেষ স্থান বলিয়া ধরিয়া 
লইতেছি । 

ভারত-গ্ভর্ণমেন্টের অর্থনচিব ১৯৩৯-১৯৪০ খুষ্টাব্দের বাজেটে বে ভুলা 
উপর আমদাশী শুদ্ধ দ্বিশ্ুপিত করিয়া আমাদিগকে চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছে, 
সেই ভুল! ঢাক! গলাতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত) ঢাকার প্রাকৃতিক 
আবহ ওয়াতে বর্তমানে এমন কোন পরিবন্তন দংঘটিত হয় নাই, যাহাতে এন্প 
বলা সম্ভব হইতে পারে যে, ঢাকায় কাপাস চাৰ সাফল্য লাভ করিবে না। 
ঢকেশ্বরী কটন মিলের ম্যানেঞ্জিং এজেন্ট শুবুক্ত আবিলবন্ধু গুহ ঢাকার তুলার 
চাষ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন থে, লঙ্থা আশবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট তুলা ঢাকায় প্রচুর 
পরিমাণে উত্পাদন করা বাইতে পারে । অতএব ঢাকাব'শী কেন তাহাদের 
প্রয়োজলীয় তুলার ভন্ত অপর স্থানের উপর নির ক'পবেন, তাহার কোন 
সদ্নুক্তি আমরা দেখিতে পাইতেছি না। 

“সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাকীর শেষ তাগে তুলার চাষ হাস পাইতে আরম্ত 
করিলে পাটের প্রতি ঢাকার কৃষকর্দিগের দৃষ্টি আকধিত হুইয়াছিল।” 
নারায়ণগঞ্জ, সাতুরিয়া, বায়রা, কেরাণীগঞ্জ, তালতলা, লোহজঙ্গ, ঢাকা প্রভৃতি 
কন্দর হইতে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে পাট কলিকাতায় রপ্তানী হয়। 
কলিকাতার চট-কলওয়ালাগণ পাটচানীদিগের প্রাণান্ত পরিশ্রমলন্ধ পাটের দর 


ব্যবসায়ের গোড়ার কথা ৮১. 


নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। তাহার একমাত্র প্রতিকার-_মষ্পূর্ণতঃ চটকলওয়ালাগণের 
উপর নিভর ল। করিয়া পাটজাত পণ্যের কুটীর-শিল্প প্রবর্তন করা । পাট 
উৎপাদনের কেন্দ্রসমূহে পাটের সুতা কাটবার ছোট ছোট কল স্থাপন করিলে 
পাট যাহার! উৎপাদন করেন, তাহারাই চট, দড়ি, কার্পেট, সতরঞ্চি, সজনী, 
তোয়ালে, ঝাড়ন, বিছানার চাদর, স্ট্রেগারের কাপড়, আনন, ব্যাগ প্রভৃতি প্রস্তুত 
করিতে পারেন। গন্তরষেন্ট বাংলাদেশে পাটের চাৰ হাস করিবার জন্ত যে 
প্রচার কার্না করিয়াছিলেন তাহা বিফল হইয়াছে । কারণ-_পাটের পরিবর্তে 
আর কি বস্ব চাষ করা বাইতে পারে, তাহার প্রচার কার্য করিয়া গভর্ণমেন্ট 
পাটটাথাপ্িিকে কার্যত; তাহার কোন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। 
উৎকুষ্ট ধরণের বীজ ছারা অন্ন স্থানে অধিক পাট জন্মাইবার লীতি গ্রহণ করিয়া 
বাজারের চাহিদা নিদ্দেশে পাটের চাষ হান করাত আবশ্যক বটেই, কিন্ত আথের 
চাষ, খেজুরের চার, চীনাবাদাম, তিল, তিনি প্রক্ীতির চা দ্বারা এ হস্থীভূত 
চাষকে দহজেহ পুরণ করা যাইতে পারে। সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টায় ঢাকার পাটের 
উত্পাদন সরবরাতে কেন সামন্তশ্ত সাধিত হইবে না, কেন ঢাকাবাসী আখের চাষ 
ও খেজুরের চাষ বাপকভাবে প্রবস্তন করিয়া! কুটার-শিল্পের যারফতে নিজেদের 
প্রয়োভলায়ু চিনি, গুড়, মিশ্রি ইতাদি প্রস্থত করিতে সক্ষম হইবেন না, তাচা 
আমর। বুঝিতে পারি না। 

বন্যা ৪ অনাবুষ্টি নিবারণ করিয়া এবং কৃষি-বিজ্ঞানের নিদেশে ধান্তের 
চাব নিয়গিত করিয়া ঢাকা জেলার ধান্তোৎপাদনের পরিমাণ এবং ধান্তের গুণ 
বন্ধিত করা ফাইতে পারে। ঢাকার অনাবাদী, পতিত ও জলে-ডোবা জমির 
পরিমাণ ৯৫০ ব্গমাইল | সেই ৯৫* বর্গ মাইল জমির অন্ততঃ কতক অংশেও 
শশ্যাদি ছলান ঘাইতে পারে কি না, তাহার গব্ষেণা করা যাইতে পারে। 

গম, তিল, সরিষা, তিসি, গোল আনু, তামাক, বিভিন্ন প্রকারের ডাল 
প্রভৃতি অপরাপর শঙ্তাদির চাষও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রবর্তন করিলে ঢাকার 
কৃষিজাত সম্পদ বুদ্ধি পাইতে পারে । ঢাকার মণিপুর ফার্মে কৃষিব্ষয়ক যে 





৮ আযষর! কোন্‌ 
বৈজাদিক্ গবেষণা হইতেছে, তাহার অভিজ্ঞতা ঢাক্ষা' জিলার স্্ম ছড়াইরা 
দিতে না-গারার কোনই কারণ নাই। ৃ 
ইউরোপ-আমেরিকায় জনপ্রতি ফল ও হু্ধ বাবছার করিবার সরি, 
ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। আর আমরা মুনি-খধির দেশের লোক হ্ইয়াও 
তত্প্রতি বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়া চলিতেছি। তাহার ফলে আমাদের 
জীবনীশক্তি ভ্রাস পাইয়া যে ক্রমে শৃন্তবাদের দিকে পরিধাবিত হ্হয়া 
চলিয়াছে, তত্প্রতি আমাদের জ্রক্ষেপ নাই বলিলেও চলে। নিউজিল্যাণ্ডের 
এক-চতুর্থাংশ লোক গোপালন-বাবসায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। ঢাকাবাপা 
কি বাগ বাগিচা করিয়া ব্যাপকভাবে ফলের চাব করতঃ ফল ভক্ষণ করিতে 
পারিবেন লা, ফলের ব্যবসায় করিতে পারিবেন না? উত্কষ্ট প্রজনন দ্বার 
উৎকৃষ্ট ডগ্ধবতী গাভী লাভ করিয়া প্রচুর পরিমাণে ছদ্ধ পান করিতে পারিবেন 
নাঃ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ছদ্ধজাত দ্রব্যাদি প্রস্থত করিয়! তাহার ব্যবসায় 
চালাইতে পারিবেন না? 

“শিল-সমৃদ্ধিতে ঢাকা বঙ্গের গোরবস্থল ছিল। ঢাকার বন্থশিন স্বা় 
মহিমার জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই স্রনোগে জগতের ধনয়াশি 
শতমুখী জাত্রবীর ধারার ন্তায় ভারতে আদিয়াছিল। ঢাকার শিঈগাকুলকে রাজশক্কি 
বলে আপনাদের পণাদ্রব্য জগতের গ্রহণীর় করিহে ভয় নাই । চাকার 
বনের জন্ত সমগ্র জগৎ বে এক অময়ে দোহশ্ুক নয়নে তাকা ইয়া থাকিত, 
তাহার বথেষ্ট প্রমাণ আছে । ১৭৯৩ গুগ্ান্দে ১৩৬২,১৫৪, টক্কা মলোর বন 
ঢাকা হইতে রপ্তানী করা হইয়াছিল |" বন্থশিল্পে এই ঢাকাবামীকে যদি স্বাবলম্বী 
করিয়া তোল। না বাহতে পারে, তবে আমাদের সকল শিক্ষা-দীক্ষা কি বার্থ, 
হইয়া যাঁহবে না” নারায়ণগঞ্জ মহকুমার মাধবদী এবং তন্নিকটবর্তী স্থানে, 
সম্প্রতি ২০ হাজার তাত চলিতেছে । প্রতাক্ষভাবে ৩* হাজার এবং পরোক্গভাবে 
১ লক্ষ লোক এহ তাত-কার্য্য; দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে । কুটাগ শিপন নষ্ট না. 
করিয়াও ছোটথাট বন্ঘ' বাবহগারের সুবিধা লাভ করিবার জন্ত তখাকার লোক, 


| সপ্্রতি একটি নমবায়-সমিতি স্থাপন করিয়া ১ লক্ষ ২৫ হাজার :টাকার বৈছাতিক-; 
শক্তি উৎপাদনের যন্জাদির অর্ডার দিয়াছেন। স্থানীয় লোকের চেষ্টায় স্থান- 
| বিশেষের লুপ্ত শিল্প যাঁদ এই ভাবে ভাগরিত হইতে পারে, তবে জিলাবাসিগণের 
ৰ চেষ্টায় ঢাকা জিল! কেন তাহার লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে না, তাহ 
| মামরা বুঝিতে অপারগ । 
হোসিয়ারি দ্রবা, পিত্বল-কাংহ্য-লৌহ ও ইস্পাতের দ্রব্য, লোহার যন্ত্রপাতি, 
 খেল্না, দিয়াশলাহ, চামড়ার জিনিষ, লগ্ন, কাগজ, সেলুলয়েড, ফিতা, বোতাম, 
নিব, ছুরিকাচি, বরগ্ুন-দ্রবা, রাসায়নিক দ্রবা এবং অপর যে সমস্ত খুটিনাটি 
শিল্পদ্বোর ঢাকাবাসার দৈনন্দিন জীবনে অপরিহাধ্য প্রয়োজন, বিশেধজ্ঞের 
নিমুন্তণাধীনে কুটীর-শিরের মারফতে তাহাদের এ সমস্ত দ্রব্য প্রস্থত করিতে না 
পারার কোনই কারণ নাই। “আমাদের দেশে অনেকেই মনে করেন যে, 
বড় বড় কল-কারথান' না হইলে শিল্পের উন্নতি হয় না। কিন্তু জাপানের শিল্প- 
হতাম আমাদের এই ভান্ত ধারণা নিরলন করিবে। জাপান তাহার কুটারশিল্প 
দারা বৈদেশিক প্রতিযোগিতাকে পরাহত করিয়াছে । জাপানের বিজ্ঞানসম্মত 
উপায়ে পরিচালিত কুটারশিল্প জাপানকে নিতা-প্রয়োজনীয় বোর দিক দিয়া 
স্বাবলম্বী করিয়া তুলিরাছে। জাপানে কুটারশি্পসমূহ ক্রমশঃই এত উন্নত ও 
বাপ্ক হইয়া গড়িয়াছে যেঃ অনেকেই এই কুটীর-শিল্পজাত দ্রবানস্ভারের উপর 
নিউর করে। কাবসায়ীরা বি'ভন্ন গ্রামে পল্লাবাসীদিগকে কাচা মাল সরবরাহ 
করে। তাহারা ভাতাদের কৃবিকাধ্যের অবকাশ সময়ে ছোট ছোট মন্ত্রপাতির 
সাহায্যে শিন্নদ্রবা প্রস্তুত করে।” এতৎসম্পকে জাপান আমাদের অনুসরণীয় 
নহে কি? | 

মোটকথা, ঢাকা জিলাকে নমগ্র বাংলার অথবা ভারতবর্ষের অস্থিবৃদ্ধিমুখর 
বাবসায়-জীবন শুরু করিবার কেন্দ্রস্থল বলিয়! যদি ধরিয়া লওয়া যায়, অর্থাৎ গোট। 
বাংলাবাসী বা ভারতবাশী ঘদি আপনার্দিগকে একটি বাসি মনুষ্য, য্থ।- প্রফুল্চন্্র - 
রায়, মহেশচজ্্র ভট্টাচার্ধা, ঘলশ্তাম দাস বিরলা বা শ্বরূপঠাদ হুকুমটাদ রূপে কন্পন! 





৮৪ আমরা কোন্‌ পথে ? 


রিয়া ঢাকা জিলাকে তাহার প্রগন্িপরায়ণ অর্থনৈতিক জীবন চালন! করিবার 
কেন্্রস্থল বলিয়া ধরিয়া লন, তবে তীহাকে ঢাকার কৃবিক্ষেত্রের ও শিল্পক্ষেতেত 
সম্পদ পরিবদ্ধিত করিবার জন্য যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহা তাহা করিলে 
তাহার জীবনের ক্রম-লফলতা অর্থাৎ ঢাকাবাসিগণের বাবসায়বাণিজাগত 
ক্রমোন্নতি অনিবার্ধারূপেই দেখা দিবে।  বঙ্গবাদী বা ভারতবামিরূপী সেই 
ব্ষ্টি মনুম্য অপরাপর জিলায়ও তাহার কার্ধা প্রসারিত করিতে পাধিবেন অর্থাং 
ঢাকা জিলার আম্মোন্নয়নের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অপরাপর জিলার অধিবাসি 
গণও তাহাদের আর্থিক সচ্ছলতা বিধানে প্রবস্রশীল হইয়! উঠিতে পারেন | * 
এই কার্যে মূলতঃ তিনটি বন্তর প্রয়োজল ২ 

(১) জিলাবাসীদের যথাসস্তবরূপে স্বাবলম্বী হইবার এীকান্তিক অ+গ্রহ 





(২) অর্থ 
(৩) লেতৃত্ব ৃ 
এতদর্থে ঢাকাবাসীদেত্র মধো স্বাবলগ্বী ভইব'র প্রনুত্তি জন্মাইতে হইবে 


সর্বভারতীয় নেতৃত্বশক্ষিকে টাকায় বিনিঘোগ করিতে তঠবে। যে জুলির 
পরিকল্পনা লইয়! কার্ধ্য আরম্ভ করা হইবে, ত্রাগার প্রাথমিক পৰ্ধের অং 
সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দকে সরবরাহ করিতে হইবে। দ্বিতীয় পর্ব হইতে জিলা, 
পরিকল্পন! পরিচালনার ব্যয় বাবত জিলার 'প্রতি-বয়ঙ্ক ৪ সমর্থ বাক্তির নিকা 
হইতে স্বেচ্ছা প্রদত্ত দান সংগ্রহ করিবার যোগ্যতা অর্জন ক্সিতে হইবে। 

প্রতি জিলার অর্ধ-সরকারী প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ 5 ডিস্রীক্টবোডের শাসনঘনথা 
ধিনিই অস্কুরিত করিয়া তুলিয়া থাকুন না কেন, তিনি সশরীরে এক্সণে বরষা, 
না থাকিলে উক্ত শাসনযন্ত্ের কাথা প্রতি জিলাতেই স্ুচারুক্রীপে শিকধাভি? 
হইতেছে। লর্বভারত্রীয নেতৃবৃন্দ ঢাববাদীদের আর্থিক সচ্ছলভাবিধণনের জর 
যে পরিকল্পনীকে মূর্ত করিয়া যন্ত্রে পাঁরণত করিবেন, তার পারিচালল 


পাপ পি জন 1০ 


* শারতবর্ধের অন্তঃ কয়েকটি জিতে বে একই সয়ে এবপ্্রকার কাধে আ্মমিরো, 
কর! বাইতে পায়ে না, ইহ বল। আঙাদের উদ্োক্ক নছে। 


বাবসায়ের গোড়ার কথা ৮৫ 


এবং কলাকৌশল পরিবর্ধনের বুদ্ধি যখন স্থানীয় লোকের মধ্যে আত্মপ্রকাশ 
করিবে, তখন তীহারা উহার দায়িত্ব বহন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া তাহাদের 
নেতৃত্ব-শক্কিকে মন্থত্র প্রয়োগ করিতে পারিবেন । 

আমাদের দেশে সম্প্রতি জমাজমির সরকারী খাজান1 হ্রাস করিবার এক 
'মান্দোলন চলিতেছে । দুই-একটি প্রদেশে ভূমি-কর হাস কর! হইয়াছে ও বটে। 
ইতাকে আমরা জাতীয়জীবনের ক্ষয়রোগের লক্ষণ বলিয়া অভিহিত করিতেছি 
নদীর শ্রোতধারায় ভাসমান কাষ্ঠথণ্ডের মত ভীবন চালনার বিভিন্ন লঃয়াজিমার 
প্রাচযোর শোতে আমর! ভাসিয়া চলিব--ইহাই হউক আমাদের সঙ্কল্প; তবেই 
ভংলগয়াজিমা উৎপাদনে আমরা মনোধোগী হইতে পারিব। ইংলগ্ডের লোক 
আমাদের অপেক্ষা ভাভাদের গভর্ণমেন্টের হস্তে চার পাচগুণ অধিক ট্যাক্স প্রদান 
করেল 1 শাহ বলতেছি যে, ভূমিকর হান করিবার প্রয়াস না করিয়া ভূমির 
্ পাপন কেমন করিয়া ছিগুণিভ, ত্রিগুণিত হইতে পারে, কেমন করিয়া 
রমিত উশ্বর্যাভাগ্ার আমরা লুগঠন করিয়া আনিতে পারি, তাহার 
প্রয়াসে আম্মনিয়োগ করাই হহবে আমাদের জাতারজাবনের সচ্ছন্দ-সজীবতার 
ক্ষণ, এবং ভহপ্রয়াসে আাজুলিয়োগের ফলে আমাদের হস্তে যে অতিরিক্ত অর্থ 
দঞ্চিত হইবে, 'হাহার অংশবিশেষ অর্থাৎ আমাদের অভিরিক্ত আয়ের পাচ পয়সার 
দু পয়সা আমাদের আরও উদ্বদ্ধনের মুলে ব্যয় করিবার নীতিকে যদি আমরা! সক্রিয় 
করিয়া ভুলিতে পারি। তবে শুধু বে আমরা আর্থিক সচ্ছলতায় পরিপূর্ণ হইয়া 
উ্ঠিব, ভাতা নয়, দেশে আমাদের স্বাধিকার ব! আত্মরাজ রি প্রচেষ্টা 
বাঁন্চতর হইয়া দ্রুততর ফল প্রদান করিবে। মুতরাং আমরা হহ। অকুন্ঠিতচিত্তে 
বলতেছি থে, দেশের মেরুদণ্ড পবল করিয়া তুলিবার কাষা এনমেন্টের কারা, 
আমরা ভাতা করিবহই না আমাদের মধ্যে বদি এই মনোবৃত্তির উদ্ভব হয়, তবে 
তাহা বাড়ী-ঘরে আগুন লাগিলে অপরের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিয়া আগুন ন1 
নিভাইবার মতই হইবে। 

আমকপ! এই প্রবন্ধে পুনরায় ইহ! বলিতেছি যে, ব্যবসায়ের গোড়ায় আছে, 


৮৬ আমর! কোন্‌ পথে ? 

 এফে অন্তের প্রয়োজন পরিপূরণ, সেবা বা 9০:1০. আর এই সেবা! যদি 
নিকটতম পারিপার্থিক হইতে উদ্রিন্ন হয়, অর্থাৎ এই একে অন্যের প্রয়োজন 
পরিপুরণরূপ সেবা যদি পাড়া, গ্রাম, মহকুমা, জিলাকে অবলম্বন করিয়! 
গড়িয়া উঠে, তবেই তাহা নিদ্বন্ হইয়া অযৃত ফল প্রসব করিবে । 


(৩) 

১৯৩৯ খুষ্টাব্ধের ২৩শা মে তারিখে “আনন্দবাজার” লিখিতেছেল, 
“রংপুর জিলার আদিতমারী গ্রীমে ১ মাইল দীর্ঘ ও ২৬ ফিট প্রশস্ত 
একটি খাল কাটিয়া ছুইটি বিলের সহিত স্বর্ণমতী নদীর সংযোগ সাধন করা 
হইয়াছে । এই খাল খননের ফলে বিলের জল বাহির হইবার পথ পাওয়ায় 
প্রায় ১ লক্ষ বিঘ। জমি চাষের উপযুক্ত হইয়াছে এবং পার্বতী গ্রাঘগুলির 
স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবারও সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। এই বিরাট কার্যা গ্রামবাসীদের 
দ্বার! সাধিত হইয়াছে, ইহাই সব্ধীপেক্ষা উল্লেখফোগা। করিদপুর জিলাগ 
গোপালগঞ্জ অঞ্চলে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বস্থুর নেতৃহে গ্রামবাসিগণ দে সব খাল 
কাটিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে তাহাও শ্মরণীয়। কিছুদিন পুরে ব্রাহ্মণবাডিরার 
'সাহাবাজপুর প্রাইমারি কংগ্রেস কমিটির উদ্ভোগে গ্রামবাদিগণ কর্ক ১ 
যাইল লম্বা ও ৩৯ ফিট প্রশস্ত এক রাস্তা নিশ্মিত হইয়াছে । গ্রামের 
উন্নতির জন্য কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া ন! থাকিয়া গ্রামবানার! যে নিজেদের 
হাতেই উহার ভার লইতেছেন, ইহা আশার কথ। সঙ্গেও নাই) 

শুধু থাল কাটা এবং রাস্ত। বাঁধার ব্যাপারে নয়, কবি ও শিল্পের সমুন্নতি 
বিধান এবং তদানুষঙ্গিক কাধ্যাদি সাধন করিবার তারও প্রতি জিলার অধিবাসিগণ 
লশ্িলিতভাবে গ্রহণ করিতে পারেন, যদি তাহার! প্রাথমিক অর্থ সাহাযা এবং দেশের 
নেতৃত্বশক্তির সহঘোগিত্তায় বঞ্চিত না হন, হা আমর! দৃঢ়কণ্ঠেই বলিতে চাই । 

ইংলগ্ডের নৈসগিক সম্পদ প্রচুর লহে, ছয় মাসের খাস্তও সেই 
দেশে উৎপন্ন হয় না। এই অবস্থাতেও ইংলগুবামিগণ তাহাদের শিল্প-বাণিজোর 


ব্যবসায়ের গোড়ার কথা ৮৭ 


বিপুল উন্নতি সাধন করিয়াছেন। কিন্ত আমাদের দেশে শ্রান্ধোপলক্ষে বা বিবাহ- 
'উতমবে যে পরিমাণ কাঙ্গালীর সমাবেশ হয়, বড় বড় সহরের, রাস্তায় বা ফুটপাণে 
কাঙ্গানী এবং কুষ্টক্লোগীর যে. প্রাচুর্য দেখা যায়, গ্রামে প্রবেশ করিলে গ্রামবাসীর 
'অস্থাস্থ্য ও দারিদ্র্যের যে জলন্ত প্রতিচ্ছবি নয়নে পতিত হয়, তাহা আমাদের 
অর্থ আহরণ করিবার কৌশল-বোধ জাগরিত করিতে পারিতেছে না। স্বরাজ 
লাভ করিতে যদি আমাদের আরও ২৫ বংসর লাগিয়! যায় ( লাগিবে না, এক্সূপ 
কোন নিশ্চযতা কেহই দিতে পারেন না), তাভা হইলে তাহা'রই আশায় বসিয়া 
থাকিলে আমাদের অবস্থ। বে ক্রমাগতই মন্দ হইতে থাকিবে, কল্পনার চোখে 
ভাহ। নিরীক্ষণ করিতে পারা যায় নাকি? দেহরক্ষার উপযোগী নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
জিনিষ ত বটেই, তাভা ছড়া আরামের জন্তও যে সমস্ত দ্রবাসামগ্রীর প্রয়োজন 
হয়, '্ভাহাও আমাদিগকে উৎপাদন করিতে হইবেই ৭ ডক্টর মেঘনাদ সাহা 
বলেন, “আধুনিক বিজ্ঞান-প্রমাণিত করিয়াছে বে, দেশ জয় করিয়া মানুষ যাহা 
করিতে পারে না, নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে কাঁজে লাগাইলে তাহার 
অনেক বেশী সম্তব হয়। ভারতের খনিজ দ্রবা, কৃষি ও শিলসংক্রান্ত ব্যবস্থাকে 
সুনিয়দ্িত করিতে পারিলে দেশীয় মাল ভারতেই নিঃশেষিত হইবে 
এবং তাহার ফলে ভারতের জীবনযাত্রা প্রণালী ধীরে ধীরে উন্নত হইবে ।” 
দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি বিধানের জন্ত একটি পরিকল্পনা 
লইয়া কার্যাঙ্ষেত্রে অবতরণ করিতে হহলে আমাদের সব্বীগ্রে প্রয়োজন, এক 
ব। একাধিক পরীক্ষাকেন্ত্র, অর্থ এবং সব্ধ্ভারতীয় নেতৃত্ব-হহা আমরা পূর্বে 
বলিক়্াছি এক্ষণে তৎসম্পকে কিঞিৎ আলোচনা করিবার প্রয়ান করিব। 
পরীক্ষা-কেন্দ্র :__ঢাক1 জিলা অথবা এক একটি প্রদেশের এক একটি 
ভিলাকে পরীক্ষা-কেন্দ্ররূপে নির্বাচন করিবার সার্থকতা ইহাই যে, নেতৃত্বশক্তি 
এ এ স্থানে কেন্দ্রীভূত হইতে পারিবে, যেমন আইন-অমান্ত-আন্দোলনের 
সময় স্থান-বিশেদে সর্বভারতীয় নেতৃত্ব কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। মানুষ মাত্রেরই 
স্বাভাবিক আকাঙ্ষা, সাফল্যকে সর্ধতোডাবে অন্ুসরথ -করা। প্রাথমিক 


৮৮ আমর! কোন্‌ পথে? 


পরীক্ষা-কেন্ত্র বা কেন্তরগুলিতে যদি সাফল্োর সম্ভীবনা ফুটিয়া উঠে, তবে অপরাপর 
স্কুলে অর্থাৎ অপরাপর জিলার অধিবাধিগণও নিশ্চয়ই তত্প্রকার কার্যে উৎসাহ, 
উদ্ভোগ ও অর্থ বিনিয়োগে তৎপর হইয়া উঠিতে পারিবেন । 

অর্থ :-_গতর্ণমেন্টের বিরাট কার্ধা চলিতেছে যে অর্থের বলে. সেই 
অর্থ কোথা হইতে আমদানীরুত হয়, তাহার বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই, 
তাহা নিয়োক্ত গন্থাগুলির ভিতর দিয়া গভর্ণমেণ্টের তহবিলে আসিয়। 
জমা হয়, যথ] £-- 

(১) ভূমির খাজান! 

(২) আমদানী-ন্ধ ও বপ্তানী-শুক্ক (1০110 00) 

(৩) উৎপাদন-শুক 

(৪) আয়কর, ব্ন-কর, মাদকদ্রবা-কর, ষ্টাম্প ফি ইত্যাদি 

ঢাকা ডিলার কালেক্টর এ এঁপস্থায় ঢাকা জিল! হইতে প্রতাক্ষ এবং 
পরোক্ষভাবে যে অর্থ সংগ্রহ করেন, তাহা এ জিলাবংশিগণেরই দ্রান বাতীত : 
আর কিছু নয়। গড়পড়ত। হিসাবে ঢাকা ছিলার প্রতি গৃহস্থ প্রতি বসরে 
গভর্ণমেন্ট-তহবিলে যে দান উৎসর্গ করেন,তাভার এক চতুর্থাংশ পরিমাণ বেশী 
দান করিবার সঙ্কল্প বদি তাহারা আপ্রাণতার সহিত গ্রহণ করেন এবং 
প্রতি বখসর তাহা তাহাদের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা মূলে অর্পণ করেন, তবে অভি 
দ্রুত তাহাদের আর্থিক অবস্থা উন্নততর হইবেহ 

সেবাই আঙ্গাদের' প্রস্থতি। রামকুষ। মিশন খর জন্য আবেদন 
করিলে ততথানি পরিমাণ অর্থই প্রাপ্ত হন, যতখাশি সেবা তাহারা প্রয়োগ 
করিতে সক্ষম হন। মহাত্বা গ'ন্ধী অর্থের জগ্ক আবেদন করিলে ততখানি 
পরিমাণ অর্থই লাভ করেন, যতখানি সেবা তিনি দেশে প্রয়োগ করিতে 
পারেন, অথবা প্রয়োগ করিবার আকাঙ্গাকে অভিব্যক্ত করিতে পারেন । 
জুতরাং দেশ-নেতুগণকে পরীক্ষা-কেন্দ্র বা কেন্ত্রগুলির উন্নয়ন কার্যের প্রাগমিক 
বায়ভার বহন করতঃ কেন্ত্র বা কেন্দ্রগুলির অন্ততুক্তি জনগণের কৃষি, শিল্প ও 


ব্যবসায়ের গোড়ার কথা! ৮৯ 


বাবদায়ের উন্নতিপ্রস্থ সেবায় সর্কগাথমে আপ্রাণ হইতে হইবে। যেই সেবার 
ফলে তাহারা যে পুষ্টি লাভ করিবে, তাহার অনুপাতে তাহার! নেতৃবৃন্দের 
হস্তে অর্থ প্রদান করিবেই। প্রতি দেশেরই গভর্ণমেপ্ট গঠনের গোড়ায় 
অর্থাৎ উন্নয়ন-উদ্বদ্ধনের মুলে, দেশের চালক ও চালিত__এই উভয় শ্রেণীর 
'মধ্যে এমনি প্রকারের একটা আদান-প্রদানের ভাব বিদ্যমান ছিল, ইহা. 
আমরা ধরিয়া লইতে পারি। | | | 

নেতৃত্ব £-নেতবুন্দের কৃষি-শিল্লাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার আবশ্তক 
করে না। কংগ্রেন কর্তৃক নিযুক্ক শিল্প-পরিকল্পনা কমিটির সৃভাপতি পণ্ডিত 
জওহরলাল শিল্প বিশ্েবদ্ঞ লহেন, কিন্তু কমিটির বিশেষন্দরনুনদ তাহা রই নিয়ন্্ণাধীনে 
আপনলাদের যথানিদিইট কাধ্য সাধন করিয়া যাইতেছেন। বত অধিক জনগণের 
মনোবুন্তির সহিত নহানুভূতিপরায়ণ হইয়া ঘিনি যত অধিক জনগণকে আপনার 
অভাষ্ট পথে পরিচালিত করিতে পারেন, তিনি তত বড় নেতা । বাংলার 
খ্বরা্ই সচিব মিঃ নাজিমুদ্দিন যখন পাবনার কোন বিলের কচুরীপানা উত্তোলন 
করিবার জন্য স্বয়ং জলে অবতরণ করিলেন এবং এই সংবাদ যখন চতুর্দিকে 
বাপু হইল, তখন কটুরীপানা উত্তোলন কার্যে পাবনার জনসাধারণ অপূর্ব 
উত্সাহ লাভ করিয়াছিল। নেতৃনুন্দাকও আর্থিক উন্নয়নের পরিকল্লনা'র মধ্য 
দিয়া জনগণের চিন্তে এমনি প্রকারের উতদাহের হ্ষ্টি করিতে হইবে। এই 
উত্পাহকে জিয়াইয়! ব্রাথা যখন জনসাধারণ নিজেদের পরম স্থার্থ বলিয়া 
বিবেচনা করিবে, তখন তাহারা পিগ্গেদের উন্নয়ন-পরিকল্পলার মুলীভূত 
শাসনতয্বের (পোষণতম্্ব বলিলেই ভাল হয়) পরিচালনা ও পরিরক্ষণে নিজেরাই 
সজাগ হইয়া উঠিবে। 

দেশের আশ্রম, সঙ্ঘ, মিশনসমুহের কর্তপক্ষগণ পারিপাশ্বিকের প্রয়োজন 
ইাষ্্ীর মুলগত অর্থ ভিতর হইতে গঠন করা। কাল্চান্ন এবং ইও্াষ্রীর 
অঙ্গাঙ্গী-নন্বন্ধই প্রাকৃতিক নিয়মানুমোদিত। আশ্রম.কথাটি আসিয়াছে আ- শ্রম 


৯ 'আঁমরা কোন্‌ পথে ? 


সধাতুঁ, হইতে। যেখানে অমের দ্বারা মানুষ উৎকর্ষ লা করে, তাঁহাকেই 
আশ্রম বলে। সঙ্ঘ এবং মিশলও আশ্রম বটে। ' ৭পূর্বে এদেশের আশ্রম- 
সধৃহের প্রধান অঙ্গ ছিল-_-তপন্তা, সেবা ও ভিক্ষা পারিপার্শিকের শুভ 
কামনায় তপস্তা প্রীণবান্‌ হইত এবং পারিপার্শিকের নিকট লব্ধ ভিক্ষা! 
দ্বারাই আশ্রমের বায় নির্বাহ হইত । এই অবস্থায় পারিপার্সিককে সেবা দান 
করা আশ্রমবাদীদের একট প্রধান কর্তবা ছিল।' ইহা হইতে আমরা বুঝিতে 
পারি যে, পূর্মকালে আশ্রমবাসীদের এই দেবা দ্বারাই দেশের ততকালোপঘোগা 
ইগ্তাষ্টার মূলহুত্রপাত হইত। এক্ষণেও সেইরূপ হইতে পারে। 

ক্ষতি স্বীকার করিয়া বাবসায় চালনা করিলে হাহাকে বাবসায় বলে না। 
. মুলধলাতিরিক্ত থে অর্থ ব্যবসায়ীর হস্তে জমায়েং হয়, তাহা দ্বারাই বাবসায়ী 
স্বয়ং তাহার সমাজ, দেশ ও জাতি ক্রম পরিপোষণে সমুদ্ধ হইতে থাকে । 
তাই, পৃ প্রবন্ধের জের টানিয়া এই প্রবন্ধেও হতা বলিতোছ বে, বাবনায়ের 
গোড়ায় আছে, একে ন্তের প্রয়োজন পরিপূরণ, সেবা বা 50৮10৪ এবং ভালর 
 লু'ভজনক পরিচালনা | 

(৪8 

“মনুষ্য-নঘাজের আদিম অবস্তায় প্রতোক বাক্কিই তাহার নিজের 
আবশ্তক সমস্ত কার্য করিত। কালক্রমে এক ব্যক্তির "পক্ষ নিজের যাবতীঘু 
কার্যাকরণ ও প্রয়োজনীয় যাবতীয় পদার্থ আহরণ কষ্ঠকস - ওয়ার ভিন্ন ভিন্ন লোক 
সমাজের প্রয়োজনীয় ভিন্ন ভিন্ন কার্ধা ও দ্রব্যাদি উৎপাদন ও সরবরাহ করিতে 
লাগিল! .. ...ঘে সকল কার্যে এবং দ্রব্যে মন্ধম্যের আহার-বিহার, দেহ রক্ষা, 
-শোভা-সোন্দর্ধয সাধিত হয়, সেই সকল কার্ধের এবং দ্রবোর আদান-প্রদানই 
ব্যবনায় নামে কথিত |? 

বাবসায়ী-সমাক্তকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা মাইতে পারে, যথাপণা 
- উৎপাদনকারী এবং পণ্য লরব্রাহকারী। পণ্য উৎপাদিত হয় কৃষি ও শিল্পে। 


ব্যবসায়ের গোড়ার কথা ৯১ 


বান্ত, চা, ইচ্ষু, পাট, খেজুর, তাল, কার্পাম, তামাক, . চীনাবাদাম, ছোলা-যুগমহ্র 
প্রভৃতি -ডাল, তিনি, গম, যব ইত্যাদি কৃবিজ। শাক-সজি রুধিজ। ফল এবং 
ভেষজ দ্রব্যের উতৎপাদনও কৃষিজ। গো-মহিষ-ষেবাদির উৎপাদনকে কৃষির 
অন্তর্থত বলিয়াই ধরা হইয়া থাকে | চিনি, দিয়াশলাই, সাবান, কাচ, পোসিলেন, 
পেক্সিল। কাগজ, বৈছাতিক পাথা, বৈছযাতিক আলোর বাল্ব, ওষধ, রাসায়নিক 
দ্রবা, পাম্প, থান্মোমিটার, রবার টায়ার, মোটর ইঞ্জিন, সাইকেল, ঘড়ি, 
গ্রামোফোন, রেডিও, "ওয়াটার প্রুক, চামড়া, কালি, লবণ প্রভৃতির উৎপাদন 
শিল্পের অন্তর্গত । সুতরাং দেখা যায়, জীবনচালনায় বাষ্টিগতভাবে এবং সম্টি- 
গতভাবে আমাদের যাহা-কিছুর প্রয়োজন, তাহা আমাদের এক শ্রেণী-বিশেষ 
উত্পাদন করেন এবং অপর শ্রেণীবিশেব হাহ! অপরের প্রয়োজনমত সরবরাহ 
করেন! উভয় শ্রেণীই অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বন্ধঘুক্ত। সুতরাং উভয়েরই ব্যবদায়গত 
মূলনাতি এক হইবারই কথা। 

ভূমির উক্বারতা-শক্তি বুদ্ধি, উত্কৃষ্ঠতর বীজ বপন, কীটাদির উৎপাত 
নিবারণ, অনারষ্টি ও বন্তার প্রতিরোধ প্রভৃতি বাবস্থার ভিতর দিয়া ক্ষেত্রজ শশ্য, 
শীক-সক্কি, ফল ও ভেষজাদি উৎপাদিত হইয়া সরবরাহকাদীদের হাতে আলে । 
উতকৃষ্টতম বলিয়া নির্বাচিত পুংপশুর ছারা স্ত্রীপশ্তর গভে পঞ্ুসন্তানের প্রজনন 
এবং উহাদের যথোচিত পুষ্টিপ্রদ খাগ্যাদির পরিবেশনের ভিতর দিয়া গো-মহিষ- 
ভেড়া-ছাগল পতি সব্বরাহকারীদের হাতে আলে । বিজ্ঞান-লক্্মীর কল্যাণ- 
সংস্পর্শে ক্রমোন্নত অবস্থা-প্রাপ্তির ভিতর দিয়! শিল্পশালায় শিল্পদ্রবা উৎপাদিত 
হইয়া সরবরাহকারীদের ইাতে আসে। পণাউৎপাদনকারী স্বয়ং পণায-সরবরাহ- 
কারীর স্থান গ্রহণ করেন না, তাহা নয়, অনেক ক্ষেত্রে তাহারা সরবরাহকারী 
ব। দোকানদারও বটেন। 

য্দি প্রয়োজ্নম'ফিক পণ্য উৎপাদিত না হয় অথব! প্রয়োজনের সীমা 
ছাড়াইয়াও যদি পণা উৎপাদিত হয়, তবে সামাজিক ব্যবস্থায় বিপধায় 
ঘটে। যুগের চাহদা অন্থদারে আমরা প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন করিতে 


৯২ “আমরা কোন্‌ পথে? 


পারি. নাই বলিয়া তৎপণ্য সরবরাহের সুযোগে এদেশে বৈদেশিক গবর্ণমেন্ট 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহার তাত! অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সরবরাহ- 
কারীদের সংখাও প্রয়োজনের তুলনায় অধিক হইলে সমাজের ক্ষতি অনিবাধ্য 
হইয়া উঠে। এতৎসম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত উল্লেথ করিতেছি । 

ঢাকায় পুস্তকের দোকান, কাগজের দোকান, ছ্েশনারী রবের দোকান, 
ওবধালয়, জুতার দৌকান, ডাইং-ক্রিনিং, রেষরেণ্ট, ছাপাখানা, কাপড়ের দোকান, 
বোডিং রা হোটেলের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। বাংলাবাজারে পুস্তকের 
দোকান ব্যতীত আর বিশেষ কিছু চোখে পড়ে না। পাটুয়াটুণী এক্ষণে কাপড় ও 
কাগজের দোকানের বহিরলের শোভা-সৌন্দযো ঝলমল। ওয়াইজ ঘাট রোডে 
বন্থ-ঘোষ কোম্পানী, ঘোষ ব্রাদান, হত্ডিয়া স্টোর প্রভৃতি বাঙ্গালী 
পরিচালিত কয়েকটি জুতার দোকানে জুহা প্রস্থত ও বিজী হয়। কলিকাতা 
হইতে চীন দেশীয় লোক আপিয়া মিটুফোর্ড রোড এবং ঝংশীবাজারে জুতার 
দোকান খুলিয়া ওয়াইজ ঘাট রোডের জুতার দোৌকানগুলির সমূহ গ্াঁতি করিয়াছে । 
রমাকাস্ নন্দী লেনের আধুনিক নামশোচিত চিন্তরঞ্জন বোঙি ঢাকার অন্যতম 
প্রাচীন হোটেল বলিয়া জানি। উক্ত লেনে ৩৪ বংসর পুর্কে প্রতিষ্িত আর 
একটি লাইসেন্স প্রাপ্ত হোটেল চলিতেছে | সম্প্রতি আর একটি হোটেল প্রতিষ্টিত 
হয়ছে এবং উহ্ভা৪ লাইসেন্স পাওয়ার চেষ্টা করিতেছে । ঢাকার ছাপাখানা পির 
আর্গিক অবস্থা মন্দ): এই অবস্থায়ও প্রতি বংসরেহ :৩ট ছাপাখানার 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। বলা আবগ্তক, ঢাকা সহরের ২ চিত্র ভারতবধের 
সমষ্টি-সরের সমষ্টি-চিত্রের একটি বাষ্টি অংশ মাত্র। সুতরাং বিষয়টি বাস্তবিকই 
গুরুতর বটে। | 

এই তথ্য হইতে আমরা ইহা! সহজেই বুঝিতে পারি যে, বাবসায় অর্থ বদি 
পারস্পরিক প্রয়োজন পরিপুরণ বা সেবা নাম প্রাপ্পু হয়, তবে দেশের সব্বাতরই 
পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহে নিয়ন্ত্রণ ও সামগ্তম্ত থাক! একান্ত পক্ষেই বাঞ্ছনীয় । 
বিগত মহাযুদ্ধের পূর্বে সকল দেশেই অবাধ বাণিজানীতি প্রচলিত ছিল। 


ব্যবসায়ের গোড়ার কথা ৯৩ 
বর্তমান যুগে সকল দেশই টেরিফের সহায়তায় অবাধ বাঁণিজারীতিকে খর্ঝ 
করতঃ দেশবালীদের পারস্পরিক-প্রয়োজন-পরিপূরণ-কার্যে একটা উন্নত ও 
বলিষ্ঠ ভাব আনয়ন করিয়াছে । দেশের সমগ্র অংশের বাবসায়ীদের কল্যাণের 
তরে থে নীতি অবলম্বিত হইতেছে, দেশের খণ্ড অংশের ব্যবসায়ীদের কলাণের 
তরেও সেই নীতি অবলম্বিত না ভওয়ার কোন কারণ দেখি না। 
জান্মাণীর সহর বন্দবেও না-কি পণা উৎপাদন ও সরবরাহ মুলে ব্যবসায়ীদের মধো 
নিব্ধিরোধ সেবার ভাব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত সরকারী নিয়ন্্ণবিধি 
প্রতিপশলিত হয়| * 


« প্রদুকত রাধেশচন্্র রার প্রগিত "হেনরি ফোর্ড' নামক পুস্তক হইতে ফোর্ড সাহেবের 
অনাবশ্ঠক প্রতিদন্দিত! বা! অবাধ বাণিজ্য সম্বন্ধীয় অতিমত নিযে উদ্ধত করিতেছি। হেনরি 
ফোর্ড যে স্থানে দেশ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই স্থানে আমর জিলা শক প্রয়োগ 
করিয়া উহাকে আমর আমাদের নিজন্ব চিন্তা ধারার আলোকে আলে!কিত করিয়! লইয়াছি। 
 পাঠকগণকেও আমাদের মনোবৃত্তি লইয়! তাহ! পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। নতুবা 
আমাদের পূর্বব পূর্ব প্রধন্ধের অর্থবোধে বিত্ব হইবে। 

“সন্প্রতি পৃথিবীতে আর্জাতিক বাণিজ্য বলয়! যে একটা কথ! উঠিয়াছে, তাহ! শুধু 
কথার মারপাচি ও ছলন! মাত । জগতের প্রতোক জাতি বাসাতে আত্মনির্ভরশীল হইতে 
পারে, তাহাই সকলের কামনায় বিষয় হওয়। উচিত। প্রতোক দেশ (জিল!) নিজের 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাধি তৈয়ার করিলে পয়স্পর পরম্পরের সঙ্ায়তা করিতে পারিবে বেশ্। 
অপেক্ষাকৃত অনুন্নত গাতিগুলির অজ্ঞতার হৃযোগ লইয়াই আমর! বিদেশী বাণিলা চালাই 
থাকি। শ্থার্থপ্রণোদিত হইয়াই আমর! অনুরত জাতিসমৃকে অনুক্সত রাখিয়া দেই। ছুনিয়ার 
প্রত্যেক জাতি খ্বাবজন্বী হইলে বর্তমান বাণিজ্যে একটু বিপর্যন্ধ ঘটিবে বটে, কিন্ত বর্ধমান 
ভাবধারাতেই ব। জগৎ চলিবে কর দিন? কু গণ্তীবন্ধ দ্বার্থ তআাগ করি আমাদের চাহিয়। 
দেখ! উচিত জগখ্নোড়া সভাতার দিকে। পরম্পয়ের লাহাধ্াপ্রবৃত্তি হইতেই ব্যহসায়- 
বাঁণিজোয উৎ্পত্তি। জামাদের দেশে (থে জিজায়) ঘে জিনিষ প্রচুর পরিমাণে উৎপয় হয়, 
নিজের বাধছ।রের পরিমাণ পরব্য রাখিয়া! বাফিট! যে দেশে (থে (জিলা) সেই জিনিষ উৎপন্ন 
হয় না তথায় প্রেরণ করিবার লদিচ্ছ! হইতেই আত্তর্জাতি ক (ছপ্র্দেশিক) বাণিজোর প্রচলন । 
জগতের সহন্থ দেশ ( জিল1) শ্বাবলন্বী হইলে তখন জার বৃথ। প্রতিযোগিতায় দ্বন খাকিবে না ।'" 








৯৪. আমরা কোন্‌ পথে 2. 


এগ্রক্ষণে প্রশ্ন আমে এই যে, কে বা কোন্‌ প্রতিষ্ঠান দেশের পণ্য 
উৎপাদন ও সরবরাহে ততপ্রকার নিয়ন্ত্রণ ও সাষঞ্জন্য সাধনের ভার গ্রহণ করিবে । 
প্রতি ডিন্বী্ট বোড' ছিলার অন্তর্গত মুক্সিপালিটির সহযোগিতায় এই কার্যের 
ভার গ্রহণ করিবার মত অবস্থা আয়ত্ত করিতে পারেন। তাহাদের নিজন্ব 
এলাকার প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদনের ভার তাহারা নিজেরাই যদি গ্রহণ 
করেন এবং পণা সরবরাহকারী মহলে যাহাতে অনাবশ্বাক ভীড় বা অন্ঠায় 
প্রতিবোগিতা না জন্মে অর্থাৎ বাবসায়ীদের ব্াবপায়-কাধ্য যাহাতে দেবা-ভিদ্ডির 
উপর সংস্থাপিত হইয়া উঠে, তাভার' যদি সেই প্রকার ব্যবস্থা অবলশ্বন করিতে 
পারেন, তবে তাহার! নিজেরাও অর্থের দিক দিয় লাভবান হইবেন। আমর 
এই প্রবন্ধের পূর্বাংশে জিলাবিশেষ সম্পর্কে যে পরিকল্পনার ইঙ্গিত প্রদান 
করিয়াছি সেই পরিকল্পনাকে যদি যান্ত্রিক অবয়বের ভিতর দিয়া প্রতিমূণ্ত 
করিয়া তোলা বার, তবে তাতাও দেশবাসীর পারম্পরিক প্রয়োজন পরিপূর্রণরূপ 
সেবাকার্ধা সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করিবার ভার গ্রহণ করিতে পারে । 
কেত কেহ বলিতে পারেন নে এবম্প্রকার লিয়্ধণ ও সাঘগ্তন্তোর ফলে 
দেশে বেকারের পংখযা বুদ্ধি পাইবে । ঘাভারা অপরের চিন্তা ও কাঁফাপ্রশান 
অন্ুনরণ করিয়া টলেন অর্থৎ যাহারা স্তায় 9 কার্দো মৌলিক হববক্ষিত, 
াহারাই বেকরৈ--ইঙ্কাই বেকারের একমাত্র সংজ্ঞা! অফুরম্থ প্রকারের গণা 
উৎপাদন করিবার ক্ষমতা আমাদের করায়ভ্ত থাকা সাছুড কেন আমর! 
আমাদের চিস্তাশক্তি ও কন্মশক্তিন্টে ৮ব নব পথে চাগন। করিব নাগ যদি 
আমরা তৎকার্ে অক্ষম ভই ( অব্য প্রত্যেকটি বাষ্টি মনুষ্য হইতেই ততপ্রকাদের 
সক্ষমত। আশা করা! ই পারে না), তবে ইশ" গ্হতে প্রমাণিত ভয় যে। 


৬. সাদি এপস রাশ ৮ এপি এপস সপ পিক সাল 





লা নব্বই, এপস এপ এ: ৮৮ পাপী এ ক পপ ০০২৯ 


| ফোর্ড স সাঙেবের বাবলা জগংজোড়া। উ অভিমত ₹ ধার! তিনি ইহাই বুঝাইঈতেছেন 
যে, জগতের নম্ি-মানবের কর্দুপর্তিকে উদ্বোধিত করিবার গুভবুদ্ধিযুলে তিনি ঠাছার 
ব্যবসায়ের ব্রা্তারকে বলি দিতে প্রশ্ভত | চছাতাহায় অন্তিম দনলেষকত্বের এবং নিজের 
ফোধকঙ্গিমার প্রগঢত্েরই পাগ্ষা প্রদান করিতেছে। 


ব্যবসামের গোড়ার কথা | ৯6৫5 


আমাদিগকে তৎকাধ্যে চালনা করিতে পারে, এরূপ একটি চাঁলক-প্রতিষ্ঠানের, 
।আমাদের অপরিহার্ধ্য প্রয়োজন আছে। বিগত বদর (১৯৩৮ খৃষটান্ধ ) 
কলিকাতা কমাদিয়াল মিউজিয়াম কর্ডুক উক্ত নগরীতে যে যয্্রশিল্প ও. 
পরিচালন-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে অল্প মূলধনে নূতন নৃতন শিল্পের 
প্রবর্তন করিবার বহুবিধ উপায় প্রদর্শিত হহয়াছিল। এই উপায়গুলিকে শুধু? 
গ্রদশনীতে সীমাবদ্ধ ন! রাখিয়া! জনসাধারণের কর্মশক্তির ভিতরে যদি ছড়াইয়! : 
দেওয়া যায়, তবে তাহাদের বর্ধক্ষেত্রের পরিসর আপন! হইতেই পরিবর্ধিত : 
হইতে থাকিবে । মোট কথা, প্রতি জিলাবামী বদি তাহাদের সর্ববিধ প্রয়োজন 
মিটাইয়া লইতে পারেন, তবে সেই জিলায় বেকারত্বের প্রশ্নই উঠিতে পারিবে না! 
জীবন-চালনায় সচ্ছলতা বিধানোপযোগা দ্রবাদি আহরিত হইলেও প্রত ' 
৮১০ ঘণ্টা করিয়া পরিশ্রম করিতে হইবে, পরিশ্রম না করিলে বেকার নাম 
লাভ হইবে, এরূপ চিন্তন অস্থাভাবিক। প্রতি মানুষেরই কায়িক পরিশ্রমের 
কেত্র বাতীত মানদিক ও আত্মিক চচ্চ'র ক্ষেত্রও থাকা উচিত । 

বোধ প্রবোদ: সাথু (5010501৬201 951 এবং কন্মপ্রবোধী শাধুর 
11801011167 65 উত্তম যোগাযোগে অনামগ্রম্ত ঘটিলেই হি ও কাঁধো অলম 
ভাবের উৎপত্তি হয়। পান্চাতা দেশের বাবদায়ীদের কন্ প্রতিভার মূলে বাহ 
'কছু উত্তম, তাহা এ্রাহণ করিয়া তাহার আরও পোবণ-বদ্ধল সাধন করিতে হইলে 
আমাদের অস্তমু থীন হয়া একান্ত্রূপেই আবশ্যক । আমাদের পূর্বপুরুষ অর্থাৎ 
আমাধধরিগণ তারন্বরে যোবণা করিয়া গিয়াছেন বে, ইষ্টের সহিত যুক্ত হইরা 





| 
. 
| 


ইষটপ্রাণ হইয়া চলিলে বোধ-প্রবোধী নার ও কন্মপ্রবোধী মাদুর মধো উৎকৃষ্ট 
রকমের সামঞ্জন্ত স্থাপিত তয়। তাহাদের এই ঘো বণা শুধু আমাদের জন্যই লহে 
জগতের মকল দেশের সকল লোকেরই জন্ত। 

আমাদের মোটামুটি বক্তব্য এই যে, ঘেসমন্ত বৈদেশিক পণ্াব্রবা দ্বারা 
আমরা এক্ষণে সমহিগতভাবে আমাদের প্রয়োজন মিটাইয়! লইতেছি, প্রতি 
বাটি জিলাবাসী হিসাবে বাটি জিলার সেই প্রয়োজন মাফিক ততপ্রকার 


৯৬ আমরা কোন্‌ পথে? 


. এবং অপরাপর প্রকার পণা্রবা উৎপাদন করিবার এবং তাহার মমতালে মরবরাহ- 
নীতিকে প্রয়োগ করিবার জন্ত আমর! একটি পরিকল্পনা লইয়! কার্যাক্ষেত্র 
অবতরণ করন: প্রতি জিলাকে হথাসন্তব সবয়ংসম্পূর্ণতায় অধিষ্ঠিত করিয়া তং-তং- 
জিলার পারস্পরিক পেবামূলক বাবদায়-বাণিজোর সমৃদ্ধি মাধন করিতে পারি! 
তাহার ফলে তংতংজিলার রৌক সমুদয় বাবসায়ের গোড়ায় যে মূলনীতি 
বিস্তান রহিয়াছে, তাহা ক্রমে আয়ত্ত করিয়া প্রকৃত বাবদায়ী পদবাচানা লাভ 
করিতে পারেন। 

মামরা আঘাদের পূর্ব পূর্ব লেখার প্রতিত্বনি লইয়া দন্বশেষে ইহা 
লিধিতেছি যে, বাবসায়ের গোড়ায় আছে-দেবা বাঁ 907৮109, লাতজনক 
পরিচালন! এবং ইট্টান্বরকি | 


দর্শন ও শ্রবণ 
১8৮১ | রা 

রূপ! রূপ! রূপের প্রতি মানবের কত না সমাকর্ষণ। . রূপ-সমুদ্রে 
ডুবিয়া থাকিয়াও মানুষ বূপকে নিতানৃতন করিয়া উপভোগ করিতে চায়। পতঙ্গ 
যেক্পপ আলোকের রূপ দেখিয়া তত্প্রতি ধাবিত হয় এবং তাহাতেই আম্মবিসর্ন 
করিয়া ভবলীলা সমাপন করেঃ অনেক মন্তম্ঢকেও বূপ-ব্িতে আত্মাহুতি 
দিয়া মনুষ্যত্বের নাটাস্কে অসময়ে যবনিকাপাত করিতে দেখা যায়। 
আমরা এক্ষাণে থে মহাপুরুষের শতবাধিকী জন্মোৎসব প্রতিপালন করিতেছি, 
তাভারই মানস সন্তান গোবিন্দলাল রোঠিণীর দূপে, লাতারাম শ্রীর রূপে বিনাশ- 
প্রাপ্ত হইয়াছিল নাকি? নগেক্জ কুন্দনন্দিনীর রূপের মোহ হইতে আপনাকে 
সাম্লাইয়া লইয়াভিল বটে, কিস্ক তাহাকে পাতিতোর শাস্তি কম ভোগ 
করিতে ভয় না । এমনি কহ গোবিন্দলাল, সীতারাম, এমনি কত নগেন্ত 
অনুষ্য মাছের সর্বত্র ঘোরাফেরা করিতেছে, তাহার কি কোন হয়ন্তা আছে? 
রূপ গ্রাহা হয় চক্ষুরিক্রিয় দ্বারা, শ্রবণ গ্রাহ্া ভয় কর্ণেন্ছিয় দ্বারা । উত্তাল 
তরঙ্গমালার আকুলিত কেনপুঞ্জের স্তায় আমরা শুধু বূপ-তরক্ষেই নাচিয়া 
বেড়াইতেছি না, প্রবল প্রভাপাশ্বিহ শব্দতরঙ্গের ভিতরেও আমরা নৃতা 
করিতেছি ।  অর্গান, পিয়ানো, এন্রাজ প্রহতভিতে মনোরম বস্থার উঠিলেই 
গমনণীল বাক্তিও দগ্ডারমান হন। তবঙ্গায় চাটি পড়িলে অপর তবলাবাদক 
১কান খাড়। করেন। রশদাঘাম। সৈম্তদিগকে শক্রুৰধে অগ্রসর হহতে যেরূপ 
উৎসাহিত করে, তেমন আর কে করিতে পারে ? 

এই রূপ ও শব্দ কেমন করিয়। উৎপন্ন হয় এবং উহাদের গ্রহণ করিবার 
শক্তিকে আমরা কতদুর পধান্ত বন্ধিত করিতে পারিয়াছি, তৎসম্পর্কে 
আলোচনা কর! যাউক। 


খন 






. নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়! রা প্রাণশক্তি স্পন্দন প্রবাহিত হইতেছে। 
রীরাদ বি বোধ পরার মনুয্মের জীবন আছে? যাহার উপর 
তাহার নিত্য পদচালনা! হয় সেই ত্তি ক্ষুদ্র ধূলিকণারও জীবন আছে। পদার্থ 
মাত্রেরই যুক্ত ও বিষুক্ত হওয়ার ঝোক আছে। এই ঝোঁক বা প্রবণতাই 
পদার্থের জীবন প্রাধীদেহ ও শুফ কার্ট পরীক্ষা করিয়! দেখা গিয়াছে, 
উহারা একই প্রকারের জীৰনের সাড়া প্রদান করে। কথাট! প্রথমতঃ 
অবিশ্বান্ত বলিয়! যনে হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রমাণের পরিচয় লইলে উহাকে 
অবনত ষস্তকে গ্রহণ কত্রিতে হয়। সেই 'প্রাণশক্তির স্পন্দনকে বৈজ্ঞানিক 
ঈথর-স্পন্দন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং সেই ইন্দ্িয়াহী'ত বস্তকে ইন্দ্রিয়" 
গ্রান্রূপে পরিদর্শন করিয়াছেন । বৈজ্ঞানিক বলেন, ঈথর-সমুদ্রে আবর্তের 
সমুখানে পরমাণুর স্ষ্টি, পরমাণু হইতে বিন্দু, বিন্দু হইতে জগৎ ও মহাজগৎ, 
প্রকাশিত হইয়াছে!  প্রিয়দর্শন বালক যেরূপ ঈথরের রূপান্তর, অমিয় 
লাবণ্যসম্পন্না নবীন! যোড়শীও ঈথরেরই রূপান্তর ; দৃশ্ত-পদার্থ-মাত্রই যেরূপ 
ঈথরের রূপান্তর, অনৃগ্ঠ সন্তায় যাহ! অবস্থান করিতেছে, তাহাও ঈথরেরই 
রূপান্তর ৷ সর্ধত্রই ঈথর, সর্ববই ঈথব্রময় | 

এই ঈথর-সমুদ্র অপার, অনন্ত, অসীম। এই মহা সমুদ্রে এক মহা কারণে 
একটি স্পন্দন জন্মিল। এই স্পনন জন্মিবার সঙ্গে ললেই এমনি দ্ররস্ত হইয়! 
উঠিল যে, আমাদের এই লক্ষ-কোটা বংসরের প্রাচীনা, বিশালায়তল। 
পৃথিবীকে সেকেগেে সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়া ফেকিল। আব একটি 
স্পন্দন জন্মিল। তখন এই দুইটি স্পন্দন মন্ষ্যলোন্জে আসিয়া হানা দিল। 
কিন্তু মনুষ্যের দৃর্িনায়ু (0001০ 067৮৪) এতথানি অরশক্কিবিশিষ্ট নয় যে, দুইটি 
মাত্র ঈথর-স্পন্দনের নিকট সে আত্মলমর্পণ কবিবে। তারপর ঈৎর-সমুদ্রে 
আর একটি স্পন্দন জন্মিল, ক্রমে আরও জন্মিল। এমনি করিয়া প্রতি সেকেণ্ডে 
যখন চারি শত লক্ষ কোটা স্পন্দন জন্মিল, তখন দৃষ্টিন্নাু পরাজয় স্বীকার করিল, 
খন উহার মনুসমে দৃষ্িঙ্গায়ুকে উত্তেজিত করতঃ সন্মু-মন্তিষ্কে (09701)207) 


স্াপিক হইয়া সি রি তার ্পবদ- 


সংখ্যা ক্রমবর্ধিত হইয়া পীত, হরিৎ, ভায়োলেট ইত্যাদি ৰানাবর্ণ উৎপত্তি ক্ষ ১ 
দেখাইতে লাগিল। কিন্তু উহ্ারা যখন ক্রমে পূর্বোক্ত সংখ্যা দবিগুপি হইয়া 
উঠিল, তখন আবার উহাদের পরাজয় ঘটিল। কেননা, তখন মনুয্ো়, চটিঙগাকু 
'কিছুই দেখিতে পায় না । জঈখরস্পন্দন তাহার সকল প্রকার মারণাস্ত্র প্রয়োগ 
করিয়াও দৃষ্টিকসায়ুর অন্ধকারের দুর্ভেস্ত ছুর্গকে ভেদ করিয়৷ উঠিতে পারে না. 
দষ্টিমাধু তখন রণবিজয়ী হইয়া অন্ধত্বকে আমন্ত্রণ করে। যে আলোক স্পক্ষন 
প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল পরিভ্রমণ করিয়! বৈজ্ঞানিকের 
আফ্কিক হিসাবে বিশ্বয় উৎপাদন করে, দেখা যাইতেছে, সেই আলোকের 
সর্ধাক্গতায় মানুষ চক্ষুরত শোভিত হইয়াও অন্ধ। 

শরবণন্নায়ুর (800160197৮৪) অবস্থা কি প্রকার দেখা যাউক। 
পৃষ্ঠ হইতে ৪৫ মাইল উর্জ পর্যন্ত বায়ু বিগ্কমান। ইঈথর-তরঙ্গে যেরূপ 
গালোর উৎপত্তি হয়, সেইরূপ বায়ুতরঙ্গে শব জন্মে। কর্ণের কর্ণপটহ 
চ0000010) এবং শ্রবণনাযু শক গ্রহণ করিবার প্রধান যন্থ। বাযুতে প্রতি 
সকেগ্ডে ত্রিশের অনধিক বার কম্পন জন্মিলে যে শন্দের উৎপত্তি হয়, তাহা 
হারা গ্রহণ করিতে পারে না। আবার প্রতি সেকেন্ডে ত্রিশ হাজার বার 
কম্পন জন্মিলে শষ অসহনীয় হয়! স্পন্দন-সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইলে কিছুই 
পতিগোচর হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রতি সেকেণ্ডে ৩ হইতে 
১* হাজার বার বাধুতরজগ স্পন্দিত হইলেই শ্রবণন্নাফ়ু আমাদিগকে 
1 শ্রবণ করায়। তদন্তথায় সে ব্ধিরতাকে আবাহন করে! পৃথিবীতে 
[ধিরের সংখ্যা কয়েক লক্ষ মাত্র কিন্তু বাধুতরঙ্ষের সমগ্রতায় আমরা ত 
দকলেই বধির । 

কিন্ত শ্বত: অনুসন্ধিৎসাপ্রিয় রর ক্ষুদ্ূকে লইয়া পরিতুষ্ট থাকিতে 
পারে না। বৃহৎকে জানিবার আকাঙ্ষা তাহার দুর্দমনীয় । তাই, মানুষ কি 
?ইতে কি হয় এবং কেমন করিম হয়, তাহার ক্রমিক পধ্যবেক্ষপ ও গবেষণাক্ষ 





৮৫ আমরা কোন .পথে ? 


এ্রল কতগুলি যন্ত্র আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে, মন্বারা আমাদের হি 
5855 হইয়া গিয়াছে 
. কোপারনিকাস (0০797121025) পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ নী চির এই 
যত প্রচার করিয়াছিলেন! তাহারই মতকে সব্ধবজনগ্রাহ্বরূপে প্রতিষ্ঠিত 
করিবার জন্ত গেলিলিও (081)19০) তৎকালীন প্রচলিত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতি 
সাধন করেন এবং ততসহায়তায় পৃথিবীর পরিভ্রমণ-তৰকে প্রমাণ করেন। 
বর্তমানে দুরবীক্ষণ যন্ত্রের আরও উন্নতি সাধিত হইয়াছে । এই দুরবীক্ষণ দ্বারা 
নীল নভোমগুলের কত বিচিত্র রহন্তের মন্মার্থ জানা গিয়াছে । বুধ সুধা হইতে 
৩ কোটী ৬০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত | যতগুলি গ্রহ হূর্যাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, 
তন্মধ্ো বুধ সুর্ধোর নিকটতম | ইহা তাহার কোলের ছেলে | পৃথিবা ৯ কোটী মাইল 
দূরে অবস্থিত । প্লুটো সর্বাপেক্ষা দূরে | ইহার দূরত্ব ৩৭* কোটী মাইল | দূরবীক্ষণ 
এবং স্পেক্টোস্কোপ (9760005001১9) দ্বারাই এই সব তথা জান গিয়াছে 
বৈজ্ঞানিক বুহংকে যেমন জানিয়াছেন, তেমনি অণুবীক্ষণ যগ্ধ দ্বারা 
ক্ষদাতিক্ষুদাকে ও জানিয়াছেল | জীবাণুতন্ব লইয়া জীবাপুবিজ্ঞান (90167191085) 
নামক একটি শাস্ত্র সৃষ্টি হইয়াছে। ধোকা খেলা করিতে াইরা 
হাত কাটিয়া ফেলিয়াছে। এক বিন্দু রক্ত পড়িয়াছে। বৈজ্ঞানিক অন্ুবাক্ষণ 
ধরিয়া দেখিলেন, খোকার এ এক বিন্দু রক্তে সর্ভীব জীবাণু আনন্দে পরিভ্রমণ 
করিতেছে! আরও দেখিলেন, রক্ত-জীবাণুগ্ডলি (2৪৭. 607])850105 ) 
তহ্তত ইঞ্চি এবং শ্থেত-জীবাণু গুলি (1710 00217550199) অচিন ইঞ্চি দীর্ঘ এবং 
এক ঘন ইঞ্চির ভইব অংশে ৫* লক্ষ জীবাণু দিব্য আরা"য বসবাস করিতেছে । 
তুই প্রকার দর্শন-শক্তির আমর! পরিচয় পাইলাম | অধুন! আর এক 
প্রকার দর্শন আবিষ্কত হইয়াছে |. সেই দর্শল-শক্তি বালে যে-কোন-স্থানের 
প্রতিষূত্ি প্রবল শক্তিধর ঈথব-স্পন্দন দ্বারা বহাইয়া উচ্ভাকে যে-কোন-স্থানে 
প্রতিযূর্ত কর! যায়! ইহাকে বলে টেলিভিশন (16195151070) 1 ১৯২৫ খুষ্টান্ছে 
এক জনন বুটিশ বৈজ্ঞানিক ইহা আবিকফার করেন । 


. দর্শন ও শ্রাবপ: -. ১৯১ 


টেলিগ্রাফ, টেলিফোন এবং রেডিও দ্বারা দুর-শ্রবপ,. সন্ভব হইয়াছে? 
স্তামুয়েল মর্স (80091 0:58) টেলিগ্রাফের আবিষ্কারক | : ১৮৩৭ খৃষ্টান 
তিনি নিউইয়র্কে সর্বপ্রথম তাহার আবিষার প্রদর্শন করিতে সঙ্গম হুদ") 
টেলিফৌনের আবিষ্ষর্ভী গ্রাহাম বেল (4165%:927090 07879870391] )1 
১৮৭৫ খুষ্টা্জে তিনি সর্বপ্রথম টেলিফোনের সহায়তায় এক স্থানের সংবাদ অপর 
স্থানে পাঠাইতে সমর্থ হন। জাম্মাণ বৈজ্ঞানিক হার্জ শুধু ঈথর-তরঙ্গ বলে 
শব্ধ প্রেরণ করিবার যে নুলস্কত্র আবিফার করিয়াছিলেন, তাহাকেই ভিত্তি 
করিয়া জগদীশচঙ্ ও মাকণী প্রায় একই সময়ে বেতারে সংবাদ-প্রেরণের বন 
আবিষ্কার করেন। আবার উহারই মৃল্লনুত্র হইতে বেতার টেলিফোন ঝ! 
রেডিওর স্যন্টি হহয়াছে। আমাদের নমাট বষ্ঠ জঙ্জ সিংহাসন আরোহণ কালে 
যে বাণী প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আমরা ব্রেডিওর কলাণে এখানে বসিয়াই 
শুনিতে পারিয়াছিলাম এবং নিতাই আমরা দূর দেশের গীত্রবাগ্, বক্তৃতা ইতাদি 
শবণ করিয়া কণগ্গলের মহা পরিতপ্রি সাধন করিতেছি | 


4: 


দর্শন দেখা, আবণ শোনা--অর্থ একেবারে মোজা | কিন্তু যাহা লোজা, 
তাহাই মানুষ বীকাইয়া তোলে । মানুষের স্বভাবই বক্রগতিসম্পন্ন। দাঞ্জিলিং 


স্বরূপতঃ উদ্ধ লৌকের জীব। উদ্ধলোকের প্রাণন-ধারা প্রতি নিয়ত জানায় 
9 অজানায় তাহার উপর ক্ষরিত হইয়। তাহাকে তনুখীনতায় সমাকুষ্ট করিতেছে 
তাই, তাহার চলা ও বলা হয় আকাবীকা। জৈগীষব্য যোগ-প্রভাবে তাহার দশ 
কল্পের জন্ম-বু্রান্ত অবগত হইয়াছিলেন। আবন্ঠ তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন 
আপনি দশ কল্প পধান্ত সুরনরতির্ধাক যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়াছেন . শুনিতে 
ইচ্ছা করি, কোন্‌ জন্মে বার্থ স্থখ উপভোগ করিয়াছিলেন? জৈগীবব্য 
উত্তরে বলিয়াছিলেন--মপার্থ স্থ কোন জন্মেই ভোগ করিতে পানি নাই ) 


১৫ আমরা কোন্‌ পথে ? 


কৈধল্য লাত করিতে না পারিলে যথার্থ সুখ উপভোগ করা ঘায় না। ষান্ুষ 
লৈই কৈবলাধামের জীব। অগণিত দার্জিলিংএয় পাহাড় একটির উপর আর 
একটি তুলিয়া সঞ্জিত করিলে যতখানি উচ্চতাবিশিষ্ট ' হইবে, কৈবলাধাম 
তদপেক্ষাও উচ্চ । তাহার উচ্চতার পার লাই । সেই মহামহিমাস্থিত উচ্চলোকে 
অধিবাস-জনিত যে বিরাট শ্বৃতি মানুষের অভিলন্ধ হইয়াছে, তাহাফেই সংগুপ্তির 
আবরণের ভিতর দিয়া বহন করিতেছে এ সার্দিত্রিহস্ত-পপ্সিমিত মানব তাহার 
ষস্তিষ্ষের ল্গাযুমালায়। স্থতরাং তাহার দেখ ও শোনা যে তদন্থুপাতে 
আকাৰাকাগতিসম্পন্ন ও বৃহৎ পরিধিবিশিষ্ট হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? 

দর্শন ও শ্রবপ। অর্ধশুটকলমুখরিত শিশুও দেখে ও শুনে। উদ্ধমূল 
নাসিকার দুই প্রান্ত ব্যাপিয়া ভ্রযুগলের কুষ্ঃরেখা শিরে প্রলম্িত করিয়া 
যে আয়ত লোচনদ্বযন শোভ। পায় মানুষের সুবিস্তারিত আননকমলে, নরের যাহা 
শৌধ্য-বীর্ধোর ব্যঞ্জনা, নারীর যাহা সৌন্দধ্যের পরম বৈভব, তাহার ভিতরে 
বিদ্ধমান রহিয়াছে শুত্র, স্বচ্ছ অক্ষিগোলক । এই অক্ষিগোলককে ন্নেহাবরণে 
আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, পর পর শ্বেতমগুল, কৃষ্ণঘণগ্ডল এবং মুকুরিক1। 
এই মুকুরিকাতে সংযোজিত রহিয়াছে তৃষ্টিশ্নায়ু যাহা দর্শন-জ্ঞান বহন করিবার 
প্রধান যন্ত্। গগুপ্রদেশঘ্বয়কে অতিক্রম করিয়া মস্তকের দুই প্রান্তে 
“কুসুমসন্কাশং দেদীপামান রহিয়াছে প্রতি মানুষের যে কর্ণযুগল, তাহারই 
শ্রবণনলীর অস্ত্রভাগস্থিহ শ্রোত্রাকাশের সহিত শ্রবণক্লাধু সংযোগান্থিত। 
এই শ্রবণস্নাযুই শ্রবণ-জ্ঞান বহন করিবার প্রধান বন্থ। দর্শন যন্ত্র ও শ্রবণ যন্ত্র 
শ্বয়ং-শক্ষিধর লয়। উহাদের মূলে আছে মন। ধন যখন চক্ষু ও কণে 
সংযোজিত হয়, তখনই আমর! দেখি ও শুনি । 

আমরা আমাদের সক্ষমতার অনুপাতে চলমান ঘটনাবলীর মধ্যে যে 
ক্মনুকুলতা-গ্রতিকৃলতা সৃষ্টি করিয়া থাকি, তাহা বিস্ৃততর জগতে বিসপিত 
ক্ইয়া এবং বখাযথভাবে কাধ্য সম্পাদন করিয়া কেমন করিয়া “অপৃষ্ট 
রূপে পুনরায় জামাদের নিকট সমুপস্থিত হয়, তাহা! কি আমর! জানি ? 


দর্শন ও শ্রবণ : ১০৩ 
কিন্তু ইহা জানি যে, ভারভীয় ব্রন্মবিদদ খষিগণ তৃমার অনুসন্ধানে 
সমাহিতপ্রাণ হইয়া যে ভারতীয় দর্শন-শান্ত্ের প্রতিটা করিয়া গিয়াছেন, তাহা 
আশ্মাদের জাগতিক দর্শন ও শ্রবণ জ্ঞানেরই সুমহান্-পরিব্ান্তির ইতিহান। 
তাহা করলোৌকের জালবুনানি নয়। 

সাঙ্খাকারের মতে যে বস্ত অক্ষিগোলক হইতে অবিচ্ছিন্নবূপে প্রসর্পিত 
তইয়। দূরস্থ বস্বর সহিত সন্সিলিত হয়, যে বস্ত কর্ণের শ্রোব্রাকাশ হইতে 
বিচ্ছুরিত হইয়া বাহিরের শব্দ-কম্পন গ্রহণ করে, সেই সেই বস্ব আহঙ্কারিক 
বা অহং-তত্বের পরিণাম-বিশেষ। মহর্ষি কপিল পরম কারণের উদ্দীপ্তিময় 
“অনুসন্ধানের ভিতর দিয়া স্ষ্টিতত্বকে থে প্রকারে উপলব্ধি করতঃ অভিব্যক্ত 
করিয্বাছেন, তাহা এইরূপ £-- 


অবাক্ত 
| 
বুদ্ধিতত্ব 
| 
অহঙ্কার 
টির ারারেরাতি সাক নি) 
সরাজস সাস্বিক ০ তামস 
৮ না পঞ্চতন্মাত্র 
পঞ্চ মন পঞ্চ ১। শব্তম্মাত্র 
জ্ঞানেজ্জিয় ক্মেন্িয় ২। স্পর্শতন্মাত্র 
১। দর্শন ১। শব্দোচ্চারণ ৩। রূপতন্মাজ্ত 
২। শ্রবণ ২। গ্রহণ ৪ রসতক্সান্র 
৩। স্বাণন ৩। বিহরণ ৫ | গন্ধতন্মান্ত 
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€। স্পর্শন €। প্রীণন পঞ্চমহাভূত 


রঃ চে আমরা কোন্‌ পথে ? 

নিন কি ইত ভিতর সীমাবন্ধ। ইহারই প্রতিষ্ববি মানব । 
মানবের তন্ব (যাহা যাহা লইয়! মানব, ভাহা) ছুই প্রকারে অবধারগপ্রযাস- 
যোগ্য। এক-_তাহার বৃত্তিনিচয়ের ক্রম-বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া তাহার সত্তার 
ক্রমাভান্তর প্রদেশে গমন করা । ছুই__পরম কারণকে জানিবার প্রয়াসের 
ভিতর দিয়া তাহার তত্ব-ন্বরূপের দ্বার উদঘাটন করা। আধ্যঞ্বিগণ শেষোক্ত 
পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাহাই প্রকুষ্টতম পন্থা। “একংসদ্‌ বিপ্রা 
বহুধা বদন্তি ।৮--সঙ অস্তিত্ব বা! বস্তু এক, তাহাকে বহু বল। হয়। সেই একের 
এশ্বর্যে অধিগমন করিতে সক্ষম হইলে আর কোন এশ্বধ্যই অনধিগমা থাকে 
না। মহর্ষি কপিল সেই একেই রা পরিচয় লাভ করিয়া মানবের 
জাগতিক দর্শন-জ্ঞান ও শ্রবণ-জ্ঞানের মুল-উত্স আবিষ্কার করিয়াচ্ছেল। 

সেই উত্স কোথার ? সম্ত'র রে স্তর-পারম্পধাক অতিক্রম করিয়া 
ঘে স্তরে আরোহণ কৰিলে আমিই সব--আমিহ ব্রঙ্গাওময়- বিশ্বের গ্রহ" 
পগ্রহ হইতে আরম্ত করিয়া সামান্ত ধুলিকণ! পধান্ত জামারই প্রতিস্ছবি 
এই বুদ্ধি দ্বারা আপন সামগ্রা প্রলিপ্ত হয়, সেই স্তরের একান্ত দেশে উৎপত্তি 
লাভ করিয়াছে সেই উতসদ্বয়।  ছষ্টিশ্নারু ও শ্রবণক্নায়ু বলে আমরা ঘা? 
দেখি ও শুনি, পেই উৎদদ্ধয় তাহারই অনন্ত-প্রসারণ-সমব্বিত পরিব্যপ্রির কেন 
স্থল অর্থৎ আমাদের এ দেখা ও শুনার পরিধিকে ক্রমপরিবদ্ধনে সান্তাতীত, 
অবস্থার দিকে আব্য়ান করিয়া লইয়া চলিলে সন্তা থে কেন্দ্রে উহাদের পৃথক 
স্বাতন্থ্য হারাইয়া যার, সেই কেন্ত্রুই উহাদের মুল জনয়িত্রী: আধা খধি ব্রঙ্গ 
অন্তরক্তির চেতন-আবেশে উদ্দাপনাঘঘা বাণীতে হহ। সন্গিনগ্ক করিয়! গিয়াছেন 
যে, নেই অমৃতলোকের উৎসধারাকে অভিলব্ধ করার এক মাত্র পথ নিদিধ্াসন 
বা তস্বাভ্যাস অর্থাৎ ইষ্টে বা ব্র্স্বরূপে বুক হওয়া 


সি পপি 
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অভিব্যক্তিদের আবিষ্কারক চার্লস ডারুইন ১৮০৯ খুষ্টাবে ইংলগ্ডের, 
ক্রবেরি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। যে আবিষ্কার. 

চাললস ডারুইন নাধন করিয়া চার্লন ডারুইন বিজ্ঞানের বিস্তৃততর্‌, 
ক্ষেত্রে দগাস্তর আনয়ন করিবার সৌভাগ্য লাভ, 

করিয়াছেন, তেমন সৌভাগ্য খুব কম বৈজ্ঞানিকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। 
তাহার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ “অরিঞ্তিন অব স্পেসিস এবং “ডিসেন্ট অৰ ম্যান্য 
বথাক্রমে ১৮৫৯ এবং ১৮৭১ খুষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাহারও পুব্রে কেম্ত্রিজ 
বিশ্ববিদ্ভাণয়ের অধাপক হেন্সলোর পরামর্শরুমে 'বিগল" জাহাজে পুথিবা পরিভ্রমণ 
করিয়া আদিয়া চালস ডারুইন ভ-বিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিজ্ঞান সম্পকে, 
বন্ধ তথাদি পরিপূর্ণ রচনা প্রকাশ করিযাছিলেন।  প্রতোক শ্রেণীর ভীবই, 
'নরুঞ্ঠ শ্রেণীর জীব হইতে উতৎ্পন্তি লাভ করিয়াছে, এই মতবাদ চালস ডারুইনের 
পুৰ্বে প্রসিদ্ধ ফরালী প্রাণিহস্থবিহ লামাক ১৮০১ খুষ্টান্দে প্রথম প্রচার করিয়া- 
ছিলেন। সেহ মতবাদ তংকালান বিশিষ্ট প্রাণিতব্ববিদগণ কন্তুক সমর্থিত এবং 
তাহাদের আপন আপন অভিজ্ঞতার সংযোগ দ্বারা সমুদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্ত 
তাহা অভিব্যক্তিবাদের নিখুঁত চিত্ররূপে বৈজ্ঞানিকগণ করুক পরিগৃহীত হয় নাই। 
চার্লস ডারুইনের গৌরব এই স্লে যে, তিনি অসাধারণ মনীবা ও সুগভীর 
অধাবসায় বলে সভিবাক্সিবাদ সম্বন্ধীয় তৎকালীন প্রচলিত বিচ্ছিন্ন মতামতগুলির 
নিধাস নিষ্কাশন করিয়া এবং ওহাদের অপরিস্ফুট অংশগুলির পারম্পধ্যান্ু ক্রমিক 
বিকাশ সংসাধন করিয়া উহ্াকে সংশয়াতীত প্রামাণিক তত্বরূপে বৈজ্ঞানিক 
জগতে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অইবাক্তিবাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
গঠনে চালন ডারুইন হাক্সপি, জায়াল, স্থকার, ওয়াটুপন, ওয়ালেম, হেকেল, 
প্রস্ঠুতি তাহার সমসাময়িক বিশিষ্ট প্রর্কতিবা্দিগণের নিকট প্রভূত সহায়ত 


২৩৬ আমরা কোন্‌ পথে? 


পাইয়াছেন। বহু অপরিচিত স্থান হইতেও তিনি অযাচিততাৰে বছ প্রকারের 
তথ্যাদি লাভ করিয়াছেন। তছৃপরি তিনি স্বয়ং ভূঁববিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনো- 
"বিজ্ঞান প্রভৃতির বিভিন্ন শাখার বিচিত্র তথ্যরাজী অধিগত করিয়া উহাতে নৃতন 
'আলোক প্রতিফলিত করিবার জন্য যে অসামান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার 
-কৃখ। ভাবিলে বিশ্বম্নাবিষ্ট হইতে হয়। 
অভিবাক্তিবাদের মূলে আছে, জীবন-সংগ্রাম অর্থাৎ 

জীবন-সংগ্রাম ্‌ রত 

| যোগাতমের উদ্বর্তন এবং উদ্বদ্ধন। 

কেন্্রায়িত প্রাণশক্তি অনন্ত প্রসারণ লইয়া যখন হইতে ক্ষুদ্রাতিক্ষু্ 
'অনুজীবে আকারিত হইয়া প্রানীক্ূপে পর্যবসিত হইল, তখন হইতেই এ অহংবোধ- 
সম্পন্ন জীবাধু-কুলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে জীবল-সংগ্রাম 1 

১৭৭৯ খুষ্টাব্ধে মিঃ কুক যখন সর্বপ্রথম স্তাগু,ইচ স্বীপ আবিষ্কার করেন, 
তখন সেই দ্বীপে ৩ লক্ষ অধিবালী ছিল| প্রাঘ় একশত বংসর পরে ১৮৭২ 
খবষ্টাব্ষের লৌকগণনায় দেখা গেল, তাহাদের সংখা! ৫১ হাজারে পরিণত 
হইয়াছে । আমেরিকা, আফ্রিকা এবং পূর্ব প্রাচোর অপরাপর দ্বীপসমূহের 
আদিম অধিবাণীদের সংখ্যা এই প্রকারেই কঠোর ভীবন-স*গ্রামের ফলে ক্রমেই 
স্াস পাইতেছে। প্রতিকূল প্রকৃতি 9 প্রাণিকুলের সহিত অবিরাম 
 ংগ্রাম করিয়! যাহারা জীবিত থাকিতে পারে, তাহাদেরই উদ্বর্তন এবং 
উদ্বদ্ধন হয়। 

“জারজনন”  (006707055108) দ্বারা আমরা পণ্ডুপক্ষী ও বৃক্ষে 
কতপ্রকার নূতন শ্রেণীর (9১০০169) স্মষ্টি করিয়া থাকি . তাহারাও পারিপার্ষ্িক 
অবস্থা, জলবাধু এবং প্রকৃতির সহিত থাপ খাওয়াইয়। বাড়িয়া উঠিয়া বংশ 
পরম্পরায় বুদ্ধি পাইতে থাকে | ডারইনের সিপ্ধান্ত এই যে, আমরা অতি 
সামান্ত চেষ্টায় ও অল্প সময়ে যে বৈচিত্রের স্ক্ধন করি, প্রকৃতি কোটা কোটা 
বর ব্যাপিয়া তাহার বিপুল সংহত শক্তিবলে তেমনিভাবে শ্রেণী হইতে 
উপশ্রেণী, উপশ্রেণী হইতে তছুপত্রেধী এবং তাঙ্ছারও উপশ্রেণী-পরম্পরার অফুরত 


- অভিব্ক্তিবাদ ১০৭ 


বৈচিজ্ঞা ছারা পৃথিবীর জলম্থল পরিশোভিত করিতেছেন) : ভ্রণতব্ববিদ্গণ 
ইহা, প্রধাণিত করিয়াছেন যে, জীব যেসকল পর্যায় অতিক্রম করিয়া 
যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হয়, তাহার সেই অবস্থার ভ্রণের ক্রষপরিপতির 
ভিতরে তাহার পূর্বতন অবস্থার বিকাশ ঘটিয়া থাকে । 

পারিপার্শিক সংস্থান এবং অঙ্গ-প্রতাঙ্গের বাবহার, অব্যবহার ও অপব্যবহার 
দ্বারা জীবমাত্রই বৈসাদৃত্তসুক্ত হয়। তুষারন্নাত দেশ-বিশেষের জীবজন্ত বা 
বৃক্ষলতা হৃষ্যোত্তাপতপ্ত দেশে আনয়ন করিলে তাহারা শেষোক্ত দেশের 
আবহাওয়ার উপযোগী হইয়! বুদ্ধি পাইবার চেষ্টা করিয়। থাকে | যে দেশের যে 
প্রাণীর জীবন ধারণের পারিপার্থিক অবস্থা যে প্রকার, তদনুষায়ী তাহার দেহের 
গঠন সম্পূর্ণীক্কুত না হইলে সেই দেশে তাহার জীবন-সংগ্রামে পরাজয় ঘটে। 
এই জীবন-সংগ্রামের ফলেই কোন জন্ক ভ্রুতগমনশীল, কোন জন্ত লক্বারুতিবিশিষ্ট, 
কোন জন্ত ক্ষীণ বাঁ ভারী অবয়বসংযুক্ত হইয়াছে। উষ্ট্রের দীর্ঘ গলা পশুরাজ 
সিংহের বিপুল বলশালিতা, গদ্দতের অঙ্গসঞ্চালনে মন্থরতা ইত্যাদির কারণ 
তাহাদের আদি-শ্রেণীর পারিপার্িক অবস্থা এবং অঙ্গ-প্রত্ঙ্গের তদন্ুপাতিক 
বাবহারের ফল। জীবন চাললার অনুকূলে যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষ 
প্রয়োজন হয় দেই সকলের কাধ্যকরী বৈশিষ্ট্য তেমনি রকমে পরিস্ফুরিত হয় 
এবং নিম্্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাযাকারিতায় অপঙ্ছব ঘটে! বহিবিকাশে 
শ্রেণী হইতে শ্রেণীর পার্থক্য এই প্রকারেই ঘটিয়া আসিম়্াছে। 

জীবমাত্রেরই নিজস্ব শ্রেণীগত ভাষা আছে। কোন একটি জীব অপর 
জীব ছার! আক্রান্ত হইলে লে চীৎকার করিয়া আপন গণের পাহাঁধ্য প্রার্থন। 
করে এবং এ চীৎকাররূপী ভাষাকে যথাসস্ভবরূপে সে বিপদসক্কেতজ্ঞাপক 
করিতে প্রাণপণে প্রয়াস করে। আপন ভাব অপরকে বিজ্ঞাপিত করিবার 
জন্ত জীব মাত্রেরই এই প্রকার যে প্রয়াস, তাহাই ভাষার উদ্বর্ধনমূলক সংগ্রাম। 
তাষ! সম্পর্কে যাহ! প্রম্নোজ্জ্য, জীবের অপরাপর অস্তঃবৃত্তি সম্পর্কেও তাহাই 
প্রযোজ্য । অস্তবিকাশে শ্রেনী হইতে শ্রেনীর প্রার্থক্যও এই প্রফারেই ঘটিয়াছে। 


১৬৮ আমরা কোন্‌ পথে ? 


আকরুতির সাদৃ্থে, বুদ্ধিবৃত্তির সাষো এবং সর্বোপরি 'ন্তিষের গঠন. 
প্রণালীর অভিনব একত্বে ডারুইন দিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
মানবের অভিবাক্তি যে, বানর মনুষাজাতির প্রতাক্ষ পূর্বপুরুষ? 
আফ্রিকার নিকুষ্ট শ্রেণীর আদিম মনুষা এবং উৎকৃষ্ট 
শ্রেণীর বাঁনরে তিনি বিশেষ কোন পার্থকা দেখেন নাই, দেখা যায়ও না। 
মানবের অভিবাক্তি সন্বন্ধে ডারুইন বলেন--*0)9 12056 %00)6106 
],006171607ন 10 00901011000 01 09 ৮০:09176 207751519৫ 
01 0701110 011117)013 7:9901731)1101 4১50১010055, 11010959  চ101170015 
1019701৮৮০9 2158 19 & 81011) 01 151005 &5 101 
018101560 5 10130016 200 (01)0105. 1101) 51101 291 & 
৮৪7৮9517711 80018090010 ০৮৮৮৮ ঢাএ (0 0110 4১701)1001)0009, 
[02 00956 11077000015, 12001010955 5 009 (07019 100, 
8৮ & 29170091)0209৫. 1%07009 970000 80010192৮01 09 
[012150150 [):০9099090.7 1)95001) 01 ৯18৮7. 11৮09 0947952, 
তাংপধা-মেকদুবিশিষ্ট এক প্রকার ক্ষুদ্র প্রাণী হইতে মতস্তের 
উৎপন্ভি ভইয়াছে। ক্রমবিকাশের ধারায় এই মবস্ত ছুই শেণাতে বিভক্ত । 
পশ্চাৎ শ্রেণীর মংস্য তইতে উভচর প্রাণীর হষ্টি হইয়াছে । এই উভচর 
- হইতে স্বন্পায়ী ভঙ্গ, স্তন্যপারী জন্কু হইতে বানর, বানর হইতে স্থির পরম 
গৌরব-_মনুষা উৎপত্তি লাভ করিয়াছে | 
স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, অতীতের এক স্মরণদুভেগ্ক,। গহনতিমির 
যুগে আমাদেরই পৃর্বপুরুষগণ গরিলা, শিম্পাজী, ওরা দ্টাং প্রহ্ৃতি উৎকুষ্ 
শ্রেণীর বানরের স্মপর্ম্যায়দুন্ত ছিলেন । 


২) 


সৌরমগুলের কেন্ত্র হৃধ্য। পৃথিবী এই সৌরমণ্ডলের একটি গ্রহ ॥ 
কোন এক ককর্ষণে সৌরদেছের অংশ-বিশেষ বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথিবী এব? 


 'অভিব্যক্তিবা".. ১০৯ 


গার অপরাপর পিহাহির জন্ম দান, করিয়াছে? মহাঝযোষে (8700:81 
আনি ৩০1৪০) এরূপ জ্যোতি আবিষ্কৃত হইয়ীছে, যাহা 
পা গঠন এবং বয়স  গুধ্য হইতে প্রাচীনতর এবং অধিকতর ক্ষমতাশালী | 
কিন্তু আকাণীয় জ্যোতিক্ষ মাত্রই যেকোন কালে 
ও বায়বীয় ছিল, এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে এক্ষণে মতভেদ 
নাই। পৃথিবীও তপ্ত ও তরল বাম্পদমন্ধিত অবস্থায় সৌরদেহ হইতে জন্ম 
লাভ করে। পরে উহার আভান্তরীণ তাপক্ষয়ে এ তপ্ত তরলীরুত বাপ্প 
জমাট বীধিয়াছে, ভাতার চার্রিধারের বাষ্প ঘলীভূত হইয়া মেঘলোক রচনা 
করিয়াছে, ভ-কম্পনের ফলে পাহাড় পর্নাতের সমষ্টি হইয়াছে, বৃষ্টিধার৷ ও তুষার- 
শোতের কলে নদনদীর রেখা পরিষ্কীত ভইযাছে। 
বিগত অষ্টাদশ শতাব্বাতে ইউরোপে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভূতত সম্বন্ধে 
গবেষণা আরন্ত হর । তৎসম্পর্কে জেম্ন ভটনের নাম বিশেষন্ধপে উল্লেখযোগা | 
১৭৮১ খষ্টান্দে এডিনবরা রয়েল সোনাইটির এক অধিবেশনে হটন সর্বপ্রথম 
তাহার ভূ-তন্বের আবিফারের বিষয় বর্ণনা করেন। জেমস হটনের ভূত 
গবেষণার সারনন্ম এই যে, ভূ-গভস্থ তাপই ভূ-লোক গঠনের প্রধান উপাদান। 
সমুদশায়িত কদ্দিমের শিলার পরিণতি এবং ভূ-কম্পনের ফলে, শিলার সমুখানে 
পহাড-পব্বতের রচনা-হহ। ভূগভন্থ তাপেরই কাধ্য। পৰ্বহগাত্রের স্তরে স্তরে 
যেসকল সাুদ্রিক জীবকক্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছিল জেম্স হটনের পূর্বববস্তী 
খেজ্ঞানিকগশ। উহাদের তদনুব্ূপ সংস্থানের কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি বাহির 
করিতে পারেন নাই। জেম্স হটনই সব্ব প্রথম তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা 
প্রকাশ করেন। 
হটন ভূ-তস্ত্ববিগ্ঠাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া উহা 
হইতে যে নূতন আলোক নির্গত করিলেন, তাহারই ফলে প্রাণীর জন্মকাল 
এবং পৃথিবার বল নিন্ধারণ করিবার চেষ্টার ৃত্রপাত হয় । ভূগর্ভে প্রোথিত 
এবং স্তরে স্তরে ঙ্জিত জীবকস্কাল মাত্রই ভু তন্ববিদ্গণের. নিকট অত্যন্ত মুল্যবান 


১১৪ আমঞ্পা কোন পথে ? 
বন্ত। তৃ-গর্ডের এক লক্ষ ফিট নিয় পর্যাস্ত জীবরুত্কাবা আবিষ্কৃত হইয়াছে 1 আই 
গ্রক লক্ষ ফিট ভূ-স্তর জমাট বীধিতে বত বংসর লাগিয়াছে, অন্ততঃ তত বংসরের। 
মধ্যে প্রাণীর জন্ম হইয়াছিল বলিয়া ধর! যায়। ভূঁ-তন্ববিদ্গণ জীব-কষ্কাল-সমস্িত 
নিয়তম ভূ-স্তরের শিলামৃত্তিক! পরীক্ষা করিয়া! দেখিয়াছেন, উহাদের স্থান- 
বিশেষের উদ্তব-কাল উদ্ধী সংখ্যায় ৭* কোটা বৎসরের প্রাচীন। ম্ুৃতরাং 
এই হিসাবে আদিম প্র।ণীর জন্মকালও ৭* কোটা বৎসরের প্রাচীন বলিয়া! ধরিতে, 
হয় এবং পৃথিবীর বয়স তদপেক্ষাও বহুগুণে বেশী বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। 

ভূগর্ হইতে যে তাপ নির্গভ হইতেছে, তাহার বাৎসরিক পরিমাণের 
একটা হিসাব বাহির করিয়া গলিত অবস্থা হইতে পৃথিবী বন্তমান অবস্থায় 
পৌছিতে কত বৎসর অতিক্রম করিয়াছে, তাহা অবধারণ কর যায়। লর্ড, 
কেল্ভিন তৎপ্রকার সুত্রে গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ১০ কোটি বৎসর 
পূর্বে পৃথিবী ভমাট বাধিতে আরম্ত করিয়াছে। সুতরাং পৃথিবীর বয়স থে 
তদপেক্ষাও বেনী, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 

নরওয়ের পুরাতন গ্রানাইট মাটীর বহু প্রাচীন রূপান্তরিত বস্ত। 
তাহার বয়স নিদ্ধীরিত হইয়াছে ১০০ শত কোটা বংদর। আমেরিকার 
স্টাশনাল রিসার্চ সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক লেনের মতে উক্ত গ্রানাইট 
| মাটার প্র/টীনতম রুপান্তরিত বস্ক নহে। পুরাতন পাহাড়-পর্বতাদির গাত্রে 
পৃথিবীর প্রাটীনতম মাটীর রূপান্তরপ্বব্ধপ যে সমস্ত শিলাস্তুপ আবিদ্কত হইয়াছে, 
তাহার রাসায়নিক বিপ্লেবণের সাহাযা লইয়া অধা”ক্ক লেন বলেন ঘে, 
পৃথিবীর বয়ন ১২৫ কোটা বৎসরের কম নহে। 

কানাডার জিওলোভিকেল নারে বিভাগের অধাক্ষ ডক্টর এলস্ওয়ার্খথ 
কানাডার বহু স্থানের মাটা খু'ড়িয্া সেই বব মাটার স্তূপ রাসায়নিক 
বিশ্লেষণ করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মাটিতে যে প্রকার 
রেডিও এার্টিভ উপাদান এবং সীলার রূপান্তর দেখা যায়ঃ তাহা হইতে 
হিসাব করিয়। বলা চিবো। পৃথিবীর বয়স অন্ততঃ ১ হাজার কোটা বসর ! 
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অধ্যাপক লেন তাহার এই অআভিমতে আস্থা স্থাপন করেন নাই । মোটামুটি 
ভাবে ভূ-তব্ববিদ্গণ পৃথিবীর বয়ন ২** শত কোটা, বৎসর রি নাহ 
করিয়াছেন । 
মানব-জাতি-কর্তুক পৃথিবীর পৃষ্ঠে যে যুগের চিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে» 
| দুই অংশে বিভক্ত-_উতিহীপিক এবং 
পৃথিবীর বিভিন্ন যুগ প্রাগেতিহাদিক | শেষোক্ত যুগ প্রস্তর, ভাঙন ও 
বাস্তর লৌহ যুগ ভেদে তিন ভাগে বিভক্ক। আবার প্রস্তর. 
যুগ দ্বইতভাগে বিভক্ত-__পেলিওলিথিক এবং নিও- 
লিখিক। উহাদের মধ্যে পার্থক্য এই থে, পেলিওলিখিক যুগের প্রস্তর. 
বিনিশ্মিত দ্রব্যাদি অপেক্ষা নিওপলিথিক যুগের দ্রব্যাদির গঠন-পারিপাট্য, 
উন্নততর ছিল। প্রস্তর, তাভ্র ও লৌহ--এই তিন ঘুগে মানবজাতির ক্রমোন্নতি- 
পারম্পধ্যে তিন প্রকার সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। শ্রী তিন বুগ পুথিবীর, 
নর্ধত্র সমানভাবে অভুদয় লাভ করে নাই। ইজিপ্ট যখন তাহার সভ্যতার, 
চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছিল, ইউরোপে তখন প্রস্তর যুগ। গ্রাসে যখন 
লৌহ যুগের অভভাদয় হয়, ইটালীতে তখন তাত যুগ । প্রস্তর, তা ও লৌহ যুগের, 
মানব ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ভূ-গরভ হইতে আবিষ্কার করিয়া প্রত্তাত্বিকগণ, 
পৃথিবীর বুকে যে ধুগবা স্তব্ের রেখাপাত করিলেন, ভুঁতব্বিদ্গণ তাহাকে 
ডিঙ্গাইয়! ভূ-গর/প্রাথিত জীবকঙ্কাল এবং শিলাস্তরের উতপত্তিকালের সমান্তরাল- 
হায় সমগ্র পুথিবার স্তরাধলীকে পাঁচটি প্রধ্ধানভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ॥. 
এহ দুরূহ কাধো প্রনিদ্ধ ভূ-তন্ববিৎ লায়াল, গিকি, ইভান্স, লাবক, ক্রুল,. 
টেলাপ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
ভৃস্তরের ক্রম-প্রাচীনত্ব অনুমারে উহাদের বিভাগগুলি এইবুপ £-- 
যুগ বা! স্তর সময় 


| বর্তমান বা পোষ্ট 
১। কোয়াটারলারি শিয়াল, লিষ্টোসিন 





১৬২: 


১. যুগরাত্তর ১, 

চি রো 4 ্লাইওসিন, মাইওসিন, 
বিরত ওলিগোসিন, ইওসিন 
চাদ পু রর ্ ( ক্রিটাসিয়ন, জুরাসিকঃ 
৪1 পেলিওজোইক, 

১৫1 আরশিয়ান 


আরশিয়ান ঘুগে কোন প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ 
পাওয়া যায় লা। পেলিওজঞোইক স্তরে সন্ধপ্রথম 


কোন্‌ স্তরে মেক্ুদগ্ডবিশিষ্ট ভলচর প্রাণী উৎপত্তি লাভ করে। 
কোন্‌ কোন্‌ প্রাণীর সেই ভলচর প্রাণী হইতে মস্ত, মস্ত হইতে 
আবির্ভাব হইয়াছিল উভচর প্রাণী ৪ সরীল্গপের অদ্াদয় তয়। 


মেসোজোইক স্তরে পাধী ও স্ন্তপাচী প্রাণীর 
উৎপত্তি হয়। কাইনোজোইক স্তরের ইওসিন 9 ওলিগোধিন বিভাগে 
লেমুর ও সিমিয়া জাতীয় বানর, মাইওসিন বিভাগে অন্বা'কৃতিবিশি্ট 
বানর বা এ্রাপম্যান এবং প্লাইওসিন বিভাগে মানবের আবিভাব হয়ু। 
কোয়াটারনারি স্তরের প্রিষ্টোসিন বিভাগ পেলিগ্রলথিক বগ এবং বর্ধমান বা 
পোষ্টগ্নেশিয়াল বিভাগ যথাক্রমে নিগুলিখিক বুগ, ভীম ষগ এবং লৌহ 
যুগের কাল। 


আদিম মানবের আবিভাব সম্বন্ধে ঢারুইন বলেন, তা 05 0070191)10 0 
0210৮ 85 002107871 00090160 0) 


আদিম মানবের 90110067795 010561% 811100. 0 0১9 ৫0901]। 
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তাতপর্ণা--গণ্রিলা এবং শিম্পাপ্তী জাতীয় বানর এক্ষণে অবলুপ্ত হইয়া 
গেলেও প্রাচীনকালে খুব সম্ভব আফিকায় বাস করিত এবং উহারাই যখন 
মানব জাতির প্রভাব পূর্বপুরুষ, তখন অন্ত স্থান অপেক্ষা আফ্রিকাতেই 
মানব জাতির প্রথম আবিগাব অধিকতর সম্ভব। কিন্ত এ বিষয়ে কিছু 
নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কেননা, মাইওদিন যুগের ইউরোপেও ছুই 
তিনটা নরাকুতিবিশিই এবং নরের সমান বানরের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 

ডাক্তার ওয়ারেন তত্প্রণাতভ 'প্যারাভাহজ ফাওও' লামক পুস্তকে 
মানবজাতির আদিম বাসম্থান উত্তর মেরু বলিয়া নিদ্ধারণ করিয়াছেন । 
ওয়ালেম্‌ ইউরেশীয় সমতল অধিতাকাকে এবং মেক্সমূলার ইবাণীয় উপতাকাকে 
নশিছদেশ করিরাছেন। কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন বে, আধা, মঙ্গোলীয়, 
দ্রাবিডী, লিখো এবং সেমিটিক জাতীয় মানব বিভিন্ন কেন্দ্রে সমসাময়িককালে 
উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহারা এক গোষ্ঠী (00011) বা সমরক্তোত্পন্ন 
নহে। এই শেষোক্ত মত আমাদের নিকট সমীচীন এবং বৈজ্ঞানিক 
যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। 


(৩ ) 
পথিবী আপনার মেরুদণ্ডের নিরতায় অয়নতলরৃস্তের (10127 ০01 
৮0:92:৮5 077) সহিত কৌণিক ভাবে 
উত্তরমের (৬৬২০) অবপ্তিত থাকিয়া স্যাকে প্রদক্ষিণ 
করিতেছে । তাহার এবন্প্রকার বৃত্তগত গতির 
ফলে সুর্যের কিরণ বৎসরের বিভিন্ন কালে বিধুব রেখার উভয় পার্থ লঙ্ 
ভাবে পতিত হইয়া শীতোঞ্চতার পরিমাণে বৈষমা উৎপাদন করে অর্থাৎ 

১০০ 


১১৪ আমরা কোন পথে? 


. খতুভেদ জন্মায়, ইহাই আমরা জানি। কিন্তু ভূ-তত্ববিদ্গণ বলেন ষে, 
আলপস এবং হিমালয় পর্বতমালা যখন গাত্রোত্বোলন করে নাই, যখন 
এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ঘ্বীপসমহ্ি মাত্র ছিল, সেই 
সুদূরবর্তী পেলিওজোইক যুগে পৃথিবীর আবহাওয়ায় কোন প্রকার 
বৈচিত্রা ছিল না। তৎপরবর্তী মেসাভোইক ও কাইনোলোইক ষুগে এই 
অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিতে আরস্ত করে। কিন্তু তাহারও পরবত্তী 
কোয়াটারনারি যুগের প্রিষ্টোসিন বিভাগ পধাস্তু পৃথিবীর আবহাওয়া ক্ষেত্র 
হিসাবে পৃথকীরুত হইয়া শীতপ্রধান ও গ্রীক্সপ্রধান হইয়া উঠে নাই। 
্রিষ্টোসিন যুগের পর তূপৃ্ঠে এক ভাঙ্গা-গড়ার আলোড়ন দেখা দেয়। 
তাহারই ফলম্বরূপ তূপৃষ্ঠের আবহাওয়ায় এক বিষম পরিবর্তন ঘটে । এই 
পরিবর্তন উত্তর মেরুতে সমধিকদধূপে প্রকটিত হইয়া তথায় এক ভয়ঙ্কর 
তুষার ষুগের সৃষ্টি করে। সেই তুষার বুগে উত্তর আমেরিকা, প্রীনজ্যাপ 
হইতে স্কার্ডিনেভিয়া, উত্তর সাগর, ইংলওগ (টেমস নদীর উপকূল, জান্মীনী, 
ব্লাশিরা (মস্কো) এবং উরল পর্বত পধান্ত বিস্তীর্ণ ১* লক্ষ বাঁমাইল 
ভূঁভাগে শত শত ফিট গভীর তুষারপাত হইয়াছিল । 

কোয়াটারনারি যুগের প্রিষ্টোদিন এবং তপূর্ববন্তী মাইওসিন বিভাগে 
মেকুপ্রদেশে বিস্তীর্ণ বাসযোগ্য ভূমি বর্তমান ছিল এবং তৎকালীন পেলি ওলিথিক 
মনুষ্য এবং জীবজন্ক তথায় সচ্ছন্দে বসবাদ করিত। পরিমাপ করিয়া দেখা 
গিয়াছে যে, মেব্ুপ্রদেশের সমুদ্রের গভীরত সর্ধম ৬৯০ ফিটেরও কম, 
দু স্ুবিদগণ বলেন থে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় না খাটলে উহা আদৌ সমুদ্ররূ” 
ধারণ করিত কি না সন্দেহ | 

ধেরুপ্রদেশে ৬ মাস দিবা এবং ৬ মাস রাত্রি-_-আমরা এইরূপ জানি 
৬ মাস রাত্রির কল্পন। কষ্টকর ৰ্টে। দেই দীর্ঘ রাত্রি ব্যাপিয়া তথায় শুধু 
সুর্যালোকের অভাব হয় না, ব্রাত্রির গভীরতার সহিত তাহার উত্তাপও 
্বীভৃত হইতে থাকে । কিন্তু মেরুপ্রদেশের প্রত অবস্থা কিরূপ দেখা যাউক। 


_ অভিব্ক্তিবাদ ১১৫ 


সুর্য্যোদয়ের পূর্বে এবং সৃর্ধ্যান্তের পরে পৃথিবীপৃষ্ঠে যে আলোকরশ্মি 
বিচ্চুরিত হয়, তাহা বিষুবপ্রদেশে (9099$0719] 29102) ছুই-এক ঘণ্টার 
জন্ত মাত্র বর্তমান থাকে । কিন্ত মেকপ্রদেশে এই আলোকরশ্বি ৯* দিন 
(কাহারও কাহারও মতে ১২* দিন) বর্তমান থাকে। বিষুবপ্রদেশে 
সুর্যের অবস্থান যখন ক্ষিতিজ রেখার (150:1202 ) ১৬০ ডিগ্রি নীচে থাকে, 
তখনই তাঙ্কার আলোকরশ্মি উর্ধে ব্যাপ্ত হয়, কিন্ত নাতিশীতোষ্, প্রদেশে 
ততোহধিক ডিগ্রি নিয় হইতে স্ধারশ্মি প্রক্ষিপ্ত হয় অর্থাৎ পৃথিবী পৃষ্ঠের 
উচ্চতর অক্ষাংশে (07617971905 ) আলোকরশ্মির অবস্থান দীর্ঘতর 
এবং মেরুকেন্দ্রে দীর্ঘতম হয়| বোষ্টন বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রেসিডেন্ট ডক্টর 
ওয়ারেন মেরুপ্রদেশের একটি পুর্ণ বৎসরের দিবারাত্রির পরিচয় এইবপ 


প্রদান করিয়াছেন__ 
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তাৎপর্যা--১৬ই মার্চ সুর্য্যোদয়, তৎপূর্বব ২৯শ! জানুয়ারী হইতে প্রভাতকাল 
আস্ত ; ২৫শা সেপ্েম্বর সুষ্যাস্ত এবং তৎপরবর্তী ৪৮ দিন ব্যাপী সন্ধ্যার 
পর ১৩ই নবেদ্বর হইতে রাত্রির অভ্যাগম এবং ৭৬ দিন অবস্থিতি। মোটামুটি 
১৯৪ দিন দিবা, ৪৭ দিন প্রাতঃকাল, ৪৮ দিন সন্ধা এবং ৭৬ দিন রাজি, 
ইহার সমষ্থিই মেকপ্রদেশের পূর্ণ একটি বৎসরের দিবারাত্রির চিত্র। 


স্১১৩ আমরা কোন্‌ পথে ? 


স্থতরাং দেখ! যায়, মেরুপ্রদেশের রাত্রিকাল আড়াই মাস মাত্র, ছয় মাস 
নহে । অধিকস্ত এই বাত্রিকালে মেরুজ্যোতি (49078 130758119) নামক এক 
প্রকার তড়িতের প্রকাশ হয় যাহা রাত্রির অন্ধকার বহুলাংশে হরণ করিয়া 
নৈশালোকে এক মলোরমতাব্র স্থষ্টি করে। মেকুপ্রদেশের এই প্রাকৃতিক 
সৌন্দোর পর্যযালোচনায় হার্সেল উহাকে চিরবসন্তের সন্গিকটবত্তী স্কুল বলিয়া 


উল্লেখ ককিয়াছেন। 
লোকমান্ত বালগঙ্গাধর তিলক আর্বাার্তির আদিম বাসস্থান এবং তথা 
হইতে তাহাদের রহিগমন সম্পর্কে বলেন 
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তাৎপধ্য--বৈদিক গবেষণ! এবং আ'ভেস্তার সাক্ষাপ্রমাণের উপর প্রধানত: 


অভিব্যক্তিবাদ ১১৭ 
নির্ভর করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, 'আধ্য জাতির আদিম নিবান 
উত্তর মেরুপ্রদেশে অবস্থিত ছিল। উভয়টি পুস্তকের সারবত্ত! একত্রে গ্রহণ 
করিলে এই প্রমাণই অভিলন্ধ হয় বে, তুষার বুগের সমাগমে তাহাদের; 
বাসস্থান ধ্বংসীকৃত হইলে তাহারা তন্দেশ পরিত্যাগ করিতে -বাধ্য; 
'হইয়া দক্ষিণাভিনুথে অবতরণ করেন এবং মধ্া-এশিয়ার কয়েকটি প্রদেশ অতিক্রম, 
করিয়া অক্সাস, সিন্ধু, কুভা এবং রস। নদীর উপত্যকায় বসতি স্থাপন 
করেন। সেই স্থান হইতে ভারতীয় আধ্াগণ পূর্বদিকে এবং পারসিক আধ্যগণ 
পশ্চিমদিকে ক্রমে গমন করেন। 

পৃথিবীর ঘে সকল মহামানব মানব-ভাঁনির আদর্শরূপে পরিকীর্টিত, 
হইয়া তাহাদের অন্তরের অর্থ গ্রহণ করতঃ তাঙ্াদিগকে 


ক্রমবিকাশস্থল. বাদ দিলে দেখ! যায়, তাহাদের প্রায় সকলেই 

ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । সেই সকল ঈশ্বর- 
তুলা যহামানবগণকে বাদ দিলেও ভারতবর্ষে এত অধিক খধি, মুনি, সাধুঃ সন্ত 
জন্মগ্রঙ্ণ করিয়াছেন যে, তাহাদের সংখা! নিরূপণ এক কঠিন ব্যাপার । 
মধা এশিয়ায় ঘাযাবর-জীবন অভিবাহিত করার পর আধ্যগণের যে 
শাখা সিদ্ধনদীর তীরে আসিয়া বসতি স্থাপন করতঃ ভারতীয় আখা। প্রাপ্ত 
হইলেন, তারা স্তস্্র সহস্ন বংসর বাপিয়া ধশ্মে, সমাজে, বিজ্ঞানে, রাষ্ট্রে 
কাব্যে ও সাহিতো যে ক্রমোত্কর্ষের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন,, 
নাহার তুলনা অপরাপর আর্ধাশাখা অধ্যুষিত দেশে পরিনৃষ্ট হয় না তাহার, 
মলে আছে, ভারতীয় আধ্যগণের মধো মানবন্ববোধের বিস্ততি। এই 
বোধের বিকাশমানতা শুধু কাঁলোপযোগিতা ছ্বারাই সাধিত হয় নাঃ স্থানের 
প্রভাব অতাধিকন্র্পে তাহাকে নিয়ুদ্িত করিয়া থাকে । সুতরাং আধ্রক্তের 
শ্রেষ্ঠত্বের ক্রম-বিকাশস্থল যে ভারতবর্ষ, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় থাকিতে, 
পারে না। 


আধ্যশাস্ত্রের 
সহিত আধুনিক 
বিজ্ঞানের সমবয় 


আমরা কোন্‌ পথে ? 


(৪ ) 


“মত্শ্তঃ কৃষ্মোবরাহশ্চ নরসিংহ্তোহথ বামনঃ | 
রাম রামশ্চ কৃষ্ণস্চ বুদ্ধ: কন্কী চ তে দশ॥” 
আমাদের পুরাণকার এইরূপে দশাবহারের মহিমা 
কীর্তন করিয়া যে সত্যের ঘোষণা করিয়াছেন, 
তাহার ভিতর অভিব্যক্তিবাদ উজ্জ্বলরূপে পরিশ্দুট। 


তাহাব্রই সুত্র ধরিয়! নবীনচন্দ্র “রৈবতক” কাব্যে লিখিয়াছেন,__ 


“প্রথম সলিলে যতস্য। এই নীতি বলে 
সলিল পক্ষিল যবে, কৃম্ম অবতার । 

পক্ক দুঢ়তর যবে আচ্ছন্ন উত্ভিদে 

হইল বরাহ স্থষ্টি। প্রাণীর শঙ্খল 
ক্রমশঃ উন্নতিচক্রে হয়ে দীর্ঘতর 
নরসিংহ | বিস্ময় হুরতি_-অন্ধপঞ্জ 
অর্ধনর। ক্রমে পশু ভাগ 

তিল তিল যুগে যুগে হইয়া অন্তর 

বিরত মানবমৃষ্তি জন্মিল বামন । 

তিন পদ ভূমি নাহি মিলিল তাহার, 
জগৎ 'অরণাময় হিংভ্র জস্ক বাস! 

ঘুরিল উন্নতি চত্র_সকুঠাত্র কর আদি 
পরশুনাম। সেই পশুভাব মে দিন হইতে 
হাস হইতে লাগিল, সেই দিন জগতের 
যুগ বর্তমান হইল সঞ্চার | অশ্রাস্ত 


উন্নতি পক্ষে আপিলা রামচন্দ্র 


প্লীতি অবতার......” 


ৃ 'অভিব্যক্তিবাদ ১৩৯, 


ডারুইনের আবিষ্কারের মর্খ্ব প্রাণীর বিবর্ধন-ধারা এক হইতে অপরে 
অধিররোহণ করিয়া ক্রমাতিবাক্ত হইয়াছে-_ইহা যেরূপ সত্য, মেইন্ষপ ইহাও সত্য 
যে, আমাদের পুরাণোক্ত মৎস্যাদি প্রাণী-কেন্্র দ্বার পৃথিবীর এক একটা পর্ঝ 
এবং বিবর্ধমান প্রাণন-ধারার এক একটা! বিশেষ পর্য্যায়ুই হুচিত হইতেছে 
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ভূবিজ্ঞান পৃথিবীর যে ধুগকে প্রাচীনতম বলিয়া নিদ্দেশ করিয়াছেন, 
সেই আরশিয়ান যুগের কোন প্রাণীর চিহ্ন আবিষ্কৃত হয় নাই। 
তৎপর্বর্তী পেলিওজোইক স্তরে মংস্য এবং সরীস্থপ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। 
সরীশ্গপের প্রতি কৃশ্ম) সুতরাং পুরাণোক্ত মৎদ্যযুগ (45010181. 
9৮০010007 ) এবং কৃম্মধুগকে (41010000180 ০৮০101100 ) ভৃবিজ্ঞান 
বিঘোষিত পেলিওভোইক স্তরের অন্তুভৃক্ত বলিয়! ধরিতে পাপ্ি। তৎপরবর্তী 
মেদোজোইক স্তরে স্তন্তপায়ী প্রাণীর উৎপত্তি হয়। ইহার প্রত্তিভূ বরাহ। 
সুতরাং বরাহব্গকে (08100050081 ০%015000.) মেসোজোইক স্তরের 
নামান্তর বলা যাইতে পারে। তৎপরবন্তী কাইনোডোইক স্তরের মাইওসিন 
বিভাগে মনুষাকতিবিশিষ্ট বানর এবং প্লাইওসিন বিভাগে মানবের আবিভাব হয়। 
স্থৃতরাং পুরাণোক্ত নুসিংহ এবং বামনযূগকে ভূবিজ্ঞানের কাইনোঙগোইক স্তরের 
অন্তর্গত বলিয়াই ধর্তবা। পরশুরাম, রাম এবং কুষ্ণ যে যে যূগের প্রতীক- 
সন্তা বা কেন্ত্রপুরুষরূপে পরিকীর্টিত, সেই দেই যুগ ভূবিজ্ঞান ঘোষিত আধুনিক ঝ। 
পোষ্ট-গনেশিয়াল যুগেরই অন্ততুক্ত। 

ভাগবত শেষাবতার সম্পর্কে প্রথম স্কন্ধে সংক্ষেপে এইরূপ উল্লেখ 
করিয়াছেন ১ 

“অথাসৌ বুগসন্ধ্যায়াং দস্থা-প্রায়েস্থ রাজন 
জনিতা৷ বিষুযশসো। নায়া কন্ধিউ্গংপতিঃ ॥” 


১২৩ আমরা কোন্‌ পথে? 


.. ইহার ভাবার্থ এই যে, যুগসদ্ধিতে পৃথিবী অত্যাচারে প্রপীড়িত হইবে 
. বিশ্বপ্রতীকরূপে জগতপতি কন্কি আবিভূতি হইবেন) মোটকথা, তখন 
যুগধম্মের আর একটি ক্রম অভিব্যক্তি লাভ করিবে। 
মোটামুটিভাবে ভূবিজ্ঞানের স্তর-পারম্পর্যের সহিত নিষ্বোক্তভাবে পুরাণোন্ত 
যুগসমূহের সমন্বয় সাধন করা যাইতে পারে 2 


ভূবৈজ্ঞানিক যুগ পৌরাণিক যুগ 
পেলিওজোইক মৎস্য ও কুম্ম ঘুগ 
মেসোজোইক - বন্াহ্‌ যুগ 
কাইনোজোইক - নৃসিংহ ও বামন যুগ 


আধুনিক বা পোষ্ট গ্লেশিয়াল _পরশুরাম, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও ক্ছি যুগ 
যোনি-ভ্রমণ সম্বন্ধে বৃহৎবিষণপুরাণ বলেন-__ 
“স্থাবরং বিংশতেলক্ষং জলজং নব লক্ষকং। 
কুম্মাশ্চ নবলক্ষঞ্ দশলক্ষং চ পক্ষিণ; ॥ 
ত্রিংশ লক্ষং পশুনাঞ্চ চতুলক্ষং চ বানরাঃ ॥ 
ততো মন্ুষ্যতাং প্রাপা তৎ কলম্মাণি সাধয়েহ ৪ 
_গ্রাথমে স্থাবর (বৃক্ষাদি ), পরে ক্রমিকর্ূপে জলজ (মতস্যাদি ), কুম্ম 
€( জলচর ও স্থলচর ), পক্ষী ও পশুজন্ম; তৎপর বানরজন্ম এবং বানরজন্মের 
পর মানবজন্ম অভিলব্ধ হয়। 
ডারুইন তাহার িরিজিন অব স্পেসিস। গ্রষ্থে লিখিয়াছেন, 
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তাৎপধ্য--জঙ্গমজগত্ৎ উদ্ধনশ্থ্যায় চার পাচ রকমের আদি শেনী 
এবং স্থাবরজগত তৎসংখ্যক বা আরও কম সংখ্যক আদিশ্রেণী হইতে 
অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। স্থাবর-জঙ্গমের সাদৃশ্থ 


অভিবাক্তিবাদ ১২১, 


গামাকে আরও এক পদ অগ্রসর করিয়। দিতেছে, অর্থাৎ আমাকে 
[ই বিশ্বাসে লইয়া যাইতেছে যে, স্থাবর এবং জঙ্গম ছুই আদি শ্রেণী হইতে জন্ম 
শাত করে নাই, উহ্ার! একই আদি শ্রেণী হইতে ক্রমাভিবাক্তি লাভ করিয়াছে। 
আর্ধযঞষির যোনি-ভ্রমণ-তত্বের মূলদেশের সহিত ডারইন ঘোষিত এই তত্ব 
[মগ্সপাবিহীন নভে। 
আধ্যশাস্্র মানবদেহকে প্রধান তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, 
যথা-নিশ্মল চৈতন্যদেশ (৭1081100101), 
বন্তমান যুগের শেঙ্চত্ব ব্রহ্মাণ্ড (1১692101701 97215619581 17910) এবং 
পিগু (01866218] 066101) ; অপর ভাষায়-- 
চত্তন্য, মন ও জড় অথব! কারণ, স্থক্স ও সুল। গুষ্টধন্মগ্রন্থ নিউ টেষ্টামেণ্টের 
পথমেহই আছে 006 1১011071011 0679 আজ 006 005 ০৫ 
ফচ 10 (09. 8100 020 3 0০৫”--আদিতে একমাত্র শব ছিল, 
বধ ঈশ্বরে প্রোথিত ছিল এবং ঈশ্বর শব্দন্ূপে বান্ত হইয়াছিলেন | উপনিষদের, 
শারহন্্বও তাহাই। বে আদি শব্দ চৈতন্ত, মন ও জড়ের সৃষ্টি করিয়াছে, সেই 
গন্দের বিপরীত ধার। অবলম্বনে অর্থাৎ জড়। মন ও চৈতন্যের অতিক্রমণে 
মামাদিগকে সেই শব্দে প্রত্যাগমন করিতে হইবে, ইহাই সমস্ত ধর্খবশাস্ গ্রশ্থের মূল 
কথা | এই গ্রণালী অবলম্বন করিয়াই মৃগে ঘুগে মানব মহত্তর উপলব্ধিকে লাভ 
করিয়াছেন । বৃদ্ধ মাতশ্বুতি-কেন্দু হইতে দূর তম স্থানে চলিয়া) যায় বটে, কিন্তু বালচ 
মীবন, পৌ--এই তিন অবস্থার সম্মিলিত জালের বিকাশ তাহাতেই মুিমান্‌ হয়। 
,স্ইব্ূপ বর্তমান যুগ শব্দ-কেন্ত্র হইতে দূরতম স্থানে অধিষ্টিত বলিরা উহ! পদ্কিলতায় 
পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু স্থষ্টির বালা, যৌবন, প্রৌট--এই তিন অবস্থার 
দন্মিলিত জ্ঞানের বিকাশ তাহাতেই মুত্তিমান্‌ হইবে । এই জন্যই পুরাণকার বর্তমান 
কলি-যুগের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। অন্িবাক্রিবাদের অলঙ্ঘা বিধানানুসারে 
পুরাণকারের এই অন্ভিমত্তকে কিছুতেই উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। 


প্রবাহ 





| ্ ৫ 

অবাক্ত রর অরূপ কেব্রগ্ ই রূপের খুদিদ দিরদলিত 
করিয়! দিগদিগন্তে ছড়াইয়! দিয়াছে । উহার! কারগ-কেন্ত্রের এক একটি . 
বিজ্্তন (517091006  975678% ) পে ভীষগতিতে ঘূর্ণায়মান হ্‌ইয়া 
চলিয়াছে, বহিশ্বধে--পরিধির দিকে । এক একটি বিজম্তন মেই মহা 
বিরাট কারপ-সমুদ্রের এক একটি বুদবুদ। এই বুদ্বুদের বিশালত। 
মানব-মস্তিক্ষের কলনায় ধারণ! করাও এক অনম্ভব বাপার। ষভাকারণের 
বিজ্স্তিত সততায় থাকে ছুইটি গতি; একটি গতিতে উহা নিজেই 
ঘূর্ণায়মান ( 00৮1700 5]৮:0-611)100081)5 , আনু একটি গতিতে উহা 
চলিয়াছে বহিম্মথখে | কোটী কোটী বংলর বহিষ্মখে ধাবিত হওয়ার পর 
ইহা সৃপ্ম বাশ্পাকারে এবং আরও কোটি কোটা বর পর বাম্পাকারে 
মহাজ্যোতিরূপে উ্ভািত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। পাশ্চাতা দাশ্শশিকগন 
ইহাদের এক একটির নামাকরণ করিয়াছেন-নেবুলা 89019 ৮ ভারতীয় 
গণিত-জ্যোতিযিবুন্দ নামাকরণ করিয়াছেন__শীহাপ্রিক। | 

আবর্ধনশীল এই নীভারিকার স্থানে স্থানে (জাতিংপুক ঘনীভূত 
হইয়া এক একটি মহাস্থধোর উৎপত্তি করিয়া থাকে । লক্ষকোটা বৎসর 
পরে উহ্বারা বহু কোটী নক্ষত্রে পধাবসিত হইয়া উঠে। তখন উহাদের 
নাম হয়, 97 01050) ০০৪1৮, এক একটি নী্কারিকাকে এক 
একটি ব্রঙ্গাগুরূপে অভিহিত করা যাইতে পারে। আর এই প্রকার 
কোটী কোটা নীহারিকার সমবায়েই এই মহাবিশ্ব | 

দার্শনিক ক্যাণ্ট বলেন, “আমাদের এই দৌর জগৎ যাহার বিশালত। 
করনায় ধারণা করিতেই আমর! দিশাহারা! হইয়া যাই, ইহা ছায়াপথ 
নীহারিকার (10110 ৮১ 00018) একটি ক্ষুদ্রাতিঙ্ষুদ্র অংশ মাত্র; 


১২৩ ূ 


এন চে সমস্ত- পৃথিবীয় তুলনা: রি বানিকণা 1 জেমস 
তীন্ল বষিযাছেন, *কআমাদের এই পৃথিবীর মত লক্ষলক্ষ পৃথিবী নীহারিকার 
এক একটি নক্ষত্র ধারণ করিতে পারে। নীহারিকার কে রুপ বিরাট 
নক্ষত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহার ভিতরে কোটা কোটা পৃথিবী বি 
'করিতে পারে ।” | 
এই নিখিল বিশ্ব পরিমিত কি অপরিমিত, তদ্বিষয়ে দার মধ্যে 
মতে বি্বমান। কাহারও কাহারও অভিমত এই যে, বিশ্ব অমীমারুতিবিশিষ্ট 
হইলেও বাস্তবতায় ইহা সলীম। আবার কাহারও কাহারও অভিমত এই 
গ্রকার যে, নাহারিকাগুলি যখন প্রতিনিয়তই পশ্চাৎ অভিমুখে ধাবমান 
হইয়া ছুটিয়া চপিয়াছে, তখন ইহাকে কোন প্রকারেই সমীম বল! যাইতে 
পারে না-ই অসীম! প্রতি মুহর্ত বাপিয়া যাহা ভ্রুত হইতে দ্রুততর 
গতিতে সীমাহীন লক্ষ্য অভিমুখে ছুটিয়। চলিয়াছে, তাহার সীমা কোথায়? 
আধুনিক গণিত-জ্ঞোতিবিগণের সিদ্ধান্ত এই যে, ত্রহ্গাণ্ডের যাবতীয় গ্রহ-নক্ষত্র 
ও সুর্যোর গতিপথ বুক্ধাভাম পথে গোলাকার! সুতরাং ইহাই বলিতে 
ঠয়, কারণ-সমুদ্র হইতে বিনিগত আলোকপুঞ্জ বা শীারিকা সমুদয় বৃত্বাভাস 
পথে বছুকাল চলিয়া আবার সেই কারণেই প্রতাবর্তন করিবে। পৃথিবীর 
স্কান-বিশেষ হইতে ক্রমাগত একই দিকে গমন করিলে যেমন প্রনরায় সেই স্থানেই 
প্রতাগমন করিতে হয়, সেইরূপ নীহারিকা সমুদয়ও বুত্তাভাম পথে ক্রমাগত চলিয়া 
বছু কোটা বৎসর পরে আবার দেই মহাকাবণেই আশ্রয় গ্রহণ করিবে। 
আন্ষ্রাইন বলেন, “কোন বস্তর গতিবেগ আলোকের গতির সমপধ্যায়ে 
উন্নীত হইলে তাহার তদ্রূপাত্মক অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নহে।” আলোকের 
গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে ১৮৬০০ মাইল। অমীমের পথে চলিতে চলিতে 
নীহারিকার গতিবেগ ক্রমবদ্ধিত হইয়া যখন আলোকের গতির সমতুণা 
হইবে, তখন উহ! ইলেক্ট,, ক্রমে তাহারও অন্তীত সত্বায় রূপান্তর লাভ 
করিয়া অরূপ হইয়া যাইবে। 








্ আমরা কোন্‌ পথে ? 
5.) বর্ধমান সময়ের বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যদ্তরেরে সহায়তায় দশ সহম্গেরও অধিক 
বরকার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি এত 
দুঝে যে, উহারা প্রতি সেকেণ্ডে ৫*** মাইল বেগে অনীমের দিকে 
প্রধাবিত হইয়! চলিয়াছে। বর্তঘানে আমেরিকায় ২** ইঞ্চি ব্যাসের যে সুবৃহৎ 
দূরবীক্ষণ প্রস্তুত হইতেছে, তাহ! দ্বারা ৩২ কোটা আলোক-বর্ষ (৫৮৭ 
সহস্র কোটী .মাইলে এক আলোকবর্ষ) দূরের নীহারিকাগুলিকেও পর্যবেক্ষণ 
করা সম্ভব হইবে। | 
কিন্ত কোথায় দেই কেন্জ্র যাহার বক্ষ হহেত বিধুর্ণিত বেগে ও 
ক্ষত বাঞ্জনায় রূপের তরঙ্গলহদী ছুটিয় চলিয়াছে ? মানুষ চিরদিন তাহাকে 
“অবাউ মানসগোচরম্ঠ ব্ূুপে অভিহিত করিয়া সাস্বন। লাভ করিয়াছে) 
শাস্বকারও বলিয়াছেন, 
“ন প্রবচনেন লভ্যঃ 
ন মেধা ন বছুনা ক্রুতিন 
কে বলিবে, শ্িতির আপি পটভূমিকার কোন্‌ গহন-ছুভেস্ স্তানে, কি কি 
উপকরণে বিভূধিত সেই কেন্্র! বায়রণ বার্থ হ পিপিয়া শিয়া্ছেন। 
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বিজ্ঞানম়ী বিংশ শতাব্দী । অঘটনঘউনপটিয়সী প্রক্কতির বিচিত্র হস্তে 
অভিজ্ঞান লাভ করিবার ভ্রপ্িবার ক্রুধায় বিংশ শতাব্দীর শ্বতঃঅনুসন্ধানপ্রিয় 
বৈজ্ঞানিকবুন্দ প্রপীড়িত ! গেলিলিও, নিউটন, ফ্যারাডে হইতে আরস্ত করিয়া 


.. স্যপিকেন্দ্র ১২৫ 
রাদারফোর্ড, লজ, আন্ট্রাইন প্রন্ৃতি প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকবৃন্দ জ্ঞানসমূদ্রের 
তীরে দাঁড়াইয়া ঘাত্র উপলখণ্ডই সংগ্রহ করিয়াছেন | নব্য, বিজ্ঞানের ভিত্তি | 

আপেক্ষিক তত্ব (79075 ০1 1১61917510) চিন 
সম্ভাব্যতার তব (110090৮5০01 2209)11)5) র 
অনির্দেশিভার তব (15905 01 19066927001790) অবাক্জের 
কেন্ত্রগর্ড হইতে নির্থলিত নিথিল বিশ্বের সমষ্টিগত রহস্তের কতখানি 
উদঘাটিত করিতে সক্ষম হইয়াছে?  ধরা-ছোগয়ার বাহিরে আদ্কিক 
জগতের ছুডেদা ছুর্ণে, বস্তর প্রাণস্বব্ূপ ইলেকট্রণ নিশ্চিত হইয়া বিরাজমান । 
বৈজ্ঞানাকের বন্থম্পর্শবূপ বিডুম্বনা তাহাকে যতখানি পহিতে হইয়াছে, ততখানির 
অধিক সম্বন্ধে ইলেকুট্ণ আপাততঃ নিরুদ্িপ্ন | তাহারই অনস্ত কোটা জ্ঞাত 
কুটুম্ব কোটা কোটা বৎসরে একত্রাকৃত হইয়া আমাদের এই রূপরসগন্ধমযু 
পৃথিবীর মত লক্ষ লক্ষ পৃথিবা ধারণ করিবার সহ-পশক্রিতে, সুনীল নভোমগুলে 
প্রচ্জলন্ত থাকিয়! আমাদের সহিত যে রহস্ত করিতেছে, তাহারই বা মন্ম- 
ভেদ হইয়াছে কতটুকু ? ইহা স্বাকার্ধা বে লক্ষ-কোটী আলোকবর্ষ দুরের, 
প্রতিশিয়ত পশ্চাৎ অভিমুখে ধাবমান শাঁহাপ্রিকাপুগ্তকেও  বৈজ্ঞানিকরুন্দ 

দরধীক্ষণের চক্ষু লাগাইয়া সন্দর্শন করিয়াছেন । কিন্তু 

«একই ডস্বরু বুক্ষে লাগে কোটা ফলে। 

কোটা যে ব্রঙ্গা্ড ভাসে বিরজার জলে ॥ 

তাতে ভাসে মায়া লঞ্া অনন্ত ব্রদ্ধাণ্ড। 

গড়খাহতে ভাসে যেন পুর্ণ রাইভাও্ড ॥" 

গবাক্ষে উড়িগ্না যৈছে রেণু আয় যায়। 
পুরুষ নিশ্বাস সহ ব্রহ্ধাণ্ড বাহিরায় ॥"-_বলিয়। মাড়ে চারি শত 
বৎসর পূর্বে উর বাংলায় আবিভূতি পরম বৈজ্ঞানিক আটচৈতন্তদেব বাস্তব 
দশনের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া কথ্ুকণ্ডে যে উক্তি প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, সেইন্ূপ উক্তির সম্ভাবাতা আধুনিক যুগে অকল্পনীয় নহে কি? 











তশ্শিংসয়ং সুপ্রতিষঠাক্ষ়ঞ্চ ।” রা 
»-বন্ষই ভীব,। জগৎ এবং বিধাতারপে আপনাকে অভিব্যক্ত 
করিয়াছেন। এতৎ সঙ্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের অগ্রিময্ন উক্তি এইবূপ-- 
ধত্রঙ্গ হইতে জন্মে জীব ব্রদ্ধয়ে জীবয়। 
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যাই লয় ॥ 
বন্ধ শবে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান। 
স্বয়ং তগবান কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাগ ॥ 
স্্টি স্থিতি প্রলয় তাহা হইতে হয় 
স্থলস্ঙ্ জগতের তিহো সমাশ্রয় ॥” 
বিশ্বপ্রকাশের ক্রমাভিবাক্তি সম্বন্ধে মুগকোপনিধদে লিখিত হইয়াছে, 
“তপসা চায়তে ব্রহ্ম ততোচ্ব্রমতিজায়তে । 
অন্নাৎ প্রাণো মলঃ তাং লোকাঃ ক্স চামৃতম্‌ ॥? 
_-অর্থাৎ বৃহতের কেন্ত্রগঞ্ডে অধিষিত বক্ষ হইতে ক্রমিক বিভেদে 
অন্ন--( জগৎ উৎপত্তির বীজ ) 
প্রাণ--[ সষ্টির প্রথম প্রকাশরূপ মহত্ব) 
মন-( অস্তকরণ-বৃত্তির বিবিধ ক্রিয়া) 
সত্য--(ক্ষিতাদি পঞ্চভৃত ব! সুঙ্গ বাম্প ) 
লোক--(ব্রহ্মাণ্ড সমূদয়, নীহারিকা বা ট৩1)018 ) 
কন্ব-(সহজাত সংস্কার) এবং অন্বত-( সংঙ্কারোতপন্ন কশ্মকল ) 
ব্যাবর্ত বস্তাভাসে সমুৎপন্ন হইয়াছে! ভাষাস্তরে অবাক্ক বা কারণ-কেন্তর 
বিবর্তলবাদের ' ভিত্তিতেই সঙ্গ ও স্কুলে, জীবন ও জীবে নিজেকে উৎস 
করিয়াছেন। অর্থাৎ দ্রষ্টাপুরুষের দর্শন পাল্লার বাহিরে যে অবাধ 
অবাঙমানসগো্ঠরম রূপে বিরাজমান, তিনি তীহার সর্ব সম্পঞ্জের 


 কষ্টিকেন্দ্র | ১ 


বাকততার ভিতর রর আগত্রচনায় আপনাকে অভিবা করিয়াছেন। 
অতঞ্রব জীব বলিতে আমরা নামরূপে কিনা কেব্রসৈতজাংপ 
বলিয়! বুঝিব না কি? ও ৃ 
তাই, কঠোপনিষদে ধম ভিত টানি ১ 
“আত্মানং রখিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু। 
বুদ্ধিন্ত সারথিং বিদ্ধি মন: প্রগ্রহমেবচ ॥ 
ইন্জিয়াণি হয়ানান্তবিষয়া' স্তেমু গোচরান্‌। 
আত্েক্তরিয়-মনোযুক্তং ভোক্রেত্যান্থম নীষিণঃ |” 
তাৎপর্যা--মলীবষিগণ আত্মাকে রথ, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে 
প্রগ্রহ (লাগাম ), ইন্দ্িয়সমূহকে হয় (রথের বাহন), বিষয়সমূহকে ইন্দ্রিয়গণের 
বিচরণস্থল এবং শরীর ইন্দ্রিয় ও মনোষুক্ত আত্মাকে ভোক্তা বা অন্গভবকারী 
রূপে বণনা করিয়। থাকেন। 
হমাসনের এতৎ-সম্পকিত উক্তিও প্রণিধানযোগা | তিনি লিখিয়াছেন, 
“15117 1010075016 15 10001117060 1)06 07107156250] 900106100559106 
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তাৎপর্য_-মানুষ তাহার যাস্সিক আবেষ্টনের ভিতর বিশ্বাত্বার প্রতীক 
স্বরূপ। মানুষ পরম দৈবতের সন্তান, ভাহাতেই সে অধিষ্ঠিত এবং সর্ধশক্তিতে সে 
তাহাকেই আপনার ভিত্তরে প্রকাশ করিতেছে। আম্মা বাষ্টি-বিকাশ 
মাত্র লহে, উহা পরম দৈবতেরই প্রতাক্ষ অংশ-বিশেষ। 

তাই বলিতে হয়, ধাহার বক্ষ হইত ঘূর্ণায়মান বেগে ও ত্বরিৎ-বাঞ্রনায় 
রূপের তরঙ্গলহরী দিগদিগন্তে বিচ্ছরিত হইয়া মহাক্যোতিরূপ অনন্ত 
সংখ্যাবিশিষ্ট খণ্ড খণ্ড ব্রঙ্ধাণ্ডে পর্যবসিত হইয়াছে, বৈজ্ঞানিক ধাহার অনস্তু 


এশ্বর্যোর তন্বভেদে, তরঙ্গমেখলায়িত : মহাসমুদ্রের তীর-প্রান্তবন্তী বালুকণা 
সংগ্রহেই কৃতকম্মমীফলা আয়ন্ত ককিরাছেন, স্থিতির আদি পটভূমিকা় 
গঅধিষ্ঠিত সেই কারণন্ব্ূপ কি ৭ভপ্রোতভাবে আমাদের নভিত সংমিশ্রিত নহেন ? 
পরম দুষ্টা-বৈজ্ঞানিক শ্রীচৈতন্দেব কৃপালু কণ্ঠে অমুত বর্ষণ করিয়াছেন, 
“বক্ধাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগাবান্‌ জীব 
গুরুকৃষ্ণ (09199) প্রনাদে পায় ভক্তি-লতা-বীছ ॥ 
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ। 
শ্রবণকীর্তন জলে করয়ে নেচন ॥ 
উপজিয়ে বাড়ে লতা! বঙ্ধা্ড (১1%097)8] 0110 ) ভেঙগী বার। 
বিরজা বঙ্গলোক ভেদী পরবোম (১1601 0110) পায় ॥ 
তবে যায় তছপরি গোলক ( 81)1010881 01৫) বুন্দাবন | 
ক্টিকেন্ছর' কল্পবুক্ষে করে আরোহদ 1 
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ধর্মমতত্বে বহ্কিমচন্্র 
(১) | | 

গুরুশিষ্যের কথোপকথনের ভিতর দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন £-- 

শিষ্া--“ধম্মের ফল কি সুখ 1” 

শুরু---দনয় তো। কি ধর্মের ফল দুঃখ? তাহা বদি হইত, তাহা হইলে 
আমি জগতের সমস্ত লোককে ধর্ম পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিতাম |" 

শিষ্য--“ধর্মের ফল পরকালে সুথ হইতে পারে, কিন্তু ইহকালেও 
কি তাই %” 

গুরু--“তিবে বুঝাইলাম কি? ধর্মের ফল ইহকালেও সুখ, যদি পরকাল 
গাকে, তবে পরকালেও সুখ । ধন্ম স্বথের একমাত্র উপায়। যাহা থাকিলে 
মানুষ মানুষ--না থাকিলে মান্কুষ মানুষ নয়, তাহাই মানুষের ধর্শ |" 

শিষা--“ভাভার নাম কি??? 

শুরু-_গ্মন্বধাত্ত |” 

বঙ্গিমচন্্র বলিতেছেনঃ মনুষাত্ইহই ধন্ম। এই মনুষ্যত্ব বলিতে আমর! 
কি বুঝি ? যাহা যাহা লহয়! মানুষ তাহার সম্যক্‌ অন্ুবীলনের ফলে তাহার 
যে স্ৃতঃশ্কুত্ত প্রকাশ হয়, তাহাই তাহার মনুষ্যত্ব। মাহৰ কতকগুলি 
ম্টিভৃত ভাবের ভীবন্ত প্রতীক বাতীত আর কিছু নহে। শী ভাবরাজিকে 
বিশ্লেষণ করিয়া মানব সন্তার ভিতরের দিকে উল্টিয়া চলিলে দেখা যায়, 
মানুষের চৈতন্ত-সত্তা তৌম, জলীয়, তৈজন, বায়বীয় ও আকাশীয়-_এই 
পঞ্চতত্ের সমবায়ের ভিভর গ্রথিত। আরও ভিতরের দিকে চলিলে 
মানবের চৈগ্ত সন্তাক আরও সুক্মতর বস্বর সহিত সংমিশ্রিত দেখা যায়। 
এমনি করিয়া এ সৃক্ষতর ভূমি হইতে ক্রমে ত্রমে আরও আরও হুম্মতর 
ভূমিতে অনুপ্রবেশ করিলে মূল কারণের দন্গিহিত প্রদেশে পাওয়া যায়, 
মানুমের সত্যিকারের অহং। এই অহংএর স্বপ্ন, সুযুপ্তি অর্থাং উচ্চতর, 
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উচ্চতম অবস্থা আছে যাহ! মানুষের চরম মনুষ্যত্থ। সুতরাং দেখা যায় 
মনুষ্যত্বের ক্রম আছে। যে স্তরের মনুষ্যত্ই আমরা অঞ্জন করি না 
কেন, আমাদের রক্রমাংসমেদমণ্ডিত এই দেহের ভিতরেই হয় তাহার 
তদনুপাতিক প্রকাশ । স্ৃতরাং মনুষ্যত্বের প্রকাশমান অবস্থাটিকে আয়ত্ত 
করিতে পারিলেই আমরা সত্যিকারের ধাশ্মিক পদবাচ্যতা লাভ করিতে 
পারি। এই প্রকাশমানতা ক্রমিকরূপে যত উচ্চস্তরের হইবে, আযাদের 
ধান্মিকতাও তত গভীর হইবে। 

বঙ্কিমচন্দ্র অন্তত্র মানুষের বত প্রকার শক্তি থাকিতে পারে, তৎসমুদয়কে 
চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যগা-শারীরিকী, জ্ঞানার্জলা, কার্যকাত্রিণী, 
ভি, এবং বলিয়াছেন যে, এ চতুর্বিধ শক্তি বাঁবুন্তির উপযুক্ত অনুণালন, 

ক্রি, পরিণতি ও সামগ্রশ্তই মনুষ্যত্ব অর্থাৎ মাগ্ুবের ধর্ম । 

“বাহ ধরিয়া আছে, তাহাই ধন্ম, ঘাহা মানবের বাষ্টিগত জীবনকে 
ধরিয়া আছে ও আরও উদ্ধে উঠিয়া বাহা বিশ্বরঙ্গাগডকে ধপ্লিয়া আছে, 
তাহাই ধন্ম? ৫ বামেন্নুন্দর তিবেদা )। বিশ্বের স্থিতি ৰা! আমাদের আস্তিবুদ্ধি, 
বৃহা ধারণ করিয়া আছে, তাহাই বদি পন্ম হয়। ভবে আমরা হিন্দু হহয়ও 
ধাশ্মিক মুললমান হইতে পারি, মুসলমান টন পাশ্িক ভিন্দ, বৌদ্ধ বা খুষ্টান 
ভইনে পারি | অথচ এই ধন্ম লইয়াই কত হিংসা, কত বিদ্বেষ ফেনায়িত 
হইয়া উঠ্িরা পু্িবাখানাংে উতৎ্কর্ষপ্রাণ মনুষ্যের বাসের €দ্ান্ত অযোগ্য করিয়া! 
তু লয়াছে। এই ধন্মু লইয়া বীভৎস ছন্দের মূলেই আছে, আমাদের বিকট 
অজানা । তথাকথিত বিশুদ্ধ রাজলীতি লইয়াই যাহাদের কারবার, তাহারা 
বলেন যে, ধন্ম ব। ধন্-সংস্পুষ্ট বিষরে তাহারা দাঁবশেষ আকু্ট নতেন। আবার 
ক্ষর-অক্ষর, রঙ্গ পরব্রহ্ধ, সবিশেন নিন্বিশের, অপিগ্ঠ। মায়। প্রভৃতি শব 
সম্বগিত তগাকখিত ধঙ্খ লইয়াই মাঠারা জীবন পথে চলিভেছেন, তাহারা 
& রাজনীতিকে পরিহার করিয়া চলিভেই ভালবাসেন । উভয়ের চিন্তাধারায় 
সামঞ্জন্ত সাধিত হর না। অথচ ভীবন-লনার কাহাকেও ফেলিয়া কাহারও 
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চলিবার উপায় নাই। অনিবার্য কারণে একের উপর অপরের নির্ভরশীলতা 
আছেই। আমাদের প্রতোকের সন্ভার ভিতরে এমন একটি মহামহিমময় 
স্থান আছে, বে স্থানে আমরা সর্ব বিভেদ হইতে মুক্ত হইয়া! পরম একত্রে 
মমাসীন। আমাদের বক্ত-মাংসের দেভে আমরা বহু প্রকার স্থথ-দুঃখ অনুভব 
করি); কিন্তু অনুভূতির রকমে কোন তফাৎ আছে কি? তাহা বদি না 
থাকে, তবে আমাদের সকল স্ুথ-ছুঃখের উৎন একটাই বলিতে হইবে। 
আমরা বিভিন্ন মতবাদ লইয়া পুথিবীরূপ রঙ্গমঞ্চে থে কর্ম-কোলাহলময় রঙ্গ 
করিতেছি, এ কথাটা তাহার সম্পকে খাটে । আমরা গণতন্ত্রী, রাজতন্ত্র, 
নমাজভঙ্ধা, ফ্যাসিষ্ঠতন্বী, সাম্যতঙ্থী এবং আরও কত কি তন্বীবিশিষ্ট হইয়া অথগ্ড 
মানব জাতির ভিতরে এমন একট! টি পূর্ণ ভয়াবহ অবস্থার স্জন 
করিয়া তুলিয়াছি, বাহার ফলে আমাদের সমষ্টিগত কল্যাণ, বুদ্ধি ও উন্নয়ন 
কোন্‌ তদ্ষের ভিতর দিয়া চিনির তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; অথচ সকল 
তন্কের উৎ্ন তি বাহা-কিছু লইয়া আমরা মানুষ, তাহার সবই 
আমাদের ভ্রিহলবিশষ্ট চৈতন্তনূপ দালানে বথাবিভিত বিস্হ্থ | কারণে 
অকারণে হাটে বা বেচাকেনার ক্ষেত্রে দেনধপ গুগোল অনিবাধ্যঃ দেইরূপ 
আমাদের এ টৈভন্থরূপ দালানের একতল রূপ হাটে-আমরা কন্মিন্কালেও 
আমাদের মতের সামঞ্জন্ত বিধান কর্ধিতে পারিব লা) আমাদের সকল সাধু 
প্রয়াস গগুণোলে বাইয়াই পযাবসিত হইবে! অতএব আমাদের একতল 
অতিক্রম করিয়া দিতলে আরোহণ করা প্রয়োজন সেথায় আরোহণ করিতে 
গরিলেই আমাদের শারারিকা। ভ্রানাজ্জঞলী, কাযাকারিণা ও চি্তবরঞ্জিনী__ 
এই চতুব্রিধ বুভতির উপমক্ত ক্ষতি, পরিণতি ও সামক্রম্তের একটা ব্লকম 
আদিবে, আমরা মনুষ্যত্থের একটা ক্রমে বাইয়া পৌছিতে পারিব। 

গুরু বলিতেছেন, “আধুনিক শিক্ষা-প্রণাণীর ভ্রম এই যে, সকলকে এক 
এক বিশেষ বিষয়ে পত্রিপ্ক হইতে হইবে নকলের সকল বিষয় শিখবার 
প্রয়োজন নাই। যে পারে, সে ভাল করিয়া বিজ্ঞান শিখুক, তাহার 
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সাহিত্যের প্রয়োজন নাই। যে পারে, সে সাহিত্য উত্তম করিয়া শিখুক 
তাহার বিজ্ঞানের প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে মানপিক সকল বৃত্তিগুলির 
স্কুত্তি ও পরিণতি' হইল কৈ? সবাই আধখান! করিয়া মানগুব হইল, 
আস্ত মানুষ পাইব কোথায়? যে বিজ্ঞানকুশলী কিল্য কাবারসাদির 
আম্বীদনে বঞ্চিত, সে আধখানা মানুষ; অথবা যে পর্ধ সোন্দয্যের 
রসগ্রাভী কিন্তু জগতের অপুর্ব বৈজ্ঞানিক-তন্বে অজ্ঞ, সেও আধখালা 
মানুষ | উভয়েই মনুষ্যত্ববিহীন ; স্থৃতরাং ধন্ে পতিত |” 

শিষ্য-_ন্সপনার ধর্ম ব্যাথা অন্থুসারে সকলকেই সকল বিলয় শিখিতে 
হইবে” 

খুরু-_প্না, ঠিক তা লয়। সকলকেই সকল মনোবুত্তিগুলি সংকধিত 
করিতে হইবে ।” 

ভাবার্থ এই যে, মনোবৃত্তির সংকর্ষণের ফলে সকলে বদি সকল 
বিষয় শিখিতে পারে, শিখুক । আমরাও তাহাই বলি। শিথখিবে কে? 
শিখিবে ত মন? মন যদি স্দ-সমাহারপ্রাণ হয়। তবে হিন্দুস্তালা 
শিখিব না বলিয়া সত্যাগ্রহ করিবার প্রয়োজন তয় নাঃ ধর্বন্তাম্মরক ও 
ভাবাত্বক মন্ত্রে পার্থক্য কি, তাহা জানাও নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বোধ ভয় না, 
অর্থাৎ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞাতীয় বলিয়া কিছু থাকে না। সকলই সকালের 
পক্ষে শিক্ষনীয় হয়। আমাদের মন ঠিক বেন রেডিও বন)! রেডিও মনের মত 
তাহার আহরণ-শক্রি ও বিকীরণ-শক্তি ছুইহই আছে। (কন্ত আমাদের কেন্ছে 
একান্রক্ষির অভাবে আমাদের মন তাহার প্রকৃত সংক্ত হারাহয়া ফেপিয়াছে। 
আমাদের প্রতি মহাঁআমি, প্রতি বিরাট-আমির অণুমাত্র জ্ঞান আয়ত্ত করিয়াই 
যে তুষ্টিবোধ, এই লকরুণ অবস্থা থে দিন আমাদের বোধের লামানা ভইতে 
অপসারিত হইয়া আমাদের কেন্ত্রানুরক্ির উদ্বোধন করিবে, সে দিন আমাদের 
শিক্ষনীয় বিষয়ের ' অধ্যয়ন স্ুথশ্বৃতি বা প্রণয়কথার জাগরণ বলিয়া বোধ 
হইবে। 


ধণ্মাতন্বে বহ্িমেচন্দর ১৩৩ 


গুরু বলিতেছেল। “যাহারা মন্ুয্য-জাতির মধ্যে উতর, তাহারা চেষ্টা 
করিলে যে সম্পূর্ণরূপে , মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবেন লা, এমন কথা স্বীকার 
করা যায় না। আমার এখনও ভরসা আছে, বুগান্তরে যখন মন্ধয্-জাতি 
প্রকৃত উন্নতি প্রাপ্ত হইবে, তখন অনেক মনুষ্াই প্রকৃত আদর্শ অনুযায়ী 
হইবে। সংস্কত গ্রন্থে প্রাচীন ভারভবর্ষের ক্ষত্রিয় বাজগণের যে বর্ণনা পাওয়া 
বায়, তাহাতে দেখা যায়, সেই রাজগণ সম্পূর্ণরূপে এ মন্ুঘ্যত্ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেল। সেই বর্ণনাগুলি অনেকটা ইতিহাস-পুরাণাদির রচয়িতৃগণের 
কপোলিকপিহ, তাহাতে সন্দেহ লাই। কিন্তু এরূপ রাজগুণ-বর্ণনা 
যেখানে সাধারণ, সেই স্থলে ইহাই অনুমেয় নে, একটা আদর্শ সেকালের 
বা্পক্ষতিয়গণ্র সম্মুখে ছিল। আমিও দেরপ আদশ তোমার সম্মুখে স্থাপন 
করিতেছি |? 

শিঘ্য-_"্এজূপ আদর্শ কোথায় পাইৰ £” 

গুরু--“ঈশ্বরের অন্ুকারী মন্তষ্যেরা অর্থাৎ বাহাদের গুণ ও বিদ্যা 
দিয়া ঈশ্বরাংশ বলিয়া বিবেচনা কর! যায়, অথবা বাহাদিগকে 
নানবদেহধারা ঈশ্বর মলে করা বায়, ভাভারাই সেখানে বাঞ্চনীয় আদর্শ হইতে 
শারেল ) 

বঙ্গীজ্ঞ ঘিনি তিনি ব্রঙ্গ।  এ্রহ্ষবিৎ ব্রহ্মএব ভবতি |” দয়ামায়া, 
কামক্রোধ গ্রভৃতি আমাদের ভিতর অভিবান্ত না হইলে যেমন 
টহাদের প্রকৃত স্বরূপ আমরা বুঝিতে পারি না, সেইরূপ ঈশ্বরত্ব 
বানব-বিশেষে অভিবাক্ত না হইলে আমরা ঈশ্বরত্বের ধারণা করিতে 
পারি না। বালককে . তাহার অবিকশিত বৃত্তির বিষয়ে জ্ঞান প্রদান 
করা যেরূপ, আদশকে বাদ দিয়া ঈশ্বরতবকে বোধ করাও সেইব্ধপ। 
থব্ধবেদ বলিয়াছেন, “সং গচ্ছধ্বং লং বদধ্বং সং বো মনাংস জানতাং,-_অর্থাৎ 
তামর। সকলে সম-অন্তঃক রণবিশিষ্ট হও! কিন্ক আদশকে বাদ দিয়! 
মামাদের সম-অন্তঃকরণবিশি্ই হওয়ার কোন পথ নাই। 


১৩৪ আমরা কোন পথে £ 


(২) 


শিদ্য--“গণিত ব! ব্যায়াম-শিক্ষা যদি ধঙ্মের শাসনাদীন হহল, তৰে বন 
ছাড়া কি?” 

গুর-_পকিছুই ধর ছাড়া নহে। ধন্ম যদি বথার্থ সুখের উপায় হয়, 
তৰে মনুয্ত-জীবনের সর্বাংশই ধর্ম কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। হিন্দর কাছে 
ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, সমস্ত জীব, সমস্ত জগত লইয়াই ধশ্ম ।” 

বর্তমান কালে ধশ্ম লইয়া! এক সমস্যা উপস্থিত ভইয়াছে। রাশিয়া হইতে 
নাকি ধন্মুকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে । ইংলগু, ফ্রান্স, জাম্মানী প্রগতি 
পাশ্চাতোর অপরাপর দেশেও নাকি ধন্মকে একমাত্র চা্চের পোষাকী বস্ধতে 
পরিণত করা হইয়াছে । ভারতবর্ষে কেহ বলিতেছেন, ধশ্ম কুসংঙ্কার, কেহ 
বলিতেছেন সুসংক্টার, আবার কেহ কেহ ধন্মকে মাথা ফাটাফাটি করিবার 
কৌশল হিসাবেও বাবহার করিতেছেন । বস্থতঃ, ধম্ম বস্থটি কি » 

রুষ্ণদাস কবিরাজ হীনৈতগ্ঠের শংবিগাবের কারণ বর্ণনায় লিখিরাছেল-- 

'ই/রাদায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদুশো বানয়ৈবা 

শ্বাছেতা ধেনাছু মধুরিমা কীদুশো বা মদীরঃ 

সোখাং চান্তা মদন্ুভবতঃ কীদ়শং বেতি লোভা- 

্বচ্থাবাঢ্যঃ সমজনি শচাগভ পিন্ধৌ হরীন্দুঃ 0 

তাৎপধ্য--আরাপধার যে প্রেমে আমি মুগ্ধ হই, লই তুপ্রম কী বস্তু? 
শ্রীরাধা এই প্রেমে আমার যে মাধুযা আন্বাদন কবে; সেই মাধুপা কিরূপ ? 
আমার মাধুধ্য অনুভবজনিত আীরাধার যে স্ুখানুভৃতি, সেহ সুখই বা 
কেমন? এই ত্রাবধ ভাবে বিভাবিত রুষন্চন্দ্ শটাপন্ডসসদ্রে আবি ত 
হইয়াছেন । 

সৃষ্টি-কেন্দের এই রাধারূপ হলাদিণী শক্তি আনন্ন। তাভার সহিত 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে, চৈতন্য | এই আনন্দ ও চৈতন্ত আদি স্থিতিতে 


ধম্মতন্বে বন্ছিমচন্দ্র ১৩৫ 


বর্তমান থাকিয়া নিখিল বিশ্বকে ধারণ করতঃ চালন। করিভেছে। এই জন্যই 
মনীষিগণ বলেন- যাহ! আমাদের অস্তিত্ব এবং স্থল জগৎ ও স্ুক্ম জগতের ভিতর 
দিয়া আযাদের কেন্দ্াভিমুখা গতি বা সংবদ্ধি ধারণ করিয়া রাখে, তাহাই ধন্বব। 
অতএব ধরিয়া রাখা এবং বৃদ্ধির মুখে ঠেলিয়া দেওয়াই যদি ধশ্শ হয় এবং 
রাশিয়া, ইংল, ফ্রান্স, জাম্মানী প্রস্ৃতি দেশ বদি অস্তিত্ব রক্ষার গ্রয়াসশীল 
এবং বস্থজগতের বিচারেও যদি ক্রমোন্নতিশীল দেশ হয়, তবে ইহ! কেমন করিয়া 
বলা যাইন্তে পারে যে, রাশিয়া হইতে ধন্মুকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে ব 
হংলগ্র, ফ্রান্স প্রদৃতি দেশে ধর্মকে চাচ্চের পোষাকী বস্ততে পরিণত করা 
হইয়াছে ? ধন্মের নামে কতকগুলি অনুষ্ঠান বা কতকগুলি আচারব্যবহারই ধন্মের 
প্রকৃত স্বরূপ নহে । কি প্রকারে আমাদের অবস্থিতি ক্রম-দুীকৃত হইতে পারে, 
কেমন করিয়া আমাদের মনুষ্যত্ব ক্রম-প্রকাশনীল ভইরা উঠিতে পারে, তাহার 
নিয়মগ্ডুলিকে আমরা যত অধিক পরিমাণে জানায় আয্ন্ত করিয়া কাধ্যে 
সক্রিয় করিয়া! তুলিতে পারিব, আমরা তত বেশা ধান্মিক হইবে। ধন্মের 
এই সহা ও সনাতন বোধ-ভঙ্গিমায় মন্ুষ্ঃজীবনের সব্বাংশহ একান্তরূপে ধর্ম কতৃক 
অনুশাপিত বটে। অতএব শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজা, নাভিতা, বিজ্ঞান, দশন, 
ব্যাঙ্ক ও কলকারথানার প্রতিষ্ভা_ এমন কি থিয়েটার, বায়োস্কোপ, বাত্রাভিন্য 


0 


ইত্যাদি যাহা-কিছু আমাদের জীবল-টালনার ভিতরে দেখা দিয়াছে, তাহা য 


চ্ 


আমাদের পরিশুদ্ধত! ও উন্নয়নের পোবৰক হয়, তবে তাহাদিগকে ধন্মের গঞ্ভা 
হইতে কিছুতেই বি্চ্যত করিবার উপায় নাই। 

পরিপূর্ণ পশ্মের মুত্তিমান্‌ বিগ্রহ সপ্ধদ্ধে গুরু বলিতেছেন, “তোমরা কেবল 
জয়দেবের কৃষ্ণ বা যাত্রার কৃষ্ণ চেন। তাহারও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝ না। তাহার 
পশ্চাতে ঈশ্বরের সর্বগুণসম্পন্ন যে কৃঞ্-চরির কীনিত আছে, তাহার কিছুই 
জান ন!। তাহার শারীরিক বৃত্তিসকল সর্বাঙ্গীন স্বস্তি প্রাপ্ত হইয়া! অনন্ুভবনীর 
সৌন্দযো ও অপরিমেয় বলে পরিণত । তাহার মানসিক বুত্তিনকল সেইন্ূপ 
শি প্রাপ্ত হইয়া সর্বলোকাহীত বিদ্যা, শিক্ষণ বীধ্য এবং জ্ঞানে পরিণত এবং 


১৩৬ আমরা কোন্‌ পথে? 


গ্রীতিবৃত্তির তদন্থুরূপ পরিণতিতে তিনি সব্বলোকের সর্কাহিতে রত। তাই 
তিনি বলিয়াছেন-__ 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌। 
ধশ্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 

যিনি বাহুবলে ছুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত 
করিয়াছেন, জ্ঞানবালে অপুর্ব নিষ্কাম ধর্মের প্রচার করিয়াছেন, আমি তাহাকে 
নমস্কার করি। 

নমো ন্মস্তেহস্ সহতক্কহঃ। 
পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমন্তে 1? 

শ্রীচৈতন্ত সৎ চিৎ ও আনন্দের মুত্তিমান্‌ বিগ্রহ হইলেও শ্রীরুষ্ণের বন্ধ? 
প্রকটিত ভাবরাজ্জির একটি ভাবকেই বূপ-সমন্থিত করিয়াছিলেন। জয়দেব, 
চণ্দ্রীদাদও তদনুরূপ আচরণ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহারা জনগণের 
আনন্দপ্রবণতাকে জাগাইয়া তাহাদের কম্মপ্রবণতাকে উদ্বোধিত করিবার 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন | মহাস্মা বীশ্ুগুষ্টের আচরণেও আমরা ভাহাই দেখিতে 
পাই | কিন্তু বুদ্ধদেব ও হজরত মোহাম্মদের ভিতর আমরা তাহার বাতিক্রম 
দেখি। তীহারা জনগণের কন্পপ্রবণতার ভিতর দিয়া আনন্দগ্রবণতাকে 
: স্বাগতম্‌ বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। ঘে কালে মে দেশে মানকচিত্তে 
যে ভাবের আদিপতা স্বতঃ হইয়া উঠিবার লক্ষণ দেখা দের, অস্তিত্ব ও 
কেন্ত্রমুখী গতির আদি শিয়মকে কপ নী করিয়া তত্তুপজঘগণ সেই দেশে, 
সেই কালে ভৎপ্রভাৰ অন্যায়ী আচরণই অবলম্বন * খরা থাকেন। কিন্তু 
জীকষ স্বয়ং তীতার সর্ব ভাবের যে মহান বিকাশ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, 
তাভার মধ্য হইতে আমরা যদ্দি একটি মাত্র ভাবকে অবলম্বন করিয়া আমাদের 
অস্তিত্বের পরিপোষণ করিতে চাই, তাহা হইলে যুগের চাহিদা মাফিক 
আমাদের রকমান্পি প্রয়োজনগ্ুলির উন্নত পরিপুরণ হয় না, হইতে পায়ে 
না। অতএব আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, জয়দেবের কুষ্ণ বা যাত্রার 


ধন্মতত্বে বঙ্কিমচন্দ্র ১৩৭ 


রুই আমাদের একমাত্র রুষ্ণ নহেন। বাহা বাহা লইয়া আমরা বাষ্টি ও 
সমষ্টি, যাহা যাহা লইয়া আমাদের সমাজ ও দেশ, তাহা তাহার সম্যক্‌ 
নিয়ন্ত্রণ ও উদ্বদ্ধনের প্রেরণা আমরা বে চরিত্র হইতে লাভ করিতে পারিব, 
ভিনিই আমার্দের প্রাণারাম ও আত্মারাম কৃষ্ণ | তাহাকেই আমরা নমস্কার 
করিয়া বলিব-_ 
“নমো নমন্তেহস্ত সহনরুতঃ 
পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমান্তে 0৮ 

গুরু বলিতেছেন, “আজকাল :পুঠাধশ্শের একটা হুজ্জুক উঠিয়াছে, 
তাহাতে কিছু বিরক্ত হইয়াছি। কতকগুলি বুত্তির সর্বাঙ্গীন উচ্ছেদ, কতকগুলির 
প্রতি অমনোদোগ এবং কতকগুলির অধিক সম্প্রপারণ, ইহা যোগের উদ্দেশ্য । 
এখন বদি সকল বৃত্তির উচিত স্মুন্তি ও সামঞ্জশ্ত ধন্ম হয়, তবে তাহাদের 
এই ধন্ম অধশ্ম। লম্পট ও পেটুক অধান্মিক ; কেনন!-_-হাহারাণ আর 
সকল বৃত্তির প্রতি মমনোবোগী হইয়া ছুই-একটির সমধিক অনুশীলনে নিধুক্ত । 
. ঘোগারাও অধান্সিক; কেননা-ষ্ঠাহারাও আর সকল বৃত্তির গ্ররতি অমনোঁ- 
যোগী হইয়! ছুই-একটির সমধিক অন্রণীলন করেন। নিকৃষ্ট ও উতকুষ্ট 
ভেদে লম্পটকে নীগ শ্রেণীর অধান্মিক বলিলাম এবং ধোগীদিগকে উচ্চ 
শ্রেণীর অধাশ্মিক বলিলাম ।” 

ভগবানের নিরাকারত্ব ভগবত্তার একটি দিক্‌ মাত্র। ভগবান যখন 
আপন কেন্ত্রসন্তার রূপাতীত, ভথন তিনি ব্যক্ত জগছের ভিতর দিয় 
আক্লৃতিবিশিষ্ট । তাই বলা হয়, “ঘত্র জীব তত্র শিব।” তাই বিজ্ঞানবিৎ 
প্রমাণ করিয়াছেন, সভীব, ও তথাকথিত নিজীব আপন আপন সম্ভার 
বৈশিষ্টোর অনুপাতে একই পর্যায়তৃক্ত । এই শিবাভিহিত জীবজগৎ এবং 
সচেতন বস্বজগতের ভিতরে থাকিয়া আমাদের বৃত্তিসম্টিকে বা 
তাহার এক অংশ-বিশেষকে অশিব ও অচেতন করিয়া রাখা একান্ত 
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পক্ষেই পরিপূর্ণ মন্তযত্থের বিরোধা। তাই, যোগার দেশের মানুষ 


১৩৮ আমরা কোন পথে £ 


আমরা-_আমরা বজিতে চাই, কন্মশীল ইউরোপ আমাদের অপেক্ষা বেশী 
ধার্মিকই বটে! 

গুরু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জ্ঞানের সমালোচনা করিয়া পরে বলিতেছেন__- 
«আমি কেবল আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছি না। 
আমর! যে মহ'প্রত্রদিগের অনুকরণ করিয়া মন্থুষা-জন্ম সার্থক করিব বলিয়া 
মনে করি, তাহাদিগেরও জ্ঞান সব্থীর্ণ, বুদ্ধি পীড়াদায়ক 1” 

শিষা-ইংরাছের জ্ঞান সঙ্কীর্ণ 2 আপনি এত বড় কথা বলিতে 
সাহন করেন? আবার বৃদ্ধি পীড়াদায়ক ?” 

গুরু-_ “আমি গোষ্পদ বলিয়া যে ডোবাকে সমুদ্র বলিব, এমত হইতে পারে 
না। বেজাতি একশত কুড়ি বৎসর ধরিয়! ভারতবষে আধিপত্য করিয়। ভারত- 
বাসীদিগের সম্বন্ধে একটা কথাও বুঝিতে পারিল না, তাহাদের অন্ত লক্ষ পু৭ 
থাকুক, তাভা ম্বাকার করিব, কিন্তু তাহাদিগকে প্রশস্ত-নুদ্ধি বলিতে পার্সিব না]? 

জ্ঞান ও বুদ্ধি বলিতে আমরা কি বুঝি? জ্ঞান অথ জানা । জানার 
ক্ষেত্র অনন্ত। দেহ অনন্ত ক্ষেত্র ভইতে আমরা ঘত আধক জানা আহরণ 
কৰিব, আমরা ভত বড় জ্ঞানী হহব। বিয়ের সাড়া আমাদের চিৎশক্তিকে 
আঘাভ দিলে আমাদের ভিতর বোধের উন্মেষ হয় এবং এই বোধ থে 
অভিবাক্তি লইয়া একটা ধারণায় হট্টি করে, তাহাকে বলে বন্ধি। আর 
এই বৃদ্ধি চিত্শক্তির স্পন্দনমুখরতা অনুপাতিক সুখদায়ক তম়। স্রতরাং 
দেখা বায়, অপ্রশস্ত ক্ষেত্র হইতে যে জ্ঞান আহরিভ ১য়, ভাতা সঙ্কাণ হয় 
এবং স্পন্দনদুখরতাবঙ্জিত চিত্শক্তি বে বোধের প্রুকশ করে, ভাহার বুদ্ধি? 
পীড়াদায়ক ভয় । 

( ৩ ) 

শিষ্য--স্থায়ী সুথ কাহাকে বলেন ?? 

গুরু--“চিন্ুরঞ্জিণীনুন্ির সমুচিত অন্ত্রশীলনের ঘে ফল, তাহা স্থায়ী 
ল্থথ। তুমি প্রকাল মান বা না মান, আমি মাশি। তোমার মত সহশ্র 


ধর্্মাতক্কে বহিমেচন্ত্র ১৩৯ 
'সহঅ শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত বাঙ্গালী এক্ষণে আর পরকাল মানে 


|না। যদি 'ল অব কনটিনই' অর্থাৎ মানসিক অবস্থার ক্রমান্বয় ভাব সত্য 
হয়, তবে পরকাল সম্বন্ধে যে অন্ত কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পার, আমি 
এমন কোন পথ দেখিতেছি লা। আমি তোমীকে উপদেশ দিতেছি যে, 
পবিত্র হও, শুদ্ধচিন্ত হ9, ধন্মাআা হও । আমরা এই ধর্খব্াযথার ভিতরে যত 
প্রবেশ করিব, ততই দেখিব ধে, এক্ষণে যাজাকে সমুদয় চিত্তরুত্তির সর্ধবাঙ্গীন 
পৃর্তি ও পরিণতি বলিতেছি, তাভার শেষ ফল - পবিত্রতা, চিত্শুদ্ধি। তুমি 
যদি নাও মান, তথাপি শুদ্ধচিন্ত ও পবিত্রাত্মা হইলে তুমি নিশ্চয়ই পরকালে 
স্থী হইবে। কিন্ত স্থায়ী সুখ কি_এই প্রশ্ন যখন উঠিল, তখন বলিতে 
১য় যে, অনন্তকাল স্থায়ী যে সুখ, ইহকাল-পরকাল উভয়কালব্যাপী যে সুখ, 
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সেই সুথ স্তায়ী সুখ ।" 
পরলোকবাদের উপরেই ভিন্দধম্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ বাহা ঘাহা আমাদের 
ও সন্বুদ্ধি ধারণ করিরা রাখে, আধ হিন্দু তাতা জানায় আন্ত 
করিয়া তাহার সমষ্টির ূপকে ঘে সংজ্ঞায় অভিভিত করিয়াছিলেন, 
ভাহার মূলে আছে পরলোকতহ। অস্তিত্ব ও সংবৃদ্ধি ধারণ করিবার বিষ 
'ননি যতটুকৃহই আবিষ্কার করিয়াছেন, তিনি মুনলমান বা খুষ্টান বা বোদ্ধ 
হইলেও, ভাতটকুর সমষ্টির ভিত্তিমলে কোননাঃকোন ভাবে বা ভাষায় পরলোকের 


পতষ্টা দান করিরাছেনত | বাহাদের বোধগ্রাহী মাস্তষ্ককোষ আতিমাত্রায় 
পাডাপ্রবণথাল, ভাহারাই অর্থাৎ জ্রষ্টাপুরুষগণহ আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা 
৪ সাবুদ্ধি সাধনের মৌলিক বিধিগুপিকে প্রতাক্ষ জ্ঞানে অবগত হইতে 
পারেন সেই রষ্টাপৃকুবগদ যে শেণার মানবহ হউক না কেন এবং দেশ. 
বিশেষ ও সমাজ খিশেবের সমষ্টি মানবের সব্বদিক প্রসানী সমুন্নতির জন্য 
ধশ্মু প্রতঠিপালনের  আইনরূপে যে প্রকার বিধিশিয়মাদি প্রশমন করিয়া 
থাকুন না কেন, মূলতঃ তাহাদের সকলেরই সঙ্গানুভূতি মন্তিফকোষের গ্রহণ, 
শ্মতার অনুপাতে একক্পই হইয়া থাকে । বিভিন্ন স্মাজে ধন্মনৈতিক 


১৪৩ আমরা কোন্‌ পথে? 


অনুষ্ঠানে বাহাতঃ যে বিভিন্ন বাবস্থ! দেখা যায়, তাহা সরাইয়া লইলে ধর্মের 
মূলে যখন এক সত্য ও সনাতন বস্তরই দর্শন পাওয়া যায়, তখন ধাহার 
অস্তিত্ব ও সংবৃদ্ধি ধরিয়া রাখিবার নিয়মগুলিকে আবিষ্কার করেন, তাহারে 
সকলেরই অন্ুভূতি-মূলে একই বস্তুর বিরাজমানতা থাকিবে নাকি? অতএদ 
ই একটি সত্য সিদ্ধান্ত যে, পরলোকবাদের উপর শুধু হিন্দু ধন্মের নয় 
নকল ধন্মেরই প্রতিষ্ঠা বটে । 
এদেশে এরূপ বনুলোক জন্মগ্রহণ করিতেন, এখনও কদাচিৎ জন্মগ্রহণ 
করেন, ধাহারা পরলোককে বাস্তব বোধে প্রত্যক্ষ করিতেন বা করেন। শীত'়্ 
শ্রীকৃষ্ণ অঙ্জুনকে বলিয়াছেন, 
স্বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিশ্থায় 
নবানি গ্হাতি নরোহপরাণি | 
তথ] শরীরাণি বিহায় জীর্ণা্ন্তানি 
ধাতি নবানি দেহী ॥৮ 
এই বানীটিকে এক্ষণে আমরা আমাদের লিখন-কথনরূপ পাগ্ডিতোর 
পোবাকী বস্ক ব্ধপে বাব্হার করিয়া থাকি বটে, কিস্থ এই উক্তি ইহলোকের 
অন্তরাল-স্থিত বে পরলোকের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে, আসলে তাই 
অনুভববেগ্থই বটে | 
প্রীচীন গীসীয় জাতির মধো পরলোক তন্বের প্রচলন ও তাহার প্রি 
বিশ্বাসের অস্তিহ ম্প্টরূপেই দেখা বায়।  পাইথা” পাস, সক্রেটিস, প্রেটে 
প্রভৃতি পরলোক তবে বিশ্বাস করিতেন |  পাইগাঙগে পর তাহার পুর্বগত চারি 
জন্মের সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন । এদেশেও [দল্লা বা মথুরায় কে একক, 
জাতিম্মরত্ব লাভ করিয়াছেন বলিয়া বংসরাধিক কাল পৃর্বেবে সংবাদপত্রে পা 
লরিঘাছিলাম। এই জাতিম্মরগ্থ বা স্মৃতিবাহী চেতনার জাগরণকে পরলোকে; 
অস্তিত্ব নির্দেশক না বলিয়া আর কি বল! যাইতে পারে ? বাষ্টির পক্ষে যাহা; 
অন্তিত্ব সন্দেহশন্য, সমষ্টির পক্ষে তাহ! প্রমাণীকৃত হওয়ার সুযোগ প্রাপ্ত 5 


ধন্নতকে বঙ্নিমচন্দ্ ১৪১ 


(হইলেও আসলে তাহা সতাই | বৃক্ষের জীবন আছে, উহারা আমাদেরই মত 
সুখ-ুখ অন্থুতব করে, ইহা শুধু ব্যষ্টির পক্ষ প্রমাণীকুত হইয়াও সমষ্টি কর্তৃক 
পরিগৃহীত হইয়াছে নাকি? 

আধুনিককালে সাইকিক সায়েন্স লইয়া যে গবেষণা চলিতেছে, তাহার 
মৌলিক প্রতিপাগ্ঘ তত্ব প্রধানতঃ দুইটি 

(১) মৃত্যু বা ইহলোকের পর আত্মা বা পরলোকের অস্তিহ্থ। 

(২) মৃত বাক্তির সহিত বা পরলোকের সহিত যোগাবোগ স্থাপন । 

দাইকিছ্গণ অটোমেটিক রাইটিং এবং মিডিয়াম বোগে তন্বাধিবেশন-চক্তর 

পরিস্াপন দ্বারা পরুলোকের অস্তিত্ব প্রধাণে সচেষ্ট। সাইকিট্টগণ বলেন যে, 
ইভলোক ও পরলোকের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন সন্ভব--মূক্তি ও বিশ্বাসের বলে 
নহে, পরস্ত দর্শনের সাহা । বিখ্যাত পাশ্চাতা সাইকি জিরাল মাসি বলেন 
যে, সাইকিক সায়েন্স ধন্মকে ( ইহলোক-পরলোক ব্যাপ্ত অস্তিত্ব 'ও সংবৃদ্ধির 
নিয়মগ্ডলিকে ?) অসীম সতারূপে (বাস্তব দর্শনের বস্তর্ূপে ?) প্রতিষ্ঠিত 
করিবে এবং তাহাকে মতগত বিশ্বীসের রাজা হইতে উঠাইয়া জীবনে ( ইন্দরিয়গ্রান্য 
বিষয়ে ?) স্থাপিত কৰিবে। যে কোন পন্থায় হউক না কেন, পরলোকতন 
আমাদের নিকট বাস্তব হইয়া উঠুক, ইহা আমরা লন্বান্তঃক রণেই কামনা করি। 

এঙ্গণে স্তায়ী সুখ বলিতে আমরা কি বুঝিব? ইহলোৌক-পরলোক 
সমবায়ে যদি লোকের অথগ্ুত্ব সাধিত ভয়, তবে ইহআমি এবং পরআমির 
সমবায়ে আমাদের আমির ও অথগ্ুত্ব সাধিত হয়। স্তরাং যেযে নিয়ন আমাদের 
অথণ্ড আমির সংবুদ্ধি ধারণ করে, সেইগুলিকে জানিয়! তদনুসারে জীবন 
পরিচালনা! করিলেই ইহকাল-পরকালব্যাপী সুখ অর্থাৎ স্থায়ী সুখ আমাদের 
শীত হইতে পারে। 

শিষ্য-_“বুঝিয়াছি সুথ কি? কিন্তু কোন্‌ বৃত্তির কি প্রকার অনুশীলন 
করিতে হইবে, তাহার কিছু উপদেশের প্রয়োজন নাই কি ? 
গুরু-__-“সক্লগুলির যথানাধা অন্শীলন শৈশবে মারস্ত করিতে হইবে।”? 





১৪২ আমরা কোন্‌ পথে? 
শিষ্য--“আশ্তর্যা কথা । শৈশবে কি প্রকারে সকল বৃত্তির অনুশীলনে 
প্রবৃত্ত হইব ?” 
গুরু--“এই জন্যই শিক্ষকের সহায়তার আবগ্তক। শিক্ষক এবং শিক্ষা 
ভিন্ন কখনই মনুষ্য মনুষ্য হয় না, সকলেরই শিক্ষকের আশ্রয় লওয়া কর্ভবা। 
এইজন্যই হিন্দধশ্মে গুরুর এত মান। আর গুরু নাই, গুরুর সম্মান নাই, 
কাজেই সমাজের উন্নতি হইতেছে না।” 
কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এক্সপার্ট ঝা বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ 
প্রত্যেক দেশেরই গভর্ণমেণ্ট পরিচালনার একটি মৌলিক নীতি | বিভিন্ন 
প্রকারের কমিটি-কমিশন নিষুক্ত করিবার মূলে গভর্ণমেন্টের থে উদ্দেগ্ত থাকে, 
তাহার অর্থ বিশেষজ্ঞগণের মতামত সংগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বাক্ত 
কগতকে পরিবেষ্টন করিয়া থে অবান্ত জগৎ অপীমাকতি বিশেষে অবস্থান 
করিতেছে, বাহা হইতে যাহা-কিছু সব উৎসারিত হইয়াছে, ততসম্বন্ধে বাহারা। 
জ্ঞানসিদ্ধ ছিলেন বা আছেন, তীভারা কি আমাদের জীবন ও কম্ম পরিচালনার 
বাপারে পরম বিশেষজ্ঞ নহেন ? তুলসা দাস গাহিয়াছেন_- 
“নবহি ঘটমে ভরি বসে 
থেও গ্রিরিস্চমে জ্যোতি । 
জ্ঞানগুরু চকমকি বিন। 
কেসে প্রকট হোতি ॥” 
ভাতৎপধা-বেরপ প্রস্তরে অগ্থি বিগ্তমানঃ সেইরূপ কল জীবেই পরমপুরুষ 
বিরাজমান | কিন্তু লৌহের আঘাত ভিন্ন যেমন প্রচ্তর হইতে অগ্নি শ্ুরিত 
হর না, সেইরূপ গুরু বা বিশেবজ্ঞের উপদেশ-রূপ চকৃমকি ভিন্ন পরমপুক্ৰের 
অন্তিহ কি প্রকারে প্রতাক্ষীভূত ভইবে গ চৈতন্তগরিতামৃতে আছে-- 
“তত্ব না জানিয়। করে শ্রবণ কীর্তন 
বু জন্মে না পার সে কৃষক প্রেমধন ॥” 
এস্থলেও গুরু, বিশেষজ্ঞ ব! গাইডের 'প্রয়োজনীয়তাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। 


ধপ্মতন্ডে বঙ্কিমচন্দ্র ১৪৩, 


ভগবদগীতার সন্ন্যা আলোচনায় গুরু বলিতেছেন__'্ীতার উপদেশ 
কর্ম এমন চিত্তে কর, যাহাতে সন্াসের ফল প্রাপ্ত হইবে। নিষকাম কর্মুই 
পন্নাস_সন্গাসে আবার বেণী কি আছে £ এক নিষ্কামবাদের দ্বারা সমুদয় 
মনুষ্য জীবন শাসিত এবং নাতি ও ধর্মের সকল উচ্চতন্ব একতা প্রাপ্ত 
হইয়া পবিত্র হইতেছে। যেদিন ইউরোপায় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের 
এহ নিষাম ধর একত্র হইবে, সেইদিল মনুষ্য দেবত। হইবে ।” 

আদশে সম্যক প্রকারে স্ন্ত ভাবের নাম সন্গ্যান। হারামকৃষ্চদেবের 
কথা--আলু ঘত সিদ্ধ হয়, ততই বেধা হয়। পেইরূপ আদর্শগঞ্ড প্রাণতার 
অনুপাতে সন্যান ভাব বদ্ধিত হয়। কিন্তু আমাদের দেহ ত রক্তমাংসের 
অর্থৎ বস্বভাপ্িক? সুতরাং তাহারই সহধর্মী বিজ্ঞান ও শিলল জগৎ 
আামাদের দেহ্রক্ষার পক্ষে এক অপরিহার্য অঙ্গই বটে। এহ অবস্থায় 
(নই অঙ্কে যদি আমরা আমাদের সন্নযাসতাব প্রবদ্ধিত করিবার সমান্তরালে 
বস্থজগতের পক্ষে কল্াণপ্রস্থ করিয়া তুলিতে পারি' তবে আমরা দেবত! 
বা দীপ্তিশাল মন্ুম্ম অর্থাৎ শ্রেন্ভ মন্্ুম্ষপদবীতে অতি অবশ্হ আরোহণ 


করিতে পাবিব। 


(৪) 


গুরু স্বদেশগ্ীতি সম্পর্কে বলিতেছেন, “অনুশীলনের উদ্দেশ্ত, সমস্ত 
ৃত্তিগুলিকে স্দুরিত করিরা ঈশ্বরমুখা করা। ইহার সাধন কন্মার পক্ষে: 
ঈশ্বরাদিষ্ট কন্ম। ঈশ্বর সব্বভূতে আছেন, তজ্জন্য সমস্ত জগৎ আত্মবৎ প্রীতির 
আধার হওয়া উচিত | জাগতিক প্রীতির হহাই মুল। সমস্ত জগৎ কেন 
আপনার মনত ভালবাসিব 8 হহা ঈশ্বরাদিষ্ট কম্ম বাঁপয়া।: রি | 

পূর্ব বুঝাইয়াছি যে, সমাজের বাহিরে মন্ুষ্টের কেবল পশ্ু-জীবন আছে 
মাত্র, সমাজের ভিতরে ভিন্ন মনুষ্যোর ধন্ম-জীবন নাহ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
নমাজ-ধবংদে দমস্ত মনুষ্ণের কল প্রকার মঙ্গল ধ্বংস। যদি তাহাই হইল,, 


তবে আগে সমাজ রক্ষা করিতে হয়। আবার আত্মরক্ষা 'ও সযাজরক্ষার স্থায় 
স্বদেশরক্ষাও ঈশ্বরাি্ই কম্খ বলিয়া জানিবে। কেননা? ই! সমস্ত জগতের 
হিতের উপায় । পরম্পরের আক্রমণে সমস্ত বিনষ্ট বা অধঃপতিত হইয়া কোনও 
পরস্বলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির 15 হইলে পৃথিবী হইতে ধন্ম ও উন্নতি 
বিলুপ্ত হইবে। এইজন্য সর্বভূতের হিতের জন্ত সকলেরই স্বদেশরক্ষা করা 
কর্তব্য । ইহাও সহজেই নিষ্ষাম কর্মে পরিণত করা যাইতে পারে” 

যে কেন্দ্র হইতে স্মলিত হইয়া স্প্ত-কেন্ত্রচৈতন্ত সহকারে আমরা 
এই জগং-প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়াছি, সেই কেন্দ্রািমুখী গতিকে আশ্রয় করিয়া 
কেন্ত্রাধিপতির নিকট গমন করার একটা স্বতঃ-কামনা আম্মোৎকরালপ্স, মনুষ্য 
মাত্রেরই চলায়, বলায়, কন্মে, চিন্তার পরিব্যক্ত হইতে দেখা যায়। অখণ্ড মানব 
জাতির ইতিহাসের উৎকৃষ্ট অংশের সার মন্ম বদি সংক্ষেপতঃ বাক্ত করিতে হয়, 
তবে এ আত্মোৎকর্ষলিপ্স, মন্থুষঃদের অন্তরতম চাহিদা এবং চাহিদা অন্ুপাতিক 
তাহাদের কম্ম-প্রয়াসের কথাহ প্রকাশ করিতে হয়! সাহিতা, কাবা, রাহ, 
সমাজ, বিজ্ঞান প্রন্ততি মানবের মন্তিক্ষচালনা বিষয়গুলি তাহাদের এ চাহিদার 
পক্ষে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে অন্তরায় উৎপাদন করে, এন্প অভিমত যদি কেহ 
'বাক্ত করিতে হচ্ছা প্রকাশ করেন, ভবে তাহাকে বলিতে হয় যে, সুন্দরের 
পুষ্পবৃষ্টি হয় না যে সাহিতো, যে কাব্যে, যে রাষ্থরে, যে সমাজে, যে বিজ্ঞানে সেই 
সাহিতা, কাবা, রাষ্ট্র প্রঙ্ততি কি প্ররু তপঙ্গে তৎ তৎ অভিদয় পরিশোভিত হইবার 
উপঘুক্ত ? সুতরাং ইহাই প্রতিপন্ন হয় নাকি-মা লী জীবনের অনুশীলনের 
উদ্দেশ্য, মানবের বৃত্তি বাহা-কিছুর চচ্চায় নিরত থাকুক না কেন, ঘথোপধুক্ত 
নিয়ন্ণের ভিতর দিয়া সেই বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করিয়া ভোলা? কিন্ত 
সমন্তার বিবয় ইহাই যে, আমাদের সুপ ইচ্ছা বা করণোন্টীপনা যখন পারিপাঙ্থিকে 
পরিপোষণ পাওয়ার পরিবর্তে আঘাত লাভ করতঃ থেংলাইয়া যাইয়া তাহার 
স্বভাব-সর্ল গতিভঙ্গী হারাইয়া ফেলে, তখনই তাহার প্রকাশে অসামঞ্জন্ত ঘটে। 
আর ইহা চন্মঙ্ন্মান্তরুমিক কর্ম-গুণে স্মষ্টি মানবের অধিক অংশেই সংঘটিত 


ধর্্মতত্বে বঙ্িমচন্দ্র ১৪৫ 


হইয়া থাকে বলিয়! সমাজের বাহিরে অর্থাৎ ব্যষ্টি ছাড়াইয়া বিশেষ সমষ্টি-মানবে 
প্রক্কৃত ধশ্ম-জীবন পরিচালনার দৃষ্টান্ত অতি অন্ই দৃষ্ট হয়। 

করুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয়পরিজনকে হত্যা করিতে হইবে--এই 
চিন্তায় অঙ্জুন যখন একান্ত কাতর হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করতঃ বসিয়া 
পড়িলেন, তথন শ্রীরুষ্ণ তাহার ক্ষাত্র-বীধাকে চেতনোদ্দীপ্রু করিবার জন্ত বলিলেন, 

“কুতস্থ। কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্‌। 
অনার্ধাজুষ্টমন্্গামকীষ্তিকরমজ্জুন ॥ 

ক্লৈবাং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতন্ববুপপপ্ভতে । 

কুদ্রং জদয়দৌর্কলং তাক্তোন্ডিষ্ট পরন্তুপ ॥” 

'অঙ্জনের এই সাময়িক যুদ্ধম্পুহাশন্ততাকে শ্রীকৃষ্ণ মনার্মোচিত, স্বর্গের 
স্র+ঞজ.লউত্তমে গমন ) প্রতিবন্ধক এবং অকীন্িকর বলিলেন। * কুরুক্ষেত্র 
বৃদ্ধের মূলে ঘদি পরস্থলোলুপ ছৃর্যোধনের কবল হইতে সমাজ-রক্ষা ও দেশ-রক্ষার 
প্রশ্নই নিহিত থাকে, তবে শ্রারুষ্ণ অজ্জুনকে এ কথা না বলিয়া আর কি বলিতে 
পারিতেন ? আপনাকে আপনার রক্ষা করিবার প্রবুত্তি যদি জীব-স্বভাবের 
আদিম বৈশিষ্টা হয়, তবে বনু বাষ্টির সমবায়ে যে সমাজ বা দেশ সংগঠিত হয়, 
সেহ সমাজবদ্ধ বা দেশবন্ধ মন্ষয্যের ম্বজন-ব্ক্ষা এবং স্বদেশ-রক্ষাও তাহাদের 
সমষ্টি-্বভাবের আদিম বৈশিষ্ট্য কিন্তু আধুনিক কালে স্বজন ও স্বদেশের সংজ্ঞা 
লহ্‌য়া যে নিতা দ্বন্দের উৎপত্তি হইতেছে তাহার ফলে মানবের স্বতঃবোধ- 
সারলা একট। অবাঞ্চিত, নিটুর উৎপীড়ন লাভ করিয়া নিগৃহীত হইতেছে নাকি? 
এই প্রকার দুষ্টিতঙ্গীতে ভারতবর্ষের প্রদেশীয় শ্বজন ও সীমারেখা লইয়। 
থে সরব ও নীরব দ্বন্দ চলিতেছে এবং ইউরোপে দেশীয় স্বজন ও সীমারেখা 
লইয়া যে সশস্্ব সংগ্রীম চলিতেছে, তাহার বিচার করিলে প্রদেশ বা দেশের 
স্বজন ও সীমার সংজ্ঞায় একটা পরিবর্তন আনয়ন করিবার আবশ্তকতাই 
উপলব্ধ হয়। তৎকল্পে বাহ নির্দেশরূপ স্বতঃমান্ত বাঁ রাষ্ট্রসিত্ধ আইনের 
যেরূপ প্রয়োজন আছে, আমাদের মনন, কনম্ম ও আচরণকেও 


১৯ 


১৪৬ আমরা কোন্‌ পথে ? 


নিফামমূলক ভাবে পরিচালনা করিবার কৌশল আবিষ্কার করারও ত্র 
প্রয়োজন আছে। 
গুরু অন্থত্র বলিতেছেন, “জাগতিক প্রীতি ও সর্বত্র সমদর্শনের এম 
তাৎপর্য নহে যে, পড়িয়া মার খাইতে হইবে। ইহার তাৎপর্যা এই যে, যথ 
সকলেই আমার তুলা, তখন আমি কখনও কাহারও অনিষ্ট করিব না 
আপনার সমাজের যেমন সাধ্যান্তসাঁরে ইষ্ট সাধন করিব, সাদানুলারে প 
সমাজেরও তেমনি হষ্ট সাধন করিব। পর সমাজের অনিষ্ঠ করিয়। আমা 
সমাজের ইষ্ট সাধন করিব না এবং আমার সমাজের অনিষ্ট কিয়া কাহাকে 
ভাহার সমাজের ইষ্ট সাপন করিতে দিব না| উহ্যাই ধণার্থ সমদশন 
আমি তোমাকে নে দেশগ্পীতি বুঝাইতেছি, তাহা ইউরোপীর  পেটিয়টিজ 
নচে! ইউরোপীয় পেটিয়টিজম একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ হউরোপী 
প্টিযুরটিজমের ধন্মের ভাতপধা এই যে, পর সমাজের ধন কাড়িয়া ঘরের মমাযে 
আলির | স্বদেশের হাবুদ্ধি করিব, কিন্ত সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহ 
দুরন্ত পেটি যুটিজম প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাওি 


লগ হুল । ভগদ্শ্বর ভাবতবধের কপালে বেন একপ দেশ-বাৎললাপিক্স 


রবে নিত্য যে আমিনের গর্দস করিতেছি এব 
এই হার লইয়া অপরের সভিত যে বেবারেঘি ও তানাভালি করিতেছি, সেই 
“আমির” বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাছয়া বায়, হার নিভরশাল অন্তিত 
এক্ান্থু্ূপেই সির” উপর সহগ্যস্ত । যেখাত, ভুমি” নাই, নেখানে 
“আমিত-৪ লাই । সুভিরাং তিমি” আমার “আমির” স্বতকে্ট পারিপার্িক_ 
যে পারিপশিকিবিহীনতায় আমার “আমি” অস্তিত্বশূন্থ হইয়া যায় । অতএব আমর 
যদি পারিপাস্থিককে আমাদের পক্ষে উন্নত প্রেরণাতপ্রদায়ক করিয়া তুলিতে ন 
পারি, অথবা বলি পারিপার্শিক যদি ন্বতঃ হইয়া আমাদিগকে উন্নয়নে চেতায়িত 


করিয়া না তোলে) কবে আমাদের অধোগমনীলতা অনিবাধ্যব্ূপেই সাধিত 


ধন্মতক্কে বন্ধিমচ্রী ১৪৭ 


হয়। আমরা বাষ্টিগতভাবে এবং জাতিগতভাবে যে অর্থ-বিভ-ধন-শ্বর্ধয 
আহরণ করিবার জন্ত উন্মস্তত! প্রদর্শন করিতেছি, সেই অর্থ-বিভ্ত-ধন-শ্বধ্য 
ঘ্দি সেই বাষ্টি বা জাতির পারিপার্থিকের সেবার প্রতিদান না হইয়! বঞ্চনার 
উদশগীরণ হয়, তবে তাহা বাষ্টিতে বা জাতিতে স্থায়ী হইয়া থাকে না। বাষ্টি 
বা জাতির সমবায় লইয়া যে অথণ্ড মানবগোষ্ঠী বিরচিত, তাহার প্রতি- 
মানবে চৈতন্তরূপী এরূপ একটি নির্খলতম বস্তু আছে, পারিপার্থিকে 
পরিপোধণ দান করিয়া স্জনশাল হইয়া চলাই বাহার আদিম বৈশিষ্ট্য । 
এই বৈশিষ্ট্াকে বাজ্িগতভাবে বা জাতিগহভাবে নখনই আমরা উল্লজ্বন 
করিয়া চলি, তখনই অংমাদের চৈভন্ত-সন্তা অপঘাভ লাভ করে, আমরা! 
অর্থে ও তরশ্বর্ষো, জ্ঞানে ও কন্মে এবং আত্ম-সংরক্ষণে দুর্ধলতর হইতে থাকি । 
বাষ্টির ও জাতির উখান ও পতন এই শাশ্বত নিয়ম প্রবাহিত ভইয়াই চলে। 
ভারতবর্ষের উপর ইংলগডের অধিনারকদ্ের প্রশ্নই তত দিন উঠে নাই, যত দিন 
ইংল'গু ভারতবর্ষের উন্নয়নে নিরত ছিল? সেই অধিনায়কত্ব ভারতবর্ষে আর 
কত কাল প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, তাহা ও একান্তরূপেই নিভর করে, ভারতবর্ষের 
প্রতি ইংলগের পরিপোধণ-লীতির সক্রিয় প্রয়োগ-সমর্থভার উপরে । সুতরাং 
অখণ্ড মানব-জীবন প্রিচালনা-মুলে বদি একের পারিপার্থিকের সহিত সেই 
একের গ্রতি সেই পারিপাশ্বিক্কের নেবা ও পুষ্টির আদান-প্রদানের তত্বই 
শিহিত থাকে, তবে পড়িয়া মার খাওয়ার কোন প্রশ্রই উঠে না এবং তথাকথিত 
ইউরোপীর পেট যুটিজমের এবং দেশ-বিশেবে তাহার বার্থ অন্ুকরণেরও কোনই 
মলা থাকে না। 


(৫ ) 
শিষ্য_-“ঈশ্বরে ভক্তি সম্বন্ধে কিছু উপদেশের প্রার্থনা করি।” 
গুরু--“যখন ঘানুষের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবপ্তিনী 
হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি |” 


রা | রর আমরা ক্কোন্‌ পথে? 


8 শশ্প__“বুবিলাম না 8,545. কি্রারা যারা 
| নি জানার্নী বৃত্বিগুলি ঈশ্বরামূদন্ধান করে, কার্াকারি 
বৃত্তিগুলি ঈশ্বরে অর্পিত হয়, চিন্তরঞ্নীবৃত্তিগুলি ঈশ্বরের সৌনাধ্য উপভোগ 
করে এবং শারীরিকী বৃত্বিগুলি ঈশ্বরের কার্যাসাধনে বা ঈশ্বরের আত্রাপালনে 
নিষুক্ত হয়, দেই অবস্থাকেই ভক্তি বলে। যাহার জ্ঞান ঈশ্বরে, করমু ঈশ্বরে 
আনন্দ ঈশ্বরে এবং শরী ধার্পণ ঈশ্বরে, তাহারই ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে। এ 
কথাটা! এত গুরুতর, ইহার ভিতর এমন সকল গুরুতত্ব নিহিত আছে যে, 
ইহা তুমি যে একবার গুনিয়াই বুঝিতে পারিবে, এমন সম্ভাবশা কিছুমাএ 
নাই। অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইবে, অনেক গোলমাল ঠেকিবে, অনেক 
কিছু দেখিবে, হয়তঃ পরিশেষে ইঙ্াকে অর্থশূন্ত প্রলাপ বলিয়া বোধ হইবে । 
কিন্তু তাহা হইজেও সহসা নিরাশ হইও লা। দিন দিন, মাস মাস, বৎসর 
বংসর এই তত্বের চিন্তা করিও। কার্ধ্ক্ষেত্রে হহাকে বাবহার করিবার 
চেষ্টা করিও।  ইন্নপুষ্ট অগ্রির ন্যার হহ! এমশ; তোমার চক্ষে পরিশ্মুটি 
হইতে থাকিবে। যদি তাহা হয়, তাহ হইলে ভোমার জীবন দার্থক হইল 
বিবেচনা করিবে।  মনুষ্যের শিক্ষনীয় এমন গুরুতত্ত আর নাই। একভল 
মনু সমস্ত জীবন সত-শিক্ষা় লিধুক্ত করিয়া বদি শেবে এই তছ্থে 
আপিয়া উপস্থিত হয়, তবেই তাহার জীবন সার্থক হইবে।” 

সংএ অনুরক্তিই ভক্তি । আস্‌ ধাতু হইতে সৎ শব নিষ্পন্ন। অন 
ধাতু অর্থ__থাকা, স্থিতি।  বাহ। দর্ধকাল ব্যাপিয়। 'পরাজমান, অক্ষয় ও 
অমর তাহাই সৎ। কুলার্ণবতগ্থে লিখিত আছে, 

“রন্গাবিষুঘহেশাদিদেবতা উতজাতয়ঃ | 
সর্ব নাশং প্রদবান্তন্তি তল্মাচ্ছে,য়ঃ সমাচরেৎ ॥? 

র্ধা। বিষ্ু, শিব প্রন্ততি দেবতা এবং সৃষ্টির যাবতীয় বস্তু বিনাশ 
প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং আপন আপন কল্যাপের অনুধাবন কর। 

আধুনিক যাস্ত্িক গবেষণায় অস্তিত্বের স্তর কতখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে? 


ধর বি ২ ১৪৮ 


. এক টুক্ল্া বরকে জলের অন্তিত, জলের বিরেবশে বাশ্পের অস্তিত্ব, 
বাশের বিশ্লেষণে অণুপরমাধুর অন্তিত, অণুপরমাণুর বিশ্লেষণে একমাত্র 
87870% বাঁ শক্তির অন্তিত্থ ধরা পড়িয়াছে। এই শক্তিরও ক্রম-হগ্ষম অত, 
আছে। এই অন্তিত্থের স্তর সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, একটি স্তরের উপক্ষে 
আর একটি স্তর-_ইহা এইভাবে সঙ্জিত নহে। জল, বরফ ও বাম্প স্তরভেদে 
পৃথক হইয়াও যেরূপ একত্রীকৃত, সেইরূপ গোটা অস্তিত্বও স্থুল, সুঙ্ষ, 
সপ্লতর, সুক্মতম স্তর লইয়া একত্রীকুত। এই অস্তিত্বের যে স্তর নিত্য- 
বিরাজমান, কাল-প্রবাহে ধ্বংসশীল নহে, সেই স্তর-কেন্ত্র বা সৎ-কেন্দ্র হইতে 
শ্রীকৃষ্ণ ভূতলে অবতরণ করিয়া সং-্ঘন দেহ ধারণ করতঃ অর্জনের ভিতর 
দিয়া তাহার লমলামরিক জগৎকে বলিয়াছিলেন, 

“সব্ব-ধশ্মান্‌ পরিতাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সব্বপাপেভো মোক্ষপ্রিবামি মা 520” 

। বস্ততঃ পক্ষেই সমজাতীয় প্রাণীতে সমজাতীয় প্রাণীর প্রীতি উৎপন্ন হয়-_ 
ইহা যদি সতা হয়, তবে সংঘন স্কুল দেহেই আমাদের যথার্থ অন্ুরক্তি 
জন্মিতে পারে। 

বীশুধু্ট যেরূপ বলিয়াছিলেন, “আমিই সতা, আমিই জীবন, আমাকে 
পরিত্যাগ করিয়া কেহ পিতার নিকট গমন করিতে পারে না”-_-সেইরূপ 
হজরত মোশাম্মদও বলিয়াছিলেনঃ “বে বান্তি খোদা ও তাহার প্রেরিত 
পুরুষের ( রছুলের ) আজ্ঞাকারী হয়, সেই বাক্তিই লিদ্ধি লাভ করে।” 
মহাঁনিব্বাণ তন্ধ্ে আছে, 
“মনসা কপ্রিতা মুষ্তি নূণাং চেন্মোক্ষমাধনী। 
স্বপ্নলন্ধেল রাজোন বাজানো মানবান্তিথা 07 
বিবেক-কলিত দেবমৃত্তি বদি মন্ুষাদিগকে মোক বা সংএ অন্ুরক্কির ফল 
প্রদান করিতে পারে, তবে মনুষাগণ স্বপ্রলন্ধ রাজা-দ্বারাও রাজা হইতে 
সমর্থ হয়। 





৯৫৩. আমরা কোন্‌ পথে ? 


সং হইতেই ধে আমাদের অবতরণ সম্ভর হইয়াছে, ইচ্কার স্মৃতি 
হইতে আমরা বিক্ষিপ্ু নহি। কিক্তু দেই স্মৃতির উদ্দীপন হইতে 
পারে, কার্যে এইরূপ আচরণ অবলম্বন না করিলে তাহা ইন্ধনপষ্ট 
অগ্রির স্তায় উজ্জল ইয়া আমাদিগকে সতকেন্ছে পৌছাইয়া দিবে 
কেমন করিয়া ? 
শিষা--“এরপ ছপ্প্াপা তত্ব আপলি কোথায় পাহলেন ?? 
গুরু--“অতি তরুণ অবস্থা হইতে আঘার মনে এই প্রশ্গ উদিত হইত, 
এই জীবন লইয়া কি করিব? সমস্ত জীবন ইহার্ই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর 
খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিরাছে | অনেক প্রকার লোক- 
প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সভাসতা-নিকূপন জন্য অনেক ভাগ 
গিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। বথাসাধা পড়িয়াছি, আনক লিখিয়াছি। 
অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি এবং কার্যাক্ষেতে মিলিত 
ভইয়াছি | সাহিতা, বিজ্ঞান, ইতিহান, দর্শন, দেশী ও বিদেশা শান যখালালা 
অধায়ন করিয়াছি । জীবনের সার্থকতা সম্পাদনের ভন্ত প্রাণপাত করিয়া 
পরিশ্রম দি এরই পরিশ্রম, এই কু ভোগের ফলে এহটুকু শিখিয়াছি 
যে, সকল নু্তির ঈশ্বরানুবন্তিতাই ভক্তি এবং নেই ভক্কি বাতীত মনুবাহ 
নাই | “এই জীবন লইয়া কি করিব'নাএই প্রশ্নের ভভাহ ঘথাশ উত্তর, 
আর সকল উত্তর অবথার্থ। লোকের সমস্ত জীবনের পরিশ্রমের এই শেষ 
ফল) ইহাই একমাত্র জুল | তুমি জিজ্ঞাসা কলি! *ছলে, আমি এই তত্ব 
কোথায় পাইলাম ? সমস্ত ভাঁবন ধরিয়া আমার প্র্গের উন্তর গুজিয়। 
এত দিনে উহা লক ভুমি এক দিনে উনার কি বুঝিবে £ 
রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন_-“জগতে বত মহৎ আছে 
হইব নত সবার কাছে 
দয় থেন প্রসাদ যাচে 
তাদের দ্বারে দ্বারে ৮ (দেশের উন্নতি ) 


ধন্মতন্তে বঙ্িমচন্দ্ ১৫৩ 


চলনে, বাবহারে, মননে আপনাকে বিনয়-গর্বিত করিয়া লইতে ন| পারিলে 
জীবনের প্রশ্ন ওুদরিক ক্ষুধার ন্যায় জীবন্ত হইয়া দেখা দেয় না। লৌকিক 
দষ্টিতে যাহারা বিনত, আন্তর পরিমাপে তাহারাই উন্নত। 


খথেদে আছেঃ 


সমানমস্ত্ব বো মনো যথা বু সসহালসতি ॥৮ ১০1১৯১1৪ 

তোমাদের অভিপ্রায় এক হউক, অন্তঃকরণ এক হউক, তোমাদের মন 
এক হউক, তোমর! যেন সব্বাংশে ও সম্পূর্ণরূপে একরূপ হ9 | 

আপন আপন সন্তা-উত্পারিত স্বাতন্য বজায় রাখিয়াও একই ভাবের 
কো সংগ্রথিত হইবার, অভিলাষ করিলে মনুবামাত্রেরই মৌলিক একের 
প্রতি অনুরুক্র হওয়া আবশ্যক | আর তাহার একমাত্র উপায় শ্রেঙ্চে বিনিত 
৮9য়া, শ্রেগ্ভ হইতে আত্মবৌধের পরিমাক্জনী উপকরণদমূহ আহরণ করিয়া 
গান্তর পরিমীপে উদ্ধগমনপরায়ণ হইয়া চলা | প্রাচীন ভারতের আধাগণের 
এইরূপ চলার বহুল সমাবেশের ভিতর হইছেই ধ্বনিত হই 
শগ্রস্থ বিশ্বেমৃতন্ত পুজ। 
আ যে ধাষাশি দিবানি হস! 
[বদাহমেতং পুরুষং মহান্ত- 
মাদিভাব্ণং ভিমস পরুস্থাহ॥ 
তমেৰ বিদিক্বাহতিমৃত্তামেতি 
নাহাঃ পন্থা বিদ্ভতেহয়নায় |? 


হে অগুতের পুত্র সকল, তোমরা শুল। আমি হিমিরাভীত জ্যোতিষ্ময় 


| 
ঘহান পুরুষচক জানিঘাছি 1" একমাত্র তীহাকেই জানিলে মৃত্টাকে অতিক্রম 


৬ 


কর] যায়। হহা বাতীত আর পথ লাই। 

ঈশ্বরানুবিত' বা ভক্তির জন্মদায়িনী এই বাণীই যথার্থ, আর 
সকলই অধথার্থ। মানবজীবনের চরম নিধাল এই ফল ইহংই একমাত্র 
হৃফল। 


১৫২ আমর কোন্‌ পথে? 


ধর্মতত্বের সমাপ্তিকরণে গুরু বলিতেছেল, 
করিলাম। যাহা বলিবার তাহা সব বলিয়াছি, এমল লহে। সক 
আপত্তির মীমাংসা করিয়াছি, এমনও নতে। তবে স্থল মন্ত্র যে বুঝিয়াছ 
বোধ করি এমন প্রতাশা করিতে পারি।” 

শিষা-_প্তাহা আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন | হহধোর কতকগুটি 
শক্তি আছে। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্রণ ও চরিতার্থতায় মন্দা । 
তাহাই ধর্ম। সেই অন্রীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জহ্যই 
স্ুখ। ইঈশ্বরমুধীনতাই উপযুক্ত অনুশীলন | সেই অবস্থাই ভক্তি । ঈশ্বর 
সর্বভূতে আছেন। এইজন্ত সর্ধভূতে প্রীতি ভক্তির অন্তগত। সর্বততে প্লীতি 
ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনতুধাত্ব নাই, ধশ্ম নাই। আত্মপ্রীতি, স্বজন প্রীতি, 
স্বদেশগ্লীতি, পশুগ্রীতি_এষ্ট গুলিও প্রীতির অন্তর্গত। এই হইল স্থল কথা” 

গুরু-_“তবে তুমি ধর্মতত্ব বুঝিয়াছ। এক্ষণে আশীর্বাদ করি, 
তোমার ঈশ্বরে ভক্তি দৃঢ় হউক |” 


“অনুশীলল-ব সমাহ 


শ্রীবিগ্রহ 
(১) 


শ্রীচৈতন্তের যুগের প্রন্িমাবিগ্রহের পরম বিস্ময়কর লীলা সম্পর্কে 
চৈতন্তচরিতামৃত হইতে কিঞ্চিৎ পাঠ উদ্ধত করিতেছি। সেই লীলা-কাহিনী 
থুব বেশী দিনের পুরাতন নহে । 

শ্রীমাধবেন্্র পুরী বৃন্দাবন দর্শন করিতে গিয়াছেন | বন্দাবনবিহারীর 
মুমধুর স্থৃতিতে ভরপুর .ভইয়া তাহার চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিযাছে, 
শাবণের ধারার ন্যায় উহার ঢুই নয়ন বাহিয়! প্রেম'শ্র বিনির্গত হইতেছে। 
/কাথায় যাইবেন, কোথায় থাকিবেন__সে সম্বন্ধে উদ্দেশ্রাবিহীন শ্রীমাধবেন্্র পুরী 
,প্রমভারে অবনত হইয়া কখনও উঠিতেছেন, কখনও পড়িতেছেন, স্থানাস্থান 
ভদ নাই। সর্বহদয়-প্রাণন-পরিমল যে কুষ্ণস্থৃতি, ভাহা তাহাকে একান্তরূপে 
ভিভূত করিয়া ফেপিয়াছে।  শ্রীঘাধবেন্ত্র পুরী ভ্রমিতে ভরমিতে গোবর্ধনে 
মাসিলেন, তারপর শৈল পরিক্রমা করিয়া গোবিদকণডে আদিলেন। তথার 
ঢানকাধ্য সমাপন করিঘা এক বৃক্ষতলে উপবেশন করতঃ শামনুন্দরের চিন্তায় 
নিবিষ্ট হইলেন। তখন চিনৈশ্বধাবিমণ্ডিত মাধুর্ধো ভরপুর হইয়া এক বালক 
নথানে উপস্থিত হইল। বালক শ্রীমাধবেন্্ পুরীকে অনিন্দাসুন্দর কণম্বরে 


কাহিল, 


চি 


“পুরী এই ৪দ্ধ লইয়া কর তুমি পান। 
মাগি কেনে নাহি খাও কিবা কর ধান ।” 
শীমাধবেন্ত্র পুরা বালকের দিবাকান্তি দর্শনে এবং স্বরের অমৃত বঙ্কার 
শবণে আনন্দে পাগলপারা হইয়া উঠিলেন। বাস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা! করিলেন, 
ওতে বালক, কোথায় তোমার বসতি £ কেমন করিয়া তুমি জানিতে পারিলে 
আমি আজ উপবাসী ? 


১৫৪ আমর! কোন পথে ? 


বালকের মুখইন্দু পুনরায় সঞ্চালিত হইল। সপুলোকের স্বরস্ুষমা 
আপনার শ্বর গ্রামের ভিতর ঢালিয়। দিয়া বালক পুনরাঁর কহিল, 
*£গোপ আমি এই গ্রামে বসি। 
আমার গ্রামেতে কেহ না রহে উপবাসা ॥ 
কেহ অন্ন মাগি খায়, কেহ দুগ্ধাহার | 
অযাচক জনে আমি দেই ত আহার ॥”-- বলিয়া বালক ছুগ্ধের 
ভাগ রাখিয়া চলিয়া গেল। 
রাত্রিশেষে শ্রীমাধবেন্্র পুরী স্বপ্পে দেখিলেন_-সেই বালক, সেই কান্তি, 
সেই দৃষ্টি! বালক যেন ত্রিভুবন জিনিয়া সকল রূপ হরণ করতঃ যেখানে যাহা 
যেমনিভাবে প্রয়োজন, দেহ-কমলের সেখানে তাহা চমলিভাবে সংস্থাপন 
করিয়াছে। বালক তাহার হস্ত সম্প্রসারণ করিয়া শ্রামাধবেন্্র পুরীর হস্ত ধারণ 
রুরিল, তারপর স্াহাকে এক গঞ্জে লইয়া গেল। বালক গঞ্জ দেখাইয়া কহিল, 
ও হই গঞ্জে রই 
রী পীতবৃষ্টি দাবাগ্লিতে মহাদুঃখ পাই ॥ 
গ্রামের লোক আনি আম। কাঁড় গঞ্জ হইতে 
পর্বত উপরে লহয়া রাখ ভালমতে ॥ 
এক মঠ করি তাহা করত স্থাপন । 
বন্ধ প্রাতল ভলে কর আমক্ত মাজ্জন 
বভ দিন তোমার পগ ক্রি শিরীক্গ 
কনে আনি মাধব আাষ। করিবে দেবন ॥ 
তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার। 
দশন দিয় নিস্তাধিব সকল সংসার ॥ 
শ্রীগোপাল নাম মোর গোবদ্ধিনধারী । 
ব্রজের স্থাপিভ আমি হা অধিকারী ।" বলিয়া বালক 
চিলি) গেল। আীনাধবেন্দ্র পুরীর সুপস্বপ্ন অপনোদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাহার 
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চিন্তরাজ্যের সপ্তসিদ্ধু শোকে, দুখে উথলিয়া উঠিল। হায়! হায়! 
আমি কি করিয়াছি! ছুগ্ধদানের ছলনায় আমার পরম প্রিয় কঙ্কালরক্তমাংস- 
মপ্ডিত হইয়া বালক-বেশে আমকে দর্শন দান করিয়াছিলেন, আমি ত তখন 
তাহাকে চিনিতে পারি নাই-_এই ছূর্বহ চিন্তায় শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী উঠিতে যাইয়া 
ছিন্নমূলতরুর ম্যায় ভূমে নিপতিত হইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন । পরম দেবতা 
অন্তরীক্ষে থাকিয়া ভক্তের এই দহনাতুর বাকুলতা দর্শনে বোধ হয় স্থুথ 
পাইলেন | 
বিডৎগতিতে এই সংবাদ চতুপ্দিকে বিসর্পিত হইল! ক্রমে বুদূর 

দেশাগত ভক্তজনের ভক্তিভারে বজভূমি উল্টলাধঘান হইয়া উঠিল । মহাসমারোহের 
সহিত ভক্তগণ গোবদ্ধন পর্ধতোপরি আগোপালবিগ্রহ স্থাপিত করিলেন। 
হমাধবেন্দ পুরী নিশিদিনের তরে আবিগ্রতের সেবায় আপনাকে নিয়োজিত 
করিলেন। ডুই বদর অতিবাহিত ভওয়ার পরে শ্ীগোপালবিগ্রহ আর এক 
অপরূপ লীলা প্রকটিত করিলেন। শ্রাগোপাল এক রাত্রে শ্রীমাধবেন্্র পুরীকে 
স্বপ্নে দশন দিয়া কহিলেন, 

“পুরী আমার তাপ নাহি বার! 

মলয়জ চন্দন লেপ তবে সে জুডার়॥ 


মলয়জ আন যাই নালাতিল তই 


রো 


| 

অগ্ত হৈতে নহে ভুমি চলহ তবধিতে ॥ 

দিকটব্রবালরেখার অন্তগমনোনুখ রবিরশ্মিও বুঝি লামার়িত, কিন্ত 

অমাধবেন্্র পুরী পৌভাগ্য মীষায়িত নহে । চাটি সেবায় অপর 
লোক নিদুক্ত করিয়া শ্রামাধবেন্ছ্র পুরী প্রেমানন্দে ডগমগ হইয়া চলিলেন গৌর- 
দেশে । শান্তিপুরে অস্ৈত আচাধাকে দাক্ষা প্রদান করিয়া গমন করিলেন, 
রেমুনাতে | রেমনাতে হিগেপীনাগ বিগ্রহ প্রতিষ্টিত। 

“রেনুনাতে কৈল গোপীনাথ দর্শন । 
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2৮ 
ধা আমরা কোন পথে ? 


শ্রীমাধবেন্ত্র পুরী শ্রীগোপীনাথের সেবকগণকে বিনত প্রন করিলেন 
কি কি উপচার দ্বারা শ্াগেপীনাথের ভোগ দেওয়া হয়।  লেবকগণ তাহ 
যথাযথ বিবরিয়া কহিলেন এবং পরিশেষে বলিলেন, 
“সন্ধায় ভোগ লাগে ক্ষীর অমৃতকেলি নাম। 
দ্বাদশ মৃত্পাত্র ভরি অমুত সমান ॥, 
শুনিয়। শ্রীমাধবেন্ত্র পুরী মনে মনে বিচার করিলেন, 
«“অবাচিত ক্ষীর প্রসাদ অল্প বদি পাই। 
ন্গাদ দ্জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই ॥” 
রাত্রিতে হর গোপীনাথ সেবাইতকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া কহিলেন, 
“উঠহ পূজারি কর দ্বার বিমোচন । 
ক্ষার এক বাখিয়াছি সন্নাসী কারণ ॥ 
ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা ক্ষীর এক হয়। 
তোমরা না জানিলা ইহা আমার মায়ায় ॥ 
মাধব সন্নানী আছে হাটেতে বসিয়া । 
তাহাকে ত এই ক্ষীর শ্রীঘ্ঘ দেহ লইয়া |”, 
রাজি প্রভাতে সেবাইত অদ্ভুত-স্বপ্রবৃত্তান্তশ্ররদে রোঘাঞ্চিতকলেবং 
ভইলেন। ভারপর বথাস্থানে ধড়ার আচলে টাকা ক্ষীর পাইলেন 
মাধব সন্লাসী কে গো-এই বলিয়া হাটে যাইয়া তীহা আহ্বান করিলেন এব 
তাহাকে বিগত রাত্রের স্বপ্নসমাচার অবগত কঙ্ধ।ওগা ক্ষীর প্রদান করিলেন 
তারপর শ্রীমাধবেন্ধ পুরী লীলাচলে গমন করিলেন । নীলাচলে শ্রীজগন্না 
দর্শনে তাহার ভক্তিনদীতে প্রেমের তুফান ছুটিল। শ্রীমাধবেন্্র পুরী যথাসহ 
ত করিয়! শ্রীজগন্নাণের সেবকগণের নিকট হইতে চন্দন সংগ্রহ করিলেন 
এ চন্দন লইয়া পুনরায় রেমুনাতে আসিয়া উপনীত হইলেন। সেই রাত্রেতি' 
দেবালয়ে শয়ন করিলেন | বাত্রিশেষে শ্রীমাধবেন্্র পুরী স্বপ্নে শ্রীগোপানে 
দর্শন লাভ করিলেন। শ্ীগোপাল কহিলেন, 


জ্ীবিগ্রহ ১৫৭ 


গু 


“শুনহ মাধব। 
কপূর চন্দন আমি পাইলাম সব ॥ 
কপূর সহিত ঘষি এসব চন্দন 
গোপীনাথের অঙ্গে সব করহ লেপন ॥ 
গোপীনাথ আমায় যে এক অঙ্গ হয় 
হহাকে চন্দন দিলে আমার তাপ ক্ষয় ॥ 
ছিধা না ভাবিহ না করিহ কিছু মনে । 
বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে ॥”, 
শমাধবেন্ত্র পুরী গোপীনাথের দেবকগণকে এই স্বপ্নঘটিত বিবয় অবগত 
করাইলেন এবং সেবকগণ শ্রীগোপালের আদেশ যথাবিহিতন্ধপে প্রতিপালন 
করিলেন। 
ব্রজভূমির শ্রীগোপাল বিগ্রহ এবং রেদুনার ভ্রগোপীনাথ বিগ্রহের এই 
নশ্বর্ধাপূর্ণ কাহিনী শটৈতন্য স্বয়ং নিত্যানন্দ। জগদানন্দ, দাযোদর পণ্ডিত এবং 
নকুন্দ দণ্ডের নিকট বলিয়াছেন।  শ্রীচৈতন্য সন্গান অবলম্বন করিয়া 
শলাচলে দাওয়ার পথে রেমুনাতে উপনীত হইলে স্থান-মাহাম্মা-বর্ণনা-প্রসঙ্গে এই 
অপুর্ব কীন্টিকাডিলী তাহাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রাচৈতন্তের 
'শৰ অমুত বাকু এইবপ, 
“নিতানন্দ করহ বিচার । 
পুরীনম ভাগ্যবান জগতে নাহি আর ॥ 
চগ্ধ দান ছলে কৃষ্ণ যারে দেখা দিল। 
তিন বার স্বপ্পেআসি বারে আজ্ঞ। কৈল ॥ 
যার প্রেমে বশ হইয়া প্রকট হইল। 
সেবা! অঙ্গীকার করি জগৎ তারিল॥ 
যার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি 
অতএব নাম হইল ক্ষীর-চোরা করি।৮ 


১৫৮ আমরা কোন্‌ পথে ? 


বিদ্ভানগরের অধিবাসী দুই ব্রাহ্মণ বন্ু তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়া বৃন্দা 
আসিলেন। এক ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ এবং উচ্চ-বংশীয়ঃ অপর যুবক এবং অপেক্ষা 
নিয়-বংশীয়। যৃবকের সাহচধা ও সেবা প্রাপ্ত লা হইলে বুদ্ধ ব্রাহ্মণের তীর্ঘপর্ধ। 
সম্ভবপর হইত না। যুবকের প্রতি অতিশয় পরিতুষ্ হইয়া বৃদ্ধ তাহা 
আপন কন্তা সম্প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত্তি দান করিলেন। কিন্ত বিগ্ভানগ 
প্রতাগমন করিয়া বৃদ্ধ আত্মীয়স্বজন ও সমাজের নিগীড়ন ভয়ে সেই প্রতিশ্র 
অনুসারে কাধ্য করিতে অসম্মত হইলেন । অধিকন্ধ দেই প্রতিশ্রতির কাহিনী 
সব্বৈব মিথা! বলিয়া! ঘোষণা করিলেন । বন্ধ বাদান্রবাদের পর পত্রিশেষে গ্রামিকে 
সভায় এইরূপ সিদ্ধান্ত সাধিত হইল যে, বদি আীগোপাল স্বয়ং আসিরা শ্রামিবে 
বিচার-সভায় যুবক ব্রাহ্মণের অনুকূলে সাক্ষা প্রদান করেন, তবে তাহাকে ক; 
সম্প্রদান করা হইবে। এই সিদ্ধান্তের পর ঘুবক ব্রাহ্মণ বুন্দাবনে গমন করি 
আ্ীগোপালের শরণাগত হইলেন এবং জদরের ভক্তি-অর্থা উজার করিয়া ঢালি 
দিয়া তাহার চরণে নিবেদন করিলেন, 


“বাহ্গণাদেব ভুমি বড় দয়াময় । 

ছুই বিপ্রের ধর্ম রাখ হইয়া সদয় ॥ 

কন্যা পাব মোর মনে লাহি ইভা সখ । 
বাক্গণের প্রতিজ্ঞা এই বড় ঢুঃখ ॥ 

এত ভানি তুমি সাক্ষা দেহ দগ়্ামত্ব | 
জানি সাক্ষী নাহি দেহ তার পাপ হয়; 


কারুণান্থুরূপের করুণ জদয় বিগলিত হইল। শ্রাগোপাল কহিলেন, 
“বিপ্র ভুঘি বাহ স্ব ভবনে । 
সভা করি মোরে তুমি করিহ স্মরণে ॥ 
আবিভাব হইয়া আমি তাহ! সাক্ষী দিব । 
তবে দই বিপ্রের তা প্রতিজ্ঞ! রাখিব ॥” 


শ্রীবিগ্রহ ১৫৯ 


ব্রাহ্মণ ভক্তিবিনন্দিত কণ্ঠে বলিলেন, 
“এই মুষ্টি গিয়। ঘি এই শ্রীবদনে | 
সাক্ষী দেহ যদি তবে সর্বলোক শুনে 1” 
শ্রীগোপাল কহিলেন, 
“প্রতিমা চলে কোথা না শুনি 1” 
্রাঙ্গণ পুনরায় ভক্তিদৃপ্কগ্ঠে বলিলেন, 
“প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দলন্দন | 
বিপ্র লাগি কর তুমি অকাধাকরণ ॥, 
ভক্তবাঞ্াকল্পতরু শ্রগোপাল হার মানিলেন, কতিলেন_- 
“শ্রনহ ব্রাহ্মণ | 
তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন ॥ 
উলটিঃ] আমা না করিহ দরশনে | 
আমাকে দেখিলে আমি রহিব সেই স্থানে ॥ 
নূপুরের ধবনিঘাত্র আমার শুনিবা। 
সেই খন্দে আমার গমন প্রভাত করিবা ॥ 
শগোপাল সেই গ্রামিকের বিচাব-সভায় বাইয়া সাক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন । 
(সই ঘটনা হইতেই তাহার নাম সাক্ষীগোপালরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। 
বিগ্ভানগরের রাজা প্রহিমাবিগ্রঠের এই অলৌকিক কাহিনী আগ্োপান্ত 
মবগত ভইয়া তাহাকে আপন রাজধাশীতে আনয়ন করেন এবং আপনি স্বয়ং 
চাহার সেবার ভার গ্রহণ করেন। পরে উড়িধ্যার রাজা শ্রাপুরুষোত্তম তীহাকে 
কটকে আনিয় প্রতিষ্টিত করেন। হ্রাগোপালের নাগিকায় মুক্তার অলঙ্কার 
পরিধান করাইতে ্ীপুরুবোভতম-মহিষীর অত্যন্ত সাধ হইল। কিন্তু শ্ীগোপালের 
নাসিকায় ছিদ্র ছিল না। শ্রাগেপাল রসঘন জীবন্ত মুক্তিতে রাণীকে স্বপ্নে দর্শন 
দিয়া কহিলেন, 


১৬০ আমরা কোন্‌ পথে? 


“বালক কালে মাতা মোর নাস! ছিদ্র করি। 
মুক্তা পরাইয়াছিল বনু যত্বর করি॥ 
সেই ছিদ্র অগ্ভাপিহ আছেতে নাসাতে। 
সেই মুক্তা পরাহ যাহ! চাহিয়াছ দিতে ॥" 
শ্রীচৈতন্ত চতুঃদঙ্গী সমভিব্যাহারে রেমুন। ছাড়িয়া কটকে উপনীত হইলে 
নিত্যানন্দ গোস্বামী সাক্দীগোপালের এই লীলামৃত কাহিনী শ্রীচৈতন্তের সমীপে 
নিবেদন করিয়া তাহার আনন্দ বদ্ধন করিয়াছিলেন । 
 শ্রীচৈতন্ত বথন প্রথম সাক্ষীগোপাল দর্শন করেন, তখন তাহাদের উভয়কে | 
কিরূপ দেখাইয়াছিল ? 
“গোপালের আগে ঘবে প্রন্থর হয় স্থিতি 
ভক্তগণে দেখে যেন ছুহে এক মৃদ্টি ॥ 
দুহে এক বর্ণ, ছহে প্রকাণ্ড শরীর | 
ছুহে রক্তান্থর ঢহে স্বভাবগন্তর ॥ 
মহাতেজোময় ছুহে কমল-নয়ন। 
ছুভার ভাবাবেশে ছু হার চন্দ্র বদন 7” 
রথমাত্রার মময়ে আঁজগন্নাথ দে লীলা প্রকটিত করিলেন, ভাতা নিখিল 
তক্তজনগণের দমনের পরম উল্লানকর। রথোপবিষ্ট শ্ীজগন্নত্থ কেমন করিয়া 
চলিতেছেন ? 
«গৌর যদি পাছে চলে, শ্তাম হয় স্থিবে 
গৌর আগে চলে শ্তাম চলে ধারে ধীরে ॥ 
এই মত গৌর গ্তভাম ঢঙে ঠেলাঠেলি! 
স্বরথে শ্বামেরে রাখে গৌর মহাবলী ॥” 
শ্রীচৈতস্ভ যখন বলগন্তীর পৃ্পোস্তানে বিশ্রামরত, তখন সংবাঃ 
আমল যে, শ্রীজগন্নাথের রথ চলিতেছে না| রাজা প্রতাপরদ্র বুহতকায় হৃস্তী; 
বাহাযো রথ চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তথাপি বথ চলিতেছে না 


শ্রীবিগ্রহ ১৬১ 


শ্রীচৈতন্ত-বঙ্গ-বিহনে শ্রীজগন্নাথ যেন বিরহ-কাতর হইয়া চলিবার শক্তি 
হারাইয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্ত সংবাদপ্রাপ্রিমাত্র পুপ্পোগ্তান হইতে প্রত্যাগমন 
করিয়া 

“রুখের পাছে ঠেলে মাথ। দিয়া। 

হড় হড় করি রথ চলিল ধাইয়া ॥ 

ভক্তগণ কাছি হাতে করি মাত্র ধায়। 

আপনে চলয়ে রথ টানিতে না পায় ॥৮ 


প্রতিমা-বিগ্রহের এবম্বিধ অলৌকিক লীলাকাহিনী কতই না আছে আর্য 
চিন্দুর স্বৃতির মণিকোঠায়, আধ্যধর্্-গ্রন্থের পাতায় পাতায়। 


বন্দে শ্রীবিগ্রহচরণম্‌ 


চি 

পৃথিবীর পুষ্ঠাদেশে থাহা-কিছু বিরাজমান এবং উতস্থজামান। শুধু 
তাহাই যে ফেন্দ্রাভিমুখীগতিসম্পন্, তাভা নয়, গ্রহ-উপগ্রহলক্ষতর, সুর্যামহাস্থষা 
মর্থাৎ নিখিল বিশ্বের সর্ধপ্রকার রচনাতেই এই কেন্ছরানটিমুখী-গতি বিদ্মান। 
এই তত্ব হইতে ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে, মানুষও স্বরূপতঃ কেন্দ্রমুখী। 
কোন বস্তকে পৃথিবীর নমল পৃষ্ঠে পরিমাপ করিয়া পুনরায় পব্বনোপত্রি 
পরিমাপ করিলে যেরূপ তাহার ওজন ভ্বাস পায় অর্থাৎ তাহার কেন্দ্রাভিসুখী- 
গতিতে নুযনতা দেখা দেয়. নেইক্প মানুবও যখন জন্মকন্মানুক্রমিক বিচিত্র 
কম্ম-সংস্কার দ্বারা তাহার আত্মাকে আবরিত করিয়া ফেলে, তখন সে 
কেন্দ্র অর্থাৎ পরমাজ্মীর সমাকর্ষণ হইতে দূরে সব্বিয়া যায়। কিন্ত 
কেন্ত্রাধিপতির রচনার অতান্তরে অবস্থিতি করিয়৷ তাহার সমাকর্ষণ একেবারে 
পরিহার করিয়। চলিবান্র তাহীর উপায় নাই। এই সমাকর্ষণ তাহার 

৯১ 


১৬২ আমরা কোন্‌ পথে ? 


অবোধা হইতে পারে, কিন্তু উহার প্রভাব তাহার বোধের বাছিরেও তাহা; 
উপর বিদ্তমান আছেই। 
শ্রীচৈতনের চিৎস্পন্গন মুখরিত, প্রেমাভিসিঞ্িত বাণী আমরা শুনিয়াছি-_ 
“কৃষ্ণের যতেক লালা 
সর্যোত্তম নরলীলা 
নরবপু তাহার স্বরূপ |” 
নরলীলাই কেন্দ্রাধিপতির শ্রেষ্ঠতম লীলা; আর এই লীলা তিনি 
যুগগে যুগে অভাগা, অন্ধ জীবের প্রত্যক্ষ বোধগমাতার তরে তাহার ইন্দ্রিয়ছারে 
প্রকটায়িত করেন, তীহান্ন নরবপুর ভিতর দিয়া। জীবের পক্ষে এবপ 
সমুন্নত আশা-ভরসান্নর অগ্রিবাণী আর কোথায় ধ্বনিত হইয়াছে, একমাত্র 
আধ্য ভারত ছাড়! ! 
রামানন্দ রায় নীলাচলে শ্রচৈতন্ত-চরণ দর্শন করিতে আগমন 
করিয়াছেন। শ্রীচতন্ত তাহাকে জিজ্ঞাসা! করিলেন ঘে, তিনি শুজগন্নাথ 
দর্শন করিয়া আসিয়াছেন কি না। পরে থাইয়া দর্শন করিব- রামানন্দ 
বলায় এরূপ বলিলে শ্রীচৈতন্ত কহিলেন, 
“রায়, তুমি কি কাধ্য করিলে । 
ঈশ্বর না দেখি কেনে আগে এথ| আইলে ॥৮ 
রামানন্দ বলিলেন, 
“চরণ রথ, হৃদয় সারথি । 
যাহা! লঞা যায়, তাহ! যায় জীবরথী ॥ 
আমি কি করিব মন ইহা লইয়া আইল। 
জগন্নাথ দরশনে বিচার না কৈল ॥৮ 
রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড়দেশ হইতে বৈষ্ণবগণ নীলাচলে আগিয়াছেন। 
সার্ধভৌম ভট্টাচার্যের নিকট রাজ! প্রতাপরুদ্র তাহাদের পরিচয় জানিবার 
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ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ভট্রাচার্ধ্য রাজাকে লইয়া এক স্ম-উচ্চ অট্রালিকায় 
মারোহণ করতঃ একে একে তীহাদের পরিচয় প্রদান করিলেন। 
তারপর রাজা প্রশ্ন করিলেন, তাহার! নকলে শ্রীঙ্গগন্নাথ দর্শন না! করিয়া 
হ্ীচেতঘোর বাসা অভিমুখে ধাবিত হইয়া চলিয়াছেন কেন? ভউ্রচার্য্য উত্তর 
1দলেন, 

“এই স্বাভাবিক প্রেমরীত। 

মহাপ্রভু মিলিবারে উতকষ্ঠিত চিত ॥ 

আগে তারে মিলি সবে তারে সঙ্গে লইয়া | 

তার সঙ্গে জগন্নাথ দেখিবেন গিয়া ॥৮ 


শ্রীচৈতন্ত গৌড়দেশ হইয়া বুন্দাবনে গমন করিবেন। কিন্তু তাহার সঙ্গে 
গদাধর পণ্ডিত এবং আরও ভক্তগণ চলিলেন। কটকে আগমন করিয়া শ্রীচৈতন্ত 
গদাধর পণ্ডিতকে ক্ষেত্র-সন্ন্যাস অর্থাৎ নীলাচল-বাদ পরিত্যাগ করিতে 
নিবেধ করিলেন। তাহার ফলে উভয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত প্রকার কথোপকথন 


$ গু 
না ৫ উপ 


পণ্ডিত যাহ তুমি সেই নীলাচল। 
ক্ষেত্র-সন্নযাস মোর যাউক রদাতল ॥” 
শ্রীচৈতন্ত--“ইহ" (কটকে ) কর গোপীলাথ সেবন 1৮ 
পণ্ডিত “কোটা সেব! ত্বৎপদদর্শন |” 
শ্ীচৈতন্থ--“সেবা ছাড়িবে আমায় লাগে দোষ । 
ইহা রহি পবা কর, আমার সন্তোষ” 
পশ্ডিত-- “সব দোষ আমার উপর। 
তোমা সঙ্গে না বাইৰ, যাব একেশ্বর ॥% 
গদাধয় পণ্ডিত অবশ্য ভ্রীচৈতন্কের পদান্থুদরণ করিতে পাৰিলেন না। 
শ্রীচৈতস্ত তাহাকে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের হাতে সপিয়া দিয়া একাকীই গৌডে 


১৬৪. আমরা কোন্‌ পথে ? 


' চলিলেন। এই প্রসঙ্গে সন্তশান্ত্রের একটি বাণী স্থৃতিপথে উদিত হইয়াছে । 
বাণীটি এই £-- 

“পপিহ। অপনা৷ পণ নহি ত্যাগে। 

জ্বলে পতঙ্গ জ্যোতি আগে ॥ 

মছলি কো! জৈসে জলধারা | 

গুরুমুখ কো সতগুরু অস প্যারা ॥”? 


চাতক পক্ষী যেরূপ মেঘবাঁরি পান করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে না, 
পতঙ্গ অগ্রিতে আত্মসমর্পন করিয়া! পুড়িয়া ভক্মীভূত হয়, কিন্তু আত্ম- 
সমর্পণের দুর্বার ইচ্ছাকে যেরূপ দমন করিতে পারে না, জল যেরূপ 
মতন্তের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় বস্ব, সেইরূপ গুরুমুখী মানব সর্ব-প্রাণতায 
গুরুকে অনুসরণ করিয়া তাহারই চরণে আত্ম-সমর্পণ করিবার ইচ্ছাকে প্রতিরোধ 
করিতে পারেন না, সদ্গুরু তাহার অস্তিত্বের একমাত্র প্রতীক । 

শ্রীরুষ্ণ ও শ্রীচৈতন্ত অভেদ পরমাআ। শ্রীচৈতন্য ঈশ্বর। পত্ঞ্জণ 
ধবি ঈশ্বরের সংন্ঞা দিয়াছেন এইরূপ £--পক্লেশকম্মবিপাকাশয়ৈরপরামুষ্ 
পুরুষ-বিশেধ ঈশ্বর”__ক্লেশ, কম্ম, বিপাক ও আশয় বাহাকে স্পশ করিতে পা 
না, তিনিই ঈশ্বর | 

ক্লেশ_ অজ্ঞানার্দি এবং তজ্জাত দুঃখ । 

কন্মু__নানাপ্রকার জিয়া । 

বিপাঁক--বর্শপ্রতিক্রিয়া যাহ! সুখ-দুঃখাদির ভোগ নামে পরিচিত। 

আশয়-সংস্কার বা কৃতকর্মের ছাপ! গলিতার্থ এই যে, যিনি জীবে 
ন্যায় ক্লেশভোগী নহেন, যিনি নব্বকর্ম্মবিপাকবিুক্র, যিনি সংস্কারাতীত, ঘি 
পরাৎপর, সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ--তিনিই ঈশ্বর। সহজ কথায় ধাহার ভিত 
ঈশ্বরের চেতনা অভিব্যক্ক হইয়া! মানুষের বোধলোকে প্রসর্পিত হয়, তিনি 
মানুষের ঈশ্বর। খধি পতঞ্রল আরও বলিয়াছেন, “স পূর্বেষামা 
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গুরু; কালেনানবচ্ছেদাং"--তিনি পূর্ব পূর্ব গুরুদিগেরও গুরু বা উপদেষ্টা অর্থাং 
ভিনি পূর্বতনেরই অভিগ্রকাশ, কালের দ্বারা তিনি পরিচ্ছন্ন নহেন। শ্রীচৈতন, 
শ্রীকৃষ্ণ শ্ীরামচন্্র, বীশ্ুুষট, বুদ্ধ তাহারাও তাহাদের ইঞ্টে বা গুরুতে আনত 
ছিলেন। ধাহারাই গুরুক্পাবলে ঈশ্বরকে বোধ করিয়াছেন, তাহার! ইহাও 
লিখিয়। গিয়াছেন, 
“উত্তমো বক্ষ নস্ভাবো ধ্যান-ভাবস্ত মধ্য 
স্বৃতিক্জপোহ্ধামাভাবো। বহিঃপুজীহধমাধমা |” 
রক্ম স্ভাবই উত্তম; আর বিনি ব্ষজ্ঞ তিনিই ব্রহ্ষ। তিনিই ঈশ্বর 
বা কেন্্রাধিপতির রক্তমাংসস্কুল জীবন্ত প্রতীক । 
মার্মাহিন্দ্র স্মৃতির মণিকোঠায়। আর্াধনমগ্ন্থের পাতায় পাতায় 
প্রথ্িমাবিগরহের যে অলৌকিক পরিবিরাজমান, গুরুবিগ্রহ সেই প্রতিমা- 
বিগ্রহকেও ছাপাইয়া উদ্ধে আরোহণ করিয়াছেন। 
বলদ শ্রীপ্ুরুবিগ্রহ-টরণম্‌ 
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(১7 
প্রাচীন ভারতের সবিশেষ পরিচর-স্থল বেদগ্রন্থ। বেদ সম্বন্ধে নৃহস্পা 
না কি বলিয়! গিয়াছেন, দত্রয়ো বেদন্ত কর্তারো ভঙপূর্থ-নিশাচরাঃ। 
অথবর্-বেদ সংহিতাবেদ বা বেদের পরিশি্ বলিয়া প্রসিদ্ধ |. তাই, বেদে 
অপর নাম ত্রয়ী এবং এই ত্রয়ীকে ধরিয়াই বৃহস্পতি না কি বেদক ভুঁদিগকে 
গালিগালাজ করিয়াছেন। চাব্বাকও নাকি হ্রাতার্দিগকে গালি পাড়িয়া নাস্তা- 
নাবুদ করিতে কম করেন নাই। আমরা তাহাদের তত্প্রকার গালিগালাজের 
মন্ার্থ আবিষ্কার করিতে অক্ষম । উনবিংশ শতাবীর গ্রারন্তে :১৮২৯-১৮৫২ 
খৃষ্টাব্দ) ইউরোপে বেদগ্রন্থসমূহের চচ্চা আরম্ভ হয়। ইংরাজ পণ্ডিত রোসেন, 
ম্যাক্সমূলার-_ফরাপী পণ্ডিত লাঁউলে-জাম্মীন পণ্ডিত উইগ্‌, গ্র্যাস্যান 
বথাক্রমে ইংরাজী, ফরামী ও জাম্মীন ভাবায় বেদগ্রন্ক অনুবাদ করেন 
ষ্টিভৈনসন্, অধ্যাপক হৌগ প্রন্থতি ইংরাজ পণ্ডিতগণ ভারতে বেদ-গ্রস্থের 
প্রচার করিগা প্রসিদ্ধি অঞ্জন করিয়া গিয়াছেন। বেদের প্রতি কোন 
সময়েই শ্রদ্ধা ছিল না_এইবপ লোক উনবিংশ শতাব্দীতৈ কাচিরা গাকিলে 
হয়তঃ এ বিদেশী হুদ্রুলাকদদগকে সহজে ক্ষমা করিতেন না। 
ঘাহা গত হইয়াছে, তাহার উপর ভর করিয়াই অনাগনের উদ্ধব তু । 
সরীশ্পপ-জাতীয় জীব ভইতে পক্ষীর উতৎপন্তি, বানরের দেহ কুড়িয়া মান্ুন | 
স্বতরাং যাহ! হইতে স্থুকোমল নব কিশলযের উৎপত্তি, সেই গলিত-পলিত 
বুক্ষকে বাপ-হাকুরদাদার আমলের পুরাতন বলিয়া উপেক্ষার দৃষ্টিতে অবলোকন 
করিলে চালবে কেন? মহেষ্জীদারোর গর্ভ চিড়িয়া প্রাচীন ভারতের বে 
গৌরবদীপ্ত পরিচর আবিষ্কার করা হইয়াছে, তুদর্শনে কোন ভারতবাসী 
উৎকুল্প হইয়া উদ্ভিবেন না? সুতরাং বেদগ্রস্থের মূল্য কখনও লুপু হইবার 
লহে। 


উইলনন্‌, 


প্রাচীন ভারতে দৃর্রিনিক্ষেপ ১৬৭ 






ূ প্রাচীন ভারতের প্রতিবিষ্বের অংশ লইয়া এই বেদগ্রন্থূপ থে 
অমূলা রত্্ কালজয়ী হইয়া এখনও আমাদের হৃদয়-মনের পোষকতা৷ লাধন 
করিতেছে, সেই অমূল্য বন্তর উতপন্তিকাহিনীতে যদ্দি সর্ধজলবোধা 
৷ বৈজ্জানিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়, তবে বেদের আদল বস্তর যথার্থতা 
সম্বন্ধে সর্বসাধারণের সন্দেহের সমুৎপত্তি হওয়!র কারণ অবশ্ই ঘটে। 
বিষুঃপুরাণ বলেন, জগতপিতা। বঙ্গার চারি মুখ। তাহার পুর্ব মুখ হইতে 
খথেদ, দক্ষিণ সুখ হইতে যন্ভুব্বেদ, পশ্চিম মুখ হইতে পামবেদ এবং উত্তর 
মুখ হইতে অণর্বাবেদ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে (বিষুপুরাণ__ প্রথম অংশ, 
পঞ্চম অধ্যায়)।  মন্তসংহিতা বলেন, ঈশ্বর সক্ভকার্ম'সাপনার্ণ অগ্নি হইতে 
পেন, বামু হইতে ফঙ্ুর্ধেদ এবং ্র্ধয হইতে সামবেদ দোহন করিলেন 
( মনতুনংহিতা-- প্রথম অধ্যায়। ২৩ শ্রোক)। মনুনংহিতা অথব্ববেদের 
নাম উল্লেখ করেন নাই। সায়নাচাধ্য বলেন, যছুর্কেদ ভিত্তিম্বরূপ, তাহার 
উপর ঞক্‌ ও পামবেদ চিত্রিত হইয়াছে । দিদ্ধান্ত এই যে, অথব বেদ 
পরে রচিত হইয়াছে অর্থাং তাহার উৎপন্তির ক্ষেত্র ভিন্ন। মোটকথা, 
আমাদের শাস্বগ্রগ্ঘসমূহ ঘোষণ। করিয়াছেন যে, বেদ অনাদি ও অপৌরুবেয়। 
ইংবাজীতে একটি কণা আছে--000 109 1009 10010 2000) 
1৬ 0৮72 11086---অর্থাৎ জগদীশ্বর মন্নধাদিগকে ভীহারই মত করিয়। 
গঠন করিয়াছেন। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তই গঠন করিতে হয় বে, ধিনি 
শিথিল বিশ্বের পিতা, তিনি এক জন বৈজ্ঞানিকও বটেন। তিনি যদি বৈজ্ঞানিক 
না ভন, তবে গেলিলিও, এডিসন, মাইকেল ফ্যারাডে, আন্ষ্টাইন, জেম্স 
জানস্‌, জগদীশচন্দ্র, প্রকুল্লচন্ত্র প্রভৃতিকে আমরা বৈদ্রানিকদগে লাভ 
করিতে পারিতাম না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিজ্ঞান বাঁ কার্ধ্যকারণ- 
সম্পর্ক বিশ্বন্ষ্টির গোড়াতেই বিদ্ামান। এই অবস্থায় কোনও গ্রস্ববিশেবের 
উৎপত্তি-কাহিনীতে যদি এইরূপ কোন বিষয় সংযোজিত থাকে, যাহার 
কাধ্য-কারণ-ধারা আমরা সহজ বুদ্ধিতে আবিষ্কার করিতে অক্ষম হই, তবে যে 


১৬৮ আমরা কোন্‌ পথে ? 


বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী-পরিচালনায় আমরা সক্ষম, তাহা-দ্বারাই আমরা ভগ্রন 
বিশেষের উৎপত্তির বিষয় বিচার করিব নাকি ? 

বেদ শব্ধের উৎপত্তি বিদ্‌ ধাতু হইতে । বিদ্‌ ধাতুর অর্থ জানা 
হ্থতরাং বেদ শব্ষের অর্থও জানা বা জ্ঞান। জ্ঞান বস্তটি অনাদি € 
অপৌরুষেয় । এই অর্থে বেদ অনাদি ও অপৌরুষেয় বটে। 

লোকমান্য বাঁলগঙ্গাধর তিলক তৎ্প্রণীত 'আকটিক ভ্োম ইন্‌ দি 
বেদজ' নামক গ্রন্থে ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে, আধ্য জাতির আদিম 
নিবাস ছিল উত্তর মেরুতে ৷ তুবার যুগের অশ্রাগম ছশিহ প্রাকৃতিক বিপম্যয়ের 
ফলে আরধ্যগণ উত্তর মের পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাইিমুখে অবতরণ করিতে 
বাধা হন। এই তন্বের আলোক-সম্পান্ে তিলক উক্ত গ্রন্থে বেদের অনাদিং 

বং অপৌরুষেযত্ব সম্বন্ধে বে পৌরাণিক মত প্রচলিত আছে, তাভার সহিত 

টস মতের বে সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে উল্লেৎ 
করিতেছি 27 

পৌরাণিক মত-_বেদ নিসা, অনাদি এবং অপৌরুষে়। 

এতিহাদিক মত- উত্তর মেরুতে বৈদিক ধন্ম তুষার যুগের পুর্ব কালে 
প্রবন্তিত ছিল। কিন্তু তাভার আদিম উৎপত্তিকাল এখন পর্যন্তও আবিদ 
হয় নাই। 

পৌরাণিক মত মতা প্রলয়ে বেদলুপ্রি। 

এতিহাসিক মত-তুবার যুগ যখন প্রচণ্ড হ্ইয়া দেখা দিল, তথন 
বৈদিক ধন্ম ও সংস্কতি উত্তর মেরুতে অবলুপ্ত হয়। 

পোবাণিক মন্ত--প্রলয়ের পর খধিগণ তপস্তাবলে বেদের সারমন্দ 
অবগত হন এবং তাহা ক্রতিপরম্পরায় সমাজে বর্তমান থাকে । 

এতিহািক মত--আধ্যগণ উত্তর মেরুতে যে বৈদিক স্তোত্র গান করিতেন, 
তাহা তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে হতিপরম্পরায় লাভ 


প্রাচীন ভারতে দুষ্টি নিক্ষেপ ১৬৯ 


করিয়াছিলেন। তুষার যুগের পরেও তাহা হ্রুতিপরম্পরায় প্রবাহিত হইয়! 
চলিয়াছিল | 

তিলকের এই সমন্থয-সাধনকারধ্যের স্বীকৃতির আলোকে দেখা যায়, 
বেদগ্রস্থের যাহা খশ্বরিক জ্ঞান ব| ব্রহ্গবিজ্ঞান, তাহা যুগে যুগে ক্রমবিকাশ 
লাভ করিয়াছে । সেই জ্ঞান বা ব্রহ্মবিজ্ঞান অনাদি, অপৌরুষেয় এবং নিত্য ত 
বটেই; কিন্তু মুদ্রিত অক্ষরে আমরা দে বেদ পাঠ করিতেছি, তাহাকে 
আমর! প্রাটীন ভারতের জ্ঞান-কম্মের ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিব না কেন? 

আধুনিক কালের ইতিহানে বে চিত্র যেরূপে স্থান পাইতেছে, বেদগ্রন্থেও 
তৎকালীন ভারতের চিত্র সেইরূপে স্থান পাইয়াছে। ধন্মতত্বের আলোচনার 
দখা যায়, প্রাচীন ভারতের আধ্যগণ সতত ঈশ্বরের সান্নিধা খুঁজিয়া ফিরিতেন। 
পধিগণ ছিলেন সমাজের আদর্শ পুরুব | তাহাদের সহায়কারী ছিলেন, অধ্বূ্ণ, 
হোতা, উদ্গাতা। আর্ধাগণ এঁণী শক্তির নানারূপ বিকাশে ইন্ত্র, অগ্নি, 
মরুৎ প্রভৃতি নাম দিয়া উপাসনা করিতেন কিন্তু স্ষ্টিকর্তা পরমপিত ফে 
এক, তাহা আর্ধাগণ সবিশেষ জানিতেন। খগ্রেদের ছিতীয়। তৃতীয়, পঞ্চম__ 
বিশেষ করিয়া দশম মণ্ডলের একাধিক শ্লোকে তাহার সুম্পষ্ট উল্লেখ আছে। 

বৈদিকধুগে যুদ্ধবিগ্রহ, মারামারি, হানাহানি বে সংঘটিত হইত না, 
ভাভা নহে । সুদান নামে মংস্তাদেশে এক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। 
প্েদের সপ্পুম মণ্ডলের অষ্টাদশ স্্ক্তে তাহার দেশরক্ষা, রাজ্যশালন এবং 
বন্মপ্রাণতা সম্পকে স্থমধুর বর্ণনা আছে। খপ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৩৩ সুক্তে 
তাহার যে একটি সঙ্গীত আছে, তাহা! হইতে কয়েকটি বাকা নিয়ে উদ্ধৃত 
করিতেছি £-- 

“্যাভারা শ্বীয় দেশরক্ষার জন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ অঙ্গীকার করে, সংগ্রামে 
ঈশ্বরই তাহাদের নেতা হন।” 

ুদ্ধগমনের পূর্বে সুদাস প্রার্থনা করিতেছেন, “হে ঈশ্বর, এই নদীনদ- 
ভূষিত, স্ুবর্ষাসিক্ত ভূমির ধনধান্ত তুমিই উৎপাদন করিয়াছ ও পোষণ করিতেছ, 


১৭5 আমরা কোন্‌ পথে ? 


এক্ষণে শক্রকুল তাহা উতসন্ন করিতে অগ্রদর। তুমি যাহার উৎপাদক, 
তুমিই তাহার রক্ষক হও। আমর! তোমার ক্রোধকেই প্রধান শক্র বলিয়া জানি, 
অন্ত শত্রু আমাদের নগণ্য ।” 

শক্রর সহিত সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া কেমন করিয়া ধর্ম রক্ষা 
করিয়া চলিবেন, ভজ্জন্য লুদাস প্রার্থনা করিতেছেন, “হে ঈশ্বর, 
সকল অবস্থাতেই আমরা তোমার প্রতিষ্ঠিত েত”. (ধশ্মমার্গ) হইছে 
বিচলিত না হই,-_তুমি সেই পথ দিয়া আমাদিগকে পাপের পারে লইয়া যাও।” 

দেশের বাণিজ্য ও ক্লুধির উন্নতি সাধনের কন্মুকৌশল লাভ করিবার 
জন্য স্ুদাস প্রার্থন। করিতেছেন, “ভে ঈশ্বর, আমাদিগকে দেই বিনয় 
উপদেশ কর, যাহা নিরন্তর ধন প্রদান করে; বাভাতে আমার শাসনাধীন 
ধরিত্রীধেন্ধ সহত্র ধারায় ক্ষীর প্রসব করিয়া আমার প্রজা! বুদ্ধি করে” 

কাদের ক্ষীণ বর্ণনার ভিতর দিয়াও আমরা রাজধি সুদানের থে 
সমুজ্জল বাক্তিত্বের পরিচয় লাভ করি, তাহা তৎকালীন ভারতের অথ 
রূপেরই পরিচায়ক বটে 

গুৎমমদ খবির সুমধুর প্রার্থনা শুনুন । তিনি প্রার্থনা করিতেছেন, “ভে ঈশ্বর, 
আমাদিগকে ধন, ৌভাগা এবং কন্মদক্ষতা দাও, আমাদের বাক্যাবলীকে 
পুষ্টিপ্রদ ও মিষ্ট কর। আমার পূর্বপুরুব ঘে খণ করিছুছিলেন এব, 
আমি যে ধরণ করিয়াছি, তাহা বেদ শোধ করিতে পাখি, আমাকে বেন 
্মন্তের উপাজ্জিত ধন ভোগ করিতে না তয় 11 হাও 9 ,২1২৮1৯ খাক ) 

“হিরণ্যগঞভঃ সমবরতাগ্রে, ভূতন্ত জাতঃ পরতিরেক আপীত”-অথর্ক বেদ 

সব্ধপ্রথমে কেবল ভিরণাগই বিদ্যমান ছিলেন । তিনি জান্মাত্রঃ 
সর্ভূতের অদ্দিতীয় অধীশ্বর হইলেন | বৈদিক খবি এই হিরণাগভের প্র্ীর 
প্রণব বা ওকার তত্ত্ব অবলম্বন করত; ধন্ম সাপন করিতেন । 

. ধন্মেরি মূলগত অর্থ, যাহা ধরিক্কা রাখে অর্গাৎ ক্রমদ্রটীক্কতি অবস্টিটি 

ভইতে যাহা পড়িয়া যাইতে দেয় না| সুতরাং প্রকৃতপক্ষেই যদি ধশ্মানীনি। 
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উন্নতি সাধন করা যায়, তবে গৃহনীতি, সমাজনীতি ও ব্রাষ্্রনীতির উন্নতিও 
মনিবার্ধারপে দেখা দেয়। গুহ, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ যাহাতে বিবর্ধনের 
পথে অগ্রনর হইয়া চলিতে পারে, তজ্জন্ত সমাজবদ্ধ মানুষের স্বাবলম্বন 
স্পহাকে জাগরিত করিয়া অর্থবিত্ত আহরণে প্রবুদ্ধ হইতে হয়, ব্যবহারিক 
বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে খরতর করিতে হয়, চলম-চরিত্র ও 
বাকাকে পোষণপ্রদ করিয়া তুলিতে হয়। বৈদিক ধুগে ধর্মের সাথে সাথে 
ধন্মের এই অন্যঙ্গ গুলিও যে তৎকালীন যুগোপবোগিতায় ক্রমোন্নতির পথে 
চলমান থাকিয়া ভারতকে জয়, যশ ও গৌরবে সমুষ্ভাসিত করিয়া 
ভুলিয়াছিল, খগেদে তাহার ভুরি ভরি প্রমাণ আছে। 


ন্‌ 


(২ ) 


রবীন্দ্রনাথ “চিত্রা” কাৰো উর্ধণীকে প্রশ্ন করিয়াছেন__- 

“আধার পাথার তলে কার ঘরে বসিয়া একেলা 

মাণিক মুকৃত! লয়ে করেছিলে শৈশবের খেলা, 

মণি-দীপ-দীপ্ু কক্ষে সমুদ্রের কল্লোল সঙ্গীতে 

অকলঙ্ক হাস্তমুখে প্রনাল-পাণান্কে ঘুমাইতে কার অঙ্কটিতে ?” 

এই উর্ধশী কে ? রবীন্রনাথ বলিয়াছেন, “নারীর মধ্যে সৌন্ধোর বে 
শেন্চ প্রকাশ, উব্বমশী তারই প্রতীক |” অতএব ব্রবীন্্রনাথের উব্বশী 
কর্ননাময়ী। কিন্তু আমরা যদি তাহার বাস্তব রূপ খু'জিয়া বাহির করিতে 
চেষ্টা করি, তবে আমাদের শান্্গ্রস্থমমূহ পধ্যালোচনা করিতে হয়। যদুব্বেদ 
সংভিতায় উব্বণী-পুরূরবা দুইথানি অরূণিকাষ্ঠ মাত্র! পন্মপুরাণে উর্বশী উন্্র- 
সভার নর্তকী | পুরূরবার সৌনদর্ধযাবাণে বিদ্ধ হইয়া নৃত্যকালে তাল-মান 
ভঙ্গ করিয়া ফেলাতে ইন্দ্রের অভিশাপে স্ব্ণভ্রট হইয়া পুরূরবার সহিত মন্ে 
আসিয়া বাম করিয়াছিলেন  বিষুপুরাণে বিষুর তগন্তা ভঙ্গের জন্ত তিনি 


হু আমরা কোন্‌ পথে ? 


গা 


ইন্জ কর্তৃক সৃষ্ট । হরিবংশে নারায়ণের বিরাট বপু হইতে অপরূপ ক্পব; 
উর্ধী উৎপন্না | 

যাহা আমাদের জানার জগৎ, তাহার বাহিরের অজানিত রহস্ত-তৰ লই 
সেই জানার জগৎকে বুঝিতে চেষ্টা করিলে বুঝা বায় না, তাহার সহি 
রতস্তই করা হয়। স্থতরাং উর্বশীকে জানিতে হইলে অন্ত পথ অবলম্বলীয়। 

খগেদের দশম মগুলের ৯৫ স্থক্ত উর্বশী-পুরূরবার উক্তি প্রতাক্তিত 
পুণু। তাহার সারমন্ম এই ধে, রাজা পুরূরবা বহু পত্রী থাকা সন্কে, 
অপরূপ লাবণ্যবতী উর্বশীকে বিবাহ করিয়াছিলেন | বিবাহের মুলে তিথি 
কোনও বিবয়ে উব্বণার নিকট প্রতিশ্রতিতে আবদ্ধ ছিলেন। সেই প্রতি 
তিনি পালন করিতে পারেন নাই বলিয়াই উর্বশী গভাবস্থায় ভীহাকে ছাড়িয় 
চলিয়া ঘাইতেছেন।  চারিটি শরত্কাল তিনি পুরূরবার গৃহে ছিলেন 
উন্বশী রাজাকে বলিতেছেন, “সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে ভোমার নিকট পাঠাইঃ 
দিব”? রাভা। যখন জিজ্ঞানা করিলেন, “তোমাকে না দেখিয়া সেকি কারঁদ, 
না ?”-তখন উর্ধণী রাজাকে সান্তনা দিয়া বলিতেছেন, “না কাদিবে ন 
আমি সভত তাহার মঙ্গল চিন্তা করিব” উব্বশী চলিয়া গেলেন। রাও 
ধন্মকশ্মাদিতে মনোবোগ প্রদান করিয়া উর্কাশার বিরহ-ব্যথ| দূর করিবা 


৩ 


চেষ্ঠা করিতে লাগিলেন। 

উব্বশা পুরূরবাকে ঘে প্রতিশ্রতিতে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঃ 
বিঞ্ুপুরাণে পিখিত আছে। প্রতি্তি এই যে, “উর্ধশীর গৃহ ভিন্ন পুরূর, 
অন্য কোথাও বিবস্থ হইতে পারিবেন না, (এই প্রতিশ্রুতি দ্বারা উব্ব 
রাজার উপর একাধিপত্য প্রতিষ্টিত করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাই আম 
বুঝিতে পারি ) এবং উর্বশী যে দুইটি কোমল লোমাবুত উরনক বা মেব স 
লইয়া আাসিয়াছিলেন, পুরূরবা উহাদিগকে উর্রণার শয়নগৃহে রাখিতে বা 
দিতে পারিবেন না” পুরূরবা গান্ধার দেশের (বর্তমান আফগানীস্থান ) রা 
ছিলেন।  তদ্দেশ বর্তমানের ন্যায় পূর্ধেও মেষাদির জন্ত বিখ্যাত ছিল 


প্রাচীন ভারতে দৃষ্টি-নিক্ষেপ ১৭৩ 


বেদের ১১২৬৭ খকে কোনও স্ত্রী স্বামীকে বলিতেছেন,-“আমার অঙ্গে অর 
লোম মনে করিও না, আমি গান্ধার দেশীয়! মেধীর স্টায় লোমপূর্ণা এবং পূর্ণাবয়বা 1” 
স্থতরাং গান্ধার দেশীয়া, “পর্বতচরা ও স্বাধীনতাপ্রিয়া” উর্বশী পুরূরবার 
নিকট ধর! দিয়াও তাহার নিকট হইতে সহজেই ছুটিয়া যাইবার ফাঁক 
রাখিয়াছিলেন এবং তাছারই সহায়তায় ছুটিয়াও গিয়াছিলেন, বিষ্ুপুরাণের 
বর্ণনা হইতে এইরূপই বুঝা যায়। 

পুরূরবা-উর্বশীর বংশাবলীর এক শাখার পরিচয় এই প্রকার :-_ 

পূরূরবা-উর্বশী 


আয়ু অনাবুষ্টি 
নহ্ষ মতিনার 
যযাতি তত 
যু, পুরু ঈলিন 
ু্ু্ু 
রৌদ্রাশ্ব ভরত 


আমর! পুৰ্বপ্রবন্ধে রাজা সদা এবং গ্রৎসমদ খধির কথা উল্লেখ 
করিয়াছি। পুরূরবার বংশ হইতেই রাজা সুদান আবিভূত হইয়াছিলেন। 
গুংসমদ খধধিও উক্ত বংশাবলীর অপর এক শাখায় উদ্ধৃত হইয়াছিলেন। 
“পুরূরবাউর্বশীর বংশাবলী হইতে অনেক ব্রাহ্গণকুল ও ক্ষত্রিয়কুল 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়। পুরাণে তাহাদের বংশ বরাক্গ-ক্ষত্রের' 
যোনি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে 1 সুতরাং বহ্রু-বংশের ও কৌরব-বংশের 
অর্থাৎ চন্দ্ু-বংশের আদি মাতা এই উর্বশীকে অবুণিকান্ঠ অথবা “উষার রূপক” 
বলিয়৷ উড়াইয়া দেওয়া কষ্টকর বলিয়াই মনে হয়। : 

ডক্টর শ্রেডার (9017797 ) তংপ্রণীত “প্রহিষ্টরিক এট্টিকুইটিজ অব দি 
এরিয়ান পিপলস্” গ্রন্থে ভাষাতন্বের সাহাযা লইয়া অবিতক্ত, আদিম 
আর্ধাগণের যে সামাজিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা নুধীমণ্ডলীতে 


১৭৪ আমর কোন পথে £ 


সমাদর লাভ করিয়াছে । মধা-এশিয়ায় যাযাবর জীবন অতিবাহিত করার 
পর এই অবিভক্ত আধ্যগণের যে শাখা গান্ধার দেশে উপনীত হইলেন, 
তাহাদিগকে লইয়াই প্রাচীন আর্ধ্য-ভারতের ইতিহালের সুচনা । 

পরিয়দর্শী অশোক অথবা! একান্ত আধুনিক কালের রাজা রামমোহনকে 
যেরূপ আমরা ঘুগ-বিশেষের প্রবর্তক বলিয়া গণনা করিয়৷ থাকি, সেইরূপ পিতা 
মনু প্রাচীন ভারতের সভাতা-প্লাগদীপু ফুগের প্রবর্তক বলিয়া গণনীয়। “মানব 
বলিতে এক্ষণে আমর! মানব জাতি বুঝি, কিন্তু বৈদিক ভাষায় মনু বংশীয় 
নরনারিগণই মানব বলিয়া পরিগণিত ৮ এই হিনাবে এবং মনুসংহিতা মতে পিতা 
মনু মানব-বংশের আদিম মানবই বটেন এবং পিতা মণ্ছুর কাহিনী প্রারস্তে 
লইয়া থে মনু-বংশের পরিচয়কাহিনী বা “মনুসংভিত।, বিরচিত হইয়াছে, 
তাহার নামাকবণও সার্থক বটে। পিতা মনু খরণ্ধেদে বিশেষরূপে খাত । 
কালে বিবস্বান্‌ নামক এক ব্যক্তি মন্থ উপাধি ধারণ করিয়া মানব-বংশে 
রাজা হন। তিনিই বৈবস্বত মন্তু। 

বৈদিক যুগের পর উপনিষদের রচনা । উপনিষদ বেদের জ্ঞানকাগ্ড 
অর্থাৎ শেষ ভাগ বাঁ অন্ত বলিয়া তাহার অপর্ নাম বেদান্ত। এই বেদান্ত বা 
উপনিষদের সংখা। শতাধিক। তত্বের গভীরতায় উহাদের ভিতর শ্রেণী-বিভাগ 
আছে। শঙ্কর, রামান্জ, বল্লভাচার্ধা প্রতি উপনিষদের নালাপ্রকার 
টিকাঁ-টিপ্লনী লিখিয়া উহ্থাদের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন । পাশ্চাতা পণ্ডিত 
সোপন্হায়ার, দয়সন্‌ প্রত্ভতির জীবনে উপনিষদ ৬£ত পরিমাণে আলোক 
বিকীরণ করিয়াছে। রাজ! রামমোহন, বিবেকানন্দ, অরবিন্দের সাধনার মূলে 
আছে উপনিষদের প্রেরণা । বৈদিক এবং এপনিষর্দিক ঘুগের খষিগণ সত্য ব1 
স্ুক্ম সত্তার অবস্থিতির ক্রমিক স্তরের আবিষ্কার সাধন করিয়া গিয়াছেন। 
অনেক উপনিষদ প্রণবকেই চরমতন্ব বলিয়াছেল। আবার ধ্যানবিন্দু উপনিষদ 
প্রগবন্যা প্রং--এইরূপ বলিয়াছেন । | 

আলেকজ্রাগডার, নেপোলিয়ন, চন্ত্রপগুপ্ু,। আকবরের সামরিক অভিধান 
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ঘদি দেশের ধনধান্ত ও জ্ঞানবিজ্ঞানের একটা উন্নত অবস্থার পরিজ্ঞাপক হয়, 
তবে ব্র্মতত্ব আবিষ্কারের অভিযানও দেশের সর্ধাঙ্গীন একটা উন্নত অবস্থারই 
পরিজ্ঞাপক বটে। ছুর্ভিক্ষপীড়িত সামাজিক অবস্থার ভিতর দিয়া কোন প্রকার 
অভিযানই চলিতে পারে না। গৃহ, সমাজ, রাষ্ট্রকে বাদ দিয়া আধ্যাত্মিক তা. 
লাভের প্রয়াস, আর ঘমরণান্তিকতার আমন্ত্র--একই কথা । বৈদিক ও. 
টপনিষদিক যুগের ভারতে এই মরণান্তিকতা ছিল না। তখন ছিল গৃহে, 
মাজে, রাষ্ছে, ধর্মে অর্থাৎ জ্ঞান-কম্মের সব্ধ স্তরে জীবন ও বৃদ্ধির তৎকালোপযোগী' 
একটা অবিরাম শ্োত-প্রবাভ | 
( ৩ ) 

আদি কৰি বাল্দীক্ি সর্ব প্রথন প্রচপিত লৌকিক ভাবায় রামাম়ণ গ্রন্থ 
র5না করেন। পণ্যে কালে বৈদিক পত্থা বক্ন করিয়া লৌকিক রীতিতে 
গন্থরচলার স্ষত্রপাত হইয়াছিল, রামায়ণ সেই কালের গ্রস্থ। রামায়ণে যে 
আর্য প্রয়োগের ছড়াছড়ি দেখা যায়, তাহা বৈদিক সাহিত্যের প্রভাবেরই 
পরিচয় দান করে। মন্ু-টাকাকার কলুক ভট্ট লিখিয়াছেন, যাহা বৈদিক 
ভাহাই আর্ 1” পাশ্চাতা সংস্কতজ্ঞ পঞ্ডিতগণের কাহারও কাহারও অভিমত, 
এই যে, রামায়ণ “এপিক+ বা মহাকাবা । তাহারা বলেনঃ ভারতবর্ষে যেরূপ 
রামায়ণ, প্রাচীন গ্রীসে ও রোমে তেমনি ইলিয়ড | রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 
“রাম যে একই কালে আমাদের কাছে দেবতা ও মানুষ, ইহা কখনও সম্ভব 
£ইত না বদি এই মহাগ্রন্থের কবিত্ব ভারতবর্ষের পক্ষে সুদূর কল্পলোকেরই সামগ্রী 
হইত, যদি তাহ! আমাদের সংসার-সীমার মধো ধরা নাদিত। *** * ভারত- 
বালীর ঘরের লোক এত সত্য নহে, র্লাম-লক্ষষণ-সীতা তাহার পক্ষে যত 
সত্য ।”» (রামায়নী কথা ) হোমার, তাঞ্জিল, মিল্টন, কালিদান প্রভৃতি কল্পনার 
জালবুনানি ছারা যে মহাকাবা রচনা করিয়াছেন, রামায়ণ কখনও তত্ুল্য 
গ্রন্থ নহে । 


৯১৭৬ আমরা কোন পথে ? 


রামায়ণে মানব-চরিত্রের পাশাপাশি বানর-চরিত্র ও মনুষ্যতৃক রাক্ষস 
চরিত্রের সমাবেশ এক অতান্ভুত সামাজিক অবস্থার পরিজ্ঞাপক। কিন্তু 
আমলে কি তাহ! সত্য ? জীব জগতের ক্রমাভিব্যক্তি সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত 
বন্তমানে পরিগৃহীত, তাহার অন্ুনরণে ইহা বলিতে হয় যে, নরে বানরে ও 
নরভূক্‌ রাক্ষসে মনুষ্যোচিত সখ্যতা বা শত্রুতা একটা সম্ভবাতীত ব্যাপার । 

হনুমান এবং রাবণ চরিত্রের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় কপিকুল ও রাক্ষসকুলের 
সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত বোধে কোন প্রকার পরিবর্তন দাধিত হয় কি না, 
দেখা যাউক। 

হনুমান কিক্ষিন্ধার (আধুনিক মহীশুর) রাজ। সুগ্রীবের সচিব। 
সুগ্রীবের আদেশে হনুমান খ্বধ্যমূক পর্বতে শ্রীরামচন্্র ও লক্ষণের পরিচয় 
গ্রহণ করিতে আসিয়া! তাহাদিগকে সন্বোধন করিয়া যাহা বলিলেন, ততশ্রবণে 
শ্রীরামচন্ত্র লক্ষণকে বলিতেছেন, “বৎস, আমি সুত্রীবের অন্বেবণ করিতেছিলাম, 
এক্ষণে তাহারই মন্ত্রী আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। ইনি বীর ও বক্তা, 
তুঘি সঙ্গেহে মধুর বাক্যে ইহার সহিত আলাপ কর। ইশি বেরূপ কহিলেন, 
খক্‌, বজু ও সামবেদে যাহার প্রবেশ লাই, তিনি এরূপ বলিতে পারেন না। 
ইনি অনেক বার ব্যাকরণ শুনিরা থাকিবেন। বিস্তর কথ। কহিলেন, কিন্তু 
একটিও অপশব্দ ইহার ওযষ্ে বহিগত তয় নাহ। ইহার কথাগুলি কেমন 
স্বল্লাক্ষর, সরল ও মধুর! যে রাজার এহবূপ দূত না থাকে, জানি না, 
তাহার কাধ্য কি প্রকারে সম্পন্ন হয়! কলতঃ এসাদৃশ গুণবান্‌ লোক 
ধাহার উত্তর-সাধক, তাহার সকল কাধাই কেবল বাকাগুণে সফল হইয়। 
থাকে ।৮ (কিছ্ধিন্ধা কাণ্ড, তৃতীয়সর্গ । 

লঙ্কায় গমন করিয়াও সীতা-উদ্ধারে বিফলকাষ হইয়! হনুমান বিলাপ 
করিতেছেন, “আমি জানকীর উদ্দেশ ন! লইয়! স্ুগ্রীবের নিকট কোন 
ক্রমেই যাইতে পারিব না। সুতরাং আমি এই স্থানে বান ্রস্থা শ্রম আশ্রয়- 
পুর্বক তরুভলে বাদ করিব। অথবা এই জীবনেই বা প্রয়োজন কি? 
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আমি সাগরতীরে জলন্ত চিতা প্রস্তুত করিয়া এই দেহ ভ্মসাৎ করিব 1” 
' সুন্দর কাণ্, এয়োদশ সর্প) | | 
... অশৌক বনে লীতার সন্ধান লাভ করিয়া কির্ূপে সীতাকে সপ্তাষণ 
করিবেন, ততবিষয়ে হনুমান এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, “যদি ব্রাহ্মণের 
শ্তায় সংস্কৃত কথা বলি, তাহা হইলে সীতা হয়ত: আমাকে রাবণ জ্ঞান করিয়া 
অতান্ত ভীত হইবেন, বস্তুত; এক্ষণে অর্থনঙ্গত মনুষ্য বাক্যে আলাপ কর! 
আমার আবশ্ক হইতেছে ।” (সুন্দর কাণ্ড, ত্রিংশ সর্গ ) 

সীতা উদ্ধারের পর অধোধ্যায় গমন করার পুর্ষে রামচন্দ্র হনুমানকে 
ভরতের নিকট প্রেরণ করেন! হনুমান ভরত সমীপে যাইয়! কতাঞ্জলিপুনে 
বলিলেন, “আপনি যে দণ্তক'রণাবানী, জটাটীরধারী রামের জন্য এইরূপ 
শোক করিতেছেন, তিনি আপনার কুশল জি্জঞাসা করিয়াছেন । আপনি 
দারুণ শোক পরিভা'গ করুন। রামের সহিত অচিরা আপনার সাক্ষাৎ 
হইবে । তিনি রাবণকে বধ ৪ জানকীকে উদ্ধার করিয়া পূর্ণ মনোরথে 
মঙ্গাবল মিত্রগণ ও তেজম্বী লক্ষণের সহিত আগমন করিতেছেন 1” 
(যুদ্ধকাণ্ড, বড়বিংশ সর্গ ) 

বাল্মীকি হন্যানের অন্তনিহিত সদগুণ সন্বন্ধে লিখিয়াছেন, “হনুমান তেজ, 
বীর্য, যশ, সরলতা, সামর্থা, বিনয়, নীতি, পৌরুব, বিক্রম ও বুদ্ধিসম্পন্ন ৮ 
(ঘুদ্ধকাণ্ড, উনত্রিংশ সর্গ) 

এক্ষণে রাবণ সম্পর্কে আলোচনা করা যাঁউক। লঙ্কায় গমন করার পর 
হন্মান রাবণ সমীপে নীত হইলে রাবণকে সন্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 
“আপনি ধর্ীর্ঘদর্শী, তপোবলে ধনধান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। স্বৃতরাং পরন্ত্রীকে 
অবরোধ করিয়া রাখ আপনার উচিত হইতেছে নাঁ। যে কায ধন্খ-বিরুদ্ধ ও 
ব্নিষ্টমূলক, তন্বিয়ে ভবারৃপ বুদ্ধিমান বাক্তি কখনই প্রবৃত্ত হন ন1।” 
€ সদায় কাণ্ড, একাক্স সর্গ ) 

যুদ্ধের আশঙ্ক! যখন প্রবল হুইল, তখন বিভীষণ বাবণকে উপদেশ 


১৯-০০০০০০৫ 


১৭৮ আমরা কোন্‌ পথে ? 


দিতেছেন, “রাজন্‌, ক্রোধরিপু সুখ ও ধর্ম নাশের কারণ। আপনি এক্ষণে 
তাহা পরিত্যাগ করুন। ধন্বপ্রবৃত্তি লোকান্ুরাগের নিদান। আপা 
এক্ষণেই তাহা রক্ষা করুন। অধার্মিকের পক্ষে ম্ব্ণসুখলাভ সফল হইবা 
নহে | আপনি জানকীকে পরিত্যাগ করুন। প্রসন্ন হউন | ইহা 
আমরাও স্ত্রী-পুত্র লইয়া! সুখী হইব 1” (বুদ্ধকাও্ড, নবম সর্গ) 

যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণের প্রথম দর্শন লাভে শ্রারামচন্ত্র বলিতেছেন, "রাবণ কি 
তেজন্বী।! ইনি স্বীয় প্রভাজালে সুর্যের স্ায় ছুশ্রিরীক্ষ্য হইয়। আছেন। 
বলিতে কি ইহার সর্বাঙ্গ তেজপুঞ্জে আচ্ছন্ন বলিম্না আমি. ইহার রূপ প্রত্যক্ষ 
করিতে পারিলাম নাঁ। ইহার যেমন দেহভাগা, দেব ও দানবেরও এন্ধপ নহে ।” 
( বুদ্ধকাওড, উনবযষ্ঠি সর্গ ) 

রাবণের মৃত্যুতে তাহার প্রধানা মহিষী মন্দোদরী বিলাপ করিতেছেন, 
“তোমার এই মুখ উজ্জলতায় সুর্যা, কমনীয়তায় চন্দ্র, শোভায় পন্মের তুল্য! 
আমি হতভাগিনী, তাই আমার বৈধব্যদশা ঘটিল।” 

রাবণের শেষকৃত্যও বেদৰিধি অনুসারে সম্পন্ন করা হুইয়াছিল। বিভীষণ 
কৃতন্নান হইয়া আদ্রবস্থ্রে দর্মিশ্রিত তিলোদকে তাহার তর্পণ কপিয়াহ্ছিলেন | 
“বেদবেদাঁঙ্গবিৎ ও যজ্জবীল ব্রহ্ম রক্ষঃগণ”, তখন বেদধবনি করিয়াছিলেন । 

হনুমানের চরিত্র সমালোচনায় আমরা তাহাকে “কামনাশৃন্ত, বিলাস- 
বিহীন দৃষ্টি-সমন্থিত, তীক্ষভাবে ভবিব্যৎ-দর্শা, খবির সায় স্বীয় চরিত্রের কঠোর 
বিচারক, ত্যাগী ও স্থিরলক্ষ্য/” বলিয়া বুষ্ি ৬ পারি। রাবণের 
সমালোচনায় আমরা তাহাকে দিব্যকাস্তিবিশিষ্ট, মঠাশক্কিশালী, কুটনৈতি ক বুদ্ধি 
সম্পন্ন, ভুৰর্ষপ্রকৃতিবিশিষ্ট, কৌশলী এবং বে শক্তি হইতে নিখিল বিশ্বের 
রচনা, সেই শক্তি বা উৎসের একান্ত বিরোধী বলিয়৷ বুঝিতে পারি। 

নৃতত্ববিষ্ঞানের ঘোষণা এই যে, আধ্য ও ভারতীয় অনাধ্য (দ্রাবিড 
জাতীয় ) মানবের উৎপত্তি সমলাময়িক | সুতরাং এই ত্রথাদ্বারা এই সিদ্ধান্তই 
গঠিত হয় যে, আর্ধযগণ জীবন ও বুদ্ধি লাভের ঘে কৌশল আয়ত্ত করিয়াছিলেন, 
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অনার্ধ্যগণ তাহা আয়ত্ত করিতে না পারিলেও সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস করিবার 
মপরিহাধ্য প্রয়োজনে তাহার! একটা সামাজিক বাবস্থা এবং তদনুপাতিক একটা! 
সভাতাও ভারতবর্ষে গঠন করিয়াছিলেন এবং তাহ! ভারতীয় আর্যগণের সভাত৷ 
অপেক্ষা প্রাচীনতরই ছিল। অপর পক্ষে ইহা বক্তব্য যে, রামায়ণী যুগে দক্ষিণ 
ভারত সম্পূর্ণরূপে অনাধ্যগণ-কর্তৃক অধুধিত থাকিলেও তৎকালে দাক্ষিণাত্যের 
পর্বতোপত্াকা বা স্থুরমা উপবনে ছুই একটি আর্ধ্য খষির আশ্রম প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল বটে। এই অবস্থায়ও ভারতে আর্য বসতি যে স্ুপ্রাচীনত্ব লাভ 
করিয়াছিল, তাভার উপর নি্র করিয়া আমরা হনুমান এবং বিশ্রবা মুনির পুত্র 
রাবণকে আর্ধা ও অনার্ধা রক্ষের সংমিশ্রণ হইতে জাত বলিয়! সিদ্ধান্ত করিতে 
কোন বাধা দেখি না। আর্ধাবৈশিষ্টা তাহাদের স্বভাবে আংশিকরূপে পরিস্ফুরিত 
হইয়াছিল, ইহা যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তবে সমগ্র কপিকুল এবং রক্ষ:কুলেও 
তাহা জাঠিগন্ভাবে বিসর্পিত হইয়াছিল, ইহা ধরিয়া লইবার কোনই কারণ 
নাই। তাই বলিয়! হনুমানের ম্বজাতি কপিগণ চতুষ্পদী বানর ছিলেন, ইহ! 
কখনও সমর্থনযোগা নহে এবং কদাকৃতিবিশিষ্ট ও নিকৃষ্ট স্তরের অনাধ্য মনুষ্য 
রাবণের স্বজাতীয় রক্ষঃগণও মনুষ্যেতর জীব ছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবারও 
কোন কারণ দেখি না। এই অবস্থায় রামায়ণের কপিকুল ও রক্ষঃকুলকে 
যথাসঙ্গতভাবেই মানবোচিত পধায়ে উত্তোলন ককিযম্া লইলে রামায়ণী 
যুগের ভারতীয় মানব-সমাজের সমাপ্-বিজ্ঞান-বিরোদী চিহ্ন-সকল দৃরীভূত 
হইয়া যায়; ফলে আমরা তৎকালীন ভারতের একটি স্বচ্ছতর চিত্রের সহিত 
পরিচিত হইতে পারি। 

আপন আপন অস্তিত্বকে মনলে ও কম্মে বিস্তারশীল করিয়া! তোলার মূলে যে 
নীতি বিদ্যমান, তাহাই আর্ধানীতি। এই নীতিকে সক্ররিয়তার ভিতর দিয়! 
চালাইয়া লইয়। সার্থকতায় প্রতিষ্ঠা করিবার কাধ্যে স্কুল ও সুক্ষ পারিপার্থিক 
হইতে যে সমস্ত বাঁধাবিদ্ব সমুপস্থিত হয়, আধ্যগণ সতত তাহার উপর তীক্ষ 
লক্ষ্য রাখিতেন। বামায়ণী যুগের আধ্যগণ আত্মিক উন্নয়নে বৈদিক ও 
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ওপনিষদিক বুগ হইতে অধিকতর অগ্রবর্তী হইলেও তৎকালীন খবিবর্গের 
গৃহে অবস্থান এবং গৃহধর্ম-পালন-কাধ্য প্রচুর পরিমাণেই দেখিতে পাওয়া 
যায়। শ্রীরামচন্ত্রের কৌলগ্তরু, আর্ধাকুলগৌরব বশিষ্ঠ, অগস্তা, অন্ত, বিশ্বামিত্র, 
জমদগ্রি প্রভৃতি বহ্মধিগণ গৃহী ছিলেন । 

লক্ষ-কোটা হিন্দুর চক্ষে রামায়ণী ধুগের কেন্ত্রপুরুষ শ্রীরামচন্দ্র ভগবানের 
অবতার । এই অবতারত্ব বা দেবত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 
“রামায়ণ দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়। মানুষ করেন নাই, মানুষই দিজগুণে 
দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।” ( রামায়ণী কথা 

ভরত শ্রীরাষচন্দ্রের অন্থুনরণে চিত্রকুট পর্বতে (ুক্ত প্রদেশের আধুনিক 
কাঁম্তা পাহাড় ) গমন করিয়া তাহার পাদবন্দনা করিলে শ্রীরামচন্্ 
ভরতকে রাজ্যের কুশল সংবাদ জিন্ঞাসাচ্ছলে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 
তাহার ভিতরে আমরা তৎকালীন ভারতের রাজনীতি, ব্রণনীতি, 
ধন্দনীতি, গৃহনীতি, শিল্প-বাণিজ্য নীতির যে পরিচয় লাভ করি, তাহ! বৈদিক ও 
উ্রপনিষদিক বুগ অপেক্ষা উন্নততর অবস্থারই পরিজ্ঞাপক বটে। অর্থাৎ সমাজ ও 
সত্যতার ক্রম-বিবরকনে রামায়ণী যুগ তখন অধিকতর সংস্থিত, অধিকতর বলিষ্ঠ ও 
অধিকতর ক্রিয়াপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছিল। 


(৪ ) 


রামায়ণী যুগের আলোচনায় আমর! দেখিতে পাইয়াছি, তৎকালে সংস্কৃত 
ভাষাই আর্ধাগণের প্রচলিত ভাষা ছিল, কিন্তু মহাভারতীয় যুগে আমরা 
তাহার বাতিক্রম দেখি। রামায়ণী যুগে আধ্্যসভ্যতা দক্ষিণ ভারতে 
স্ববিস্তার লাত, করে নাই; কিন্তু মহাতারতীয় যুগে তাহা৷ প্রতিষ্ঠা লা 
সবামায়ণের স্তায় মহাভারত সম্বন্ধেও ইউরোপীয় দস্কতত্ত পণ্ডিতগণ যথেই 
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আলোচনা করিয়াছেন এবং কেহ কেহ মহ্াভারভকেও পিক, ব 1 মহাকাব্য 
বলিয়! অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 

ইহা সত্য বে, রামায়ণের স্ায় মহাভারতেও অতিপ্রাক্ক5 ঘটনার বাহুল্য 
বিগ্কমান। কালের শোতে ভানমান অবস্থায় বিভিন্ন গ্রন্থকারের হাতে পড়িয়! 
মহাভারতেও গল্পবূপ আবর্জনা পু্তীভৃত হইয়া! উঠিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার 
অন্তরালে এতিভানিক সত্যের অনির্ধাণ আলোক একান্তভাবেই সমুজ্জলতায় 
দেদীপামান। অধিকস্ক রামায়ণের স্যার মহাভারতও নৈতিক প্রেরণায় আমাদের 
মননে, চরিত্রে, সমাজ-জীবনে এমনি এক পবিত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, 
তাহা হইতে আমাদের বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবার উপায় নাই । 

মহাভারতের আদি পর্বের প্রথম অধায়ে লিখিত আছে, “পুণ্যাস্রা 
লোকদিগের জন্য এই শত সহজ (লক্ষ) শ্রোকাম্মক মহাভারত প্রণীত 
হইয়াছে, কিন্তু ব্যালদেব প্রথমে চতুব্সিংশতি সহস্র শোকে এই মহাভারত- 
সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন |” পণ্ডিত ব্ক্তিগণের সুনিশ্চিত অভিমত 
এই থে, গল্পাংশ পরিত্যাগ করিলে মহাভারতের মূল শ্রোকের সংখা! এরূপই হয়। 

রাবণের সহিত শ্রারামচন্দ্রের ঘুদ্ধ বেরূপ রামারণকে, সেইরূপ পা ৰদিগেব 

ত কৌরবদিগের যুদ্ধও মহাভারতের ঘটনাবলীর বৃহত্তম অংশকে কৃঙ্ক ছায়ায় 

আচ্ছাদিত কাঁররা রাখিয়াছে। 

এই ঘুদ্ধ নিবারিত করিতে শ্রীরুষ্চ সব্যাতোভাবে চেষ্টা করিয়াছেন 
এমন কি তজ্জন্ত তিনি ছর্ণোধনাদির কটুক্তি, অপমান ও লাঞ্চনাকে বরণ 
করিতেও কুগ্ঠাবোধ করেন নাই ।  কিন্কু শ্রীরুষ্জ হখন বুঝিলেন, 
ঢখ্োধনাদির অন্তায় সংগ্রাম-লিগ্ন। দূরীভূত হইবার নহে, তখন তিনি স্তায় ও 
সতা প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধের যে প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা পাণ্ডবগণকে 
সমাক্‌ প্রকারে বুঝাইয়াছিলেন | সন্ধির প্রস্তাব লইয়া শ্রীরুষ্ণের হস্তিনাপুর 

( আধুনিক দিল্লী ) ঘাত্রার প্রাক্কালে তাহারই শিক্ষারদীক্ষ-প্রাপ্তা দ্রৌপদী তাহাকে 

বলিয়াছিলেন, “হে জনাদ্দন, অবধ্যকে বধ করিলে বেরূপ দোষের সম্ভাবনা, বধোর 


১৮২ আমরা কোন্‌ পথে ? 


: অবধেও যে সেইরূপ দোষে পতিত হইতে হয়, তাহা ধশ্ক্ত ব্যক্তিগণ স্পষ্টই ব্যক্ত 
করিয়াছেন 1” 

কুরুপা'গুব-সংগ্রামে ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতি ছিল না| এই সংগ্রাম সম্পর্কে 
ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলিতেছেন, "আমার উপর মিথা। দৌষারোপ করিও না| 
ষুদ্ধবিগ্রহে আমার মত ছিল না। আমার পুত্রে এবং পাঞুপুজ্রে আমি কোন 
পার্থক্য দেখি না। পুত্রের! আমাকে বুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহা করে। আমি নেত্রহীন 
ও দীন, সুতরাং পুত্রন্মেহে আমি সমুদয় সহ্য করি ।” 

রামায়ণের যুদ্ধ সম্পর্কে যেরূপ, মহাভারতের যুদ্ধ সম্পকেও সেইরূপ একটি 
প্রশ্ন সমুদিত হয়, যাহার মীমাংসা সাধন আবশ্যক বটে, কিন্ত প্রতিহাপিক ত্র 
পরম্পরায় তাহ! সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়না । ইহা! ম্মরণ রাখ! আবশ্যক বে, 
শ্রীরামচন্ত্র-হন্মান-রাবণ-বিভীষণাদি এবং শ্রীকুষ্ণ কর্ণ-চুর্মোধনাদিকে এতিহাদিক 
স্তত্র-পারম্পর্যোর ভিতর প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম না হইলেও আমরা তাহাদিগকে 
উ্রতিহাসিক পুরুষ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছি । এতত্প্রকার বোধভঙ্গিমায় যে 
প্রশ্নটি আমাদের চিত্তে জাগ্রত হইয়াছে, তাহার যে মীমাংসা আমরা লাভ 
করিয়াছি, তাভা যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা কোন বাধা দেখি লা। 
প্রশ্নটি বদি প্রশ্নই থাকিয়া যার, তবে রামারণমহাভারতকে যাহার! “এপিক? 
বা মহাকাব্য বলিয়া ঘোবণ! করেন, ভাহারা আমাদের দ্বারাই সমথিত হন। 
প্রশ্নটি এই যে, রামায়ণমহাভারতের বুদ্ধ সম্পকে আমরা যে সব অস্ত্বশস্ত্র এবং 
যে আকাশবিহারী রথের পরিচয় লাভ করি, তাহ! বিজ্টলাসদ্ধ কি না? প্রাক 
বৈদিক ধুগের দ্রাবিড়ী সভ্যতার যে পরিচয় মহেপাদারো ও হরপ্লার ভূগভে 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে তৎকালীন ভারতবাসীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রচুর 
সাক্ষ্য আছে। দ্রাবিড়ী সভ্যন্তা অপেক্ষা আধ্য সভাতা উন্নততর বলিয়া যখন 
পরিগুহীত হইয়াছে, তখন আর্ধাগণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দ্রাখিডিগণের অপেক্ষা 
উন্নততর ছিল, এরপ দিদ্ধান্ত স্বতঃই গঠিত হয়। আমাদের অভিমত এই থে, লঙ্কা ও 
কুরুক্ষেত্রের বুদ্ধে পরম্পর বিবাদমান পক্ষদ্বয় যে কল মরণাস্ত্র ব্যবহার 


ূ প্রাচীন ভারতে দৃষ্টি নিক্ষেপ ১৮৩ 


করিয়াছিলেন, তাহা বিজ্ঞান বলেই আবিষ্কৃত হইয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই বাবহৃত 
হইয়াছিল। অবস্ত এরূপ লিখিয়া আমরা তং-তৎকালীন ত্রান্মণ্য গৌরবের 
পুণাপ্রভায় জ্যোতিম্মান্‌ যোদ্ব-বিশেষের তপঃসিদ্ধ মন্তরশক্তির কাহিনী অস্বীকার 
করিতেছি না। মোটামোটি আমাদের বক্তবা এই যে, দশাননের যেরূপ, 
টর্দ্যোধনাদির€ সেইরূপ বিজ্ঞানদৃপ্ত স্বেচ্ছাচারই লঙ্কা ও কুরুক্ষেত্রের ঘুদ্ধকে সম্ভব 
করিয়া! তুলিয়াছিল। পরবর্তী কালের অর্থাৎ ধতিহাসিক যুগের যুদ্ধবিগ্রহে আমর! 
সমস্ত মরণান্ত্রসমূহের পরিচয় লাভ করি, ঘাহা বৈদেশিক শক্তির আক্রমণের 
বরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়া ভারতের মৌলিক আবিষ্কৃত অস্থরূপে পরিগণিত, তাহা 
বামায়ণী ও মহাঁভারতীয় বুগেরই দান বাতীত আর কিছু নহে। 

মহাভারতীয় ঘুগে শিল্নকল! কিরূপ উত্কর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহা ময়- 
কর্ঠক বিলিন্মিত বৃধিষ্টিরের রাজসভার বিবরণে সম্যক্রূপে উপলব্ধ হয়| 
মহাভারতের আদি পর্ব এবং উদ্যোগ পব্ব হইতে তৎকালীন ভারতবাসীর 
মর্ণবধান-দ্বারা বিস্তৃত সমুদ্র অতিক্রম করার বিবয়ও অবগত হওয়া যায়। 
[ধিষ্টিরের অভিষেক উতৎদবে কান্বোজ রাজ, গান্ধার রাজ, প্রাগ জ্োতিষপুরের 
ভগদত্ত, মধা এঁশয়ার শকভুখারাদি জাতিগণ এবং লঙ্কাদ্বীপবাদিগণ যে সকল 
বতামূলাবান্‌ শিল্পদ্রবা উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, হাহা ভারতবর্ষের অতুলনীয় 
নম্পৎ-সমুদ্ধিৎ সভাতা ও বিজ্ঞানের কেন্দ্রম্বরূপতা'র পরিচায়ক বটে। উপরে 
চরক্ষেত্র যুদ্ধের বুদ্ধোপকরণের বৈজ্ঞানিকতা সম্পর্কে আমরা যে মত বাক্ত 
করিয়াছি, মহাভারতীয় যুগের ভারতবর্ষের এই শিল্পকুশলতা এবং সভাতা- 
দমুদ্ধি ও বিজ্ঞানের এই কেন্দ্রস্বরূপত! তাহার পোষকতাই বিধান করিতেছে । 

রাজা কি প্রকারে রাজা পরিচালনা করিবেন, তংম্পকে শান্তিপর্বের ভীগ্ঘ 
ধিটিরকে বলিতেছেন, “যেরূপ ক্ষীরার্থী ব্যক্তি উধশ্ছেদন করিলে ছুপ্ধ লাভ 
করিতে পারে না, দেইরূপ অসছুপায় অবলম্বন করিয়া রাজাকে নিপীড়িত 
করিলে সেই রাজ্যের সমৃদ্ধি কখনও পরিবদ্ধিত হয় না। যেরূপ যে বাক্তি 
নয়ত পয়ন্থিনী গাভীর দেব! করে, সেই দুগ্ধ লাভ করে, দেইরূপ যে নরপতি 


১৮৪ আমরা কোন্‌ পথে ? 


উপায়ানুসারে রাজ্য পালন করেন, তিনি সুখ লাভ করিয়া থাকেন। যের' 
মাতা শিশুকে স্তন্ত দান করেন, সেইরূপ বন্থমতী নরপতি-কর্তৃক সুরক্ষিত ইইয় 
দোগ্ধীর স্তায় সকলকেই ধান্ততিরণাদি প্রদান করিয়া থাকেন। মহারাজ 
প্রস্থনসঞ্চয়কারী মালাকারের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া রাজ্য রক্ষা করিবে ।” 

ভারতীয় রাজন্তবগের সকলে না হইলেও কেহ কেহ তথনও ব্রাজ্য 
পালনে ততপ্রকার আচরণই অবলম্বন করিতেন | 

মহাভারতের হিড়িম্ব, কিম্মির, বক, ঘটোতকচ প্রভৃতি রাক্ষলবর্গবে 
আর্ধা-অনাধ্য রক্তের সংমিশ্রণ হইতে উদ্ভুত বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। রামায়ণী 
যুগের কপি-বংশের স্বৃতি মহাভীরতীয় ধুগে একেবারে বিল্পু। সুতরাং তৎ 
গম্পর্কে আমাদের অভিমত নূতন করিয়া ব্যক্ত করিবার আবশ্যক নাই 
পরবর্তী কালে গৃহ-সংসার-বঙ্জন-ভিত্তির উপর থে সন্গাদ ধনের প্রতিষ্ 
হইয়াছে, মহাঁভারতীয় ধুগেও তাহার বিগ্যমানতা দেখা যায় না। 

মহাভারত বহিভূতি বিষয়ে অর্থাৎ শ্রীমদ্াগবত ও রঞ্গবৈবর্ত পুরাণের 
আলোচনায় প্রবেশ করিলে আমরা শ্রীকঞ্চের বে চরিত্রাংশ লাভ করি, তাহ 
ভক্ত প্রেমিকের নিকট মধুর হইতে মধুরভর, অকৈতব | শ্রীমতী রাধিকার 
যে মুক্তিময়ী চিত্র ভক্তজনের মানসপটে চির অঙ্গিত, [তিনি ছিলেন শব্দর্গ- 
স্বরূপিনী। শ্রাকুষ্চতব্বের বাক্ত নর মুন্তিতে ধরাধামে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই 
বাধাতস্ও ব্যক্ত নারী মুগ্ডিতে প্রেমলীলামরা হইয়া ভোম নুন্দাৰনলাঁলায় প্রকট 
ভহয়াছিলেন। সন্তশান্ত্র রাধাকে সোহহংপুরুষের পরীক্ূপে অভিহিভ করিয়াছেন 
এই রাধাতস্বজ্ঞানস্বরূপ শ্রীকষ্চ সোহহং তত্ব বোধে তত রচনার পালনপোষণ 
বিধান করিতেছেন । তাই, শ্রীমগ্াগবত মহা ভারতী এগের এই রক্তমাংসসঙ্গুণ, 
ভীবপ্রভ, কেন্দ্রপুরুষ সম্পর্কে কথুকণ্ঠে বলিয়াছেন, “কৃষ্ণস্ক ভগবান য়ং 1” 

আমরা পুর্ব প্রবন্ধে আধ্যনীতি সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছি, তত্সম্পর্কে 
এই প্রবন্ধে ইহা লিখিতেছি যে, মহাভারতীয় যুগের কোন কোন বাষ্টিতে এ 
আধানীতি বলবৎ থাকিয়া অধিকতর উত্কর্ষপরায়ণ হইলেও সমষ্টির ক্ষেত্রে 
তাহা অবনতিপ্রাপ্ত। 





বন্িম সাহিত্যে নারী চরিত্র 
ভু 
আবহমান কাল হইতে যে নারী পুরুষের পারে থাকিয়া তাহার সর্ব কক্মে 
উন্নত প্রেরণা প্রদান করিয়া দৃদ্মন্দ পদ সঞ্চারে জীবন চলনায় অগ্রসর হইয়! 
চলিয়াছে) বধির ঠাহার ধুগের সেই নারী-সমাজের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন,- 
তাহার অমর সাহিভো। বঙ্ছিম সাঠিতোর নারী-চরিত্রের আলোচনার আলোক- 
সম্পাতে বন্তমান কালের চলমান নারী সমাছের আলোচনা করা বাইহে পারে কি? 


রবান্তুনাথ তাহার অন্ুপমেঘ় ভাষায় লিখিয়াছেন, 


'ল্ন্দর কর সার্থক কর 


পুষ্পিত আয়োজন, 


দিথায় আকিরা দিলু? বিন্দু 
মঙ্গল কর, সাথক কর 
শন্য এ মোর গেহ। 
এসো কলাতী নারী, 
ভিয়া তার্থ বারি” 
ইহা পতিরতা নারীর বন্দনা রি | 
পতিসেবার ভিতরে যে নারীর নারীত্ব ঘোলকলার পূর্ণ বিকশিত, ইহার 
একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত বঙ্গিম সাচিোর দেবীর চরিত্র । | স্বামীই বে নারীর ইহকাল, 
পরকাল, দেবতা, সব-_যুগধুগপরম্পরানুমত ই মহান তন্থের একটি জীবন্ত 
প্রন্তীক--বহ্কিমচন্দ্রের মানদ- প্রতিমা দেবী চধুরালী। 


রি 


/ 


১৮৬ আমরা কোন্‌ পথে ? 


যাহার যাহার সমবায় লইয়। নারীর নারীত্ব, তাহার ভিতরে যি অসমঞ্জস 
বাবস্থার উদয় হয়, তবে নারীত্ব হইতে তাহার শোচনীয় পাতিতা ঘটে। পতিহীনা 
হইলে স্ত্রী আপনাকে একান্ত ভাগ্যহীনা মনে করেন। আর এই 'ভাগাহীনার 
উদ্ভব কোন সমাজ-বিশেষেই হয় না, সকল সমাজেই হয়/ নারী-মাত্রই জল 
হওয়ার চাইতে অধিকতম বিধিতাড়না এবং ছুভাগ্যের কমা করিতে পারেন না 
তাহার একমাত্র কারণ এই যে, নারীর অন্তনিহিত বৈশিষ্টাই হইতেছে, পোষণ প্রদ 
কর্মপ্রবণতায় স্বামীকে সমুন্নত করিয়া তোলা । নারী শব্দই আপিরাছে, নারি 
ধাতু হইতে যাহার অর্থ বুদ্ধি পাওয়ান। পতিহীন। হইলে নারীর এই বৈশিষ্টোর 
ঘোর অবমাননা হয়। তাই, পরায় বিবাত না হইলে অবশিষ্ট জীবন ব্যাপিয়া নারী 
আপনাকে মৃতবঙ মনে করেন । ইনাই যদি লারীহ্ের মৃত্তা, তবে তাহার জীবন 
নিশ্চয়ই পতির জাবনে ৪ বন্ধনে, পতির সেবায় 'ও জার আমাদের 
গৃহলক্ষীদের মত পাশ্চাতোর লারীার ধন্মচর্য্যান্ূপে পতিভক্তির সহিত পরিচর লা 
থাকিতে পারে, কিন্তু তাহারা বদি পতির পোবণকারিণী, পতির যশ 9 বুদ্ধির 
উন্নত প্ররণাপ্রদায়িনী না হইবেন, তবে ভাহাদের স্বামিগণ এত বড় হইয়া 
উঠিতেন না|: পতি সেবা বলিতে কেহ কেহ বুঝেন, শুধু পতির চরণাৃত পান 
করা । পতি সেবা হাহা নহে! পতি সেবা অর্থ-সকল প্রকার সম্বন্ধনার ভিতর 
দিয়া পতির সব্বাঙ্গীন কুশলতা বিধান করা, পর্তিকে উচ্চ আদর্শে ভুলিয়া 
ধরিয়া প্রতিষ্ত। দান করা । 

প্রফুল্পের মাতা সম্বন্ধে অমুলক কুৎসা শ্রবণ কিক হরবল্পভ প্রকুল্পকে 
গৃহে আনিলেন না। আধুনিক কালেও এমনি কঠ শ্বশুর অঙ্গীকূত বরপণ 
কড়ায়-গপ্ডায় প্রদান করা ভয় নাই বলিয়া, বিবাহের যৌতুকাদি পছন্দমত হয় লাহ 
বলিয়া, চা আদর-আপ্যায়ন তাহার কুচি অনুযায়ী ঠয় নাই বলিপ্ধা কত 


সানী ্ধক্চাগিরী বলিয়া স্বীকার করিলেন, তাহাকে ঘরে 
তুলেন না। কিন্তু বধু কেমন করিয়া আপনাকে ভরণপোষণ করিবে, ইহা 


/ 
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ভাবিয়া দেখ কর্তৃবা নহে কি? আমিকি করিয়া খাইব__ইভ| যখন 
্রকুল্ শ্বশুর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল, তখন হরবল্লভ পুত্রবধূকে উপদেশ 
দিলেন, চুরি ডাকাইতি করিয়া খাইও। শ্বশুর মহাশয়ের এই উপদেশকে 
শিরোধাধা করতঃ তদনুযায়ী চলিবার জন্য লা হক, দৈবনির্বন্ধে গ্রফুল ভবানী 
পাঠকের হস্তে পড়িয়া দেবী চৌধুরাণীতে পরিণত হইল। ভবানী পাঠক 
প্রকৃতই দস্থাবুত্তি পালন করিত কি না, দেবিচার আমরা করিব না। আমাদের 
বিচাধা বিষয় এই যে, বালিকা! প্রফুল্ল সংসার-ধন্ম-নিরতা নারী-সমাভ-হইতে 
বচ্ছিন্ন হইয়া এক অভাবনীয় আবেষ্টনে নিপতিত হইলেও সে নারীত্বের সহজ 
নস্কার হইতে স্থলিত হইয়াছিল কি না? প্রবুন্ল ই সংস্কার ভইতে স্বলিত 
য় নাই, অধিকম্ধ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাভার নেই সংস্কার প্রস্ফুটিত হইয়া 
সৌরভে নিশি ঠাকুরাণীকে ও বিমুগ্ধ করিল, যে নিশি ঠাকুরাণী, কষণই স্বামী দেবতা 
প্রকুল্লকে এই তত্বের শিক্ষা প্রদান করিতে ভবানী পাঠক কর্তুক আদিষ্ট 
£ইয়াছিলেন | 

দেবী নিশি গাকুরাণীকে বলিতেছে, “কখনও স্বামী দেখ নাই, তাই কৃমেও 
মনগ্রাণ সমর্পণ করিয়াছ। স্বামী দেখিলে কখনও শ্রীরষ্ষে মন উদ্ঠিত না? 

পতিপরায়ণ নারী ন্বর্গের জুষমামরী, স্বতঃ কলাপময়ী।  ভবাননদ 
গোরী ঠাকুরাণীর গৃহে মহেন্দ্র সিংতের পরী 'কলানীর নিকট বাকা-বিগঠিত 
আচরণ প্রকাশ করিয়া যথোচিত আত্মশাস্তি ভোগ করিয়াছে মতা, কিন্ত 
পতিলতোর রিপুদলনকারিণী শক্তির রশিচ্ছন্রাময়ী যে কলাণী, নেই কলাণী 
চিরকাল কলাণেই প্রতিষ্ঠিত থাকে, স্বামীকে এবং ভ্রাহার জগতকে চিরকাল 
কল্াণেই প্রতিষ্ঠিত রাখে. 

আধুনিক কালে পুরুষের সাথে টা তালে পা ফেলিয়া চলিবার জন্য 
বারী-স্বাধীনতার এক আন্দোলন দেখা দি পুরুষের ঘোগ্যা সইধন্ডিণী, 
হানুচারিণী, স্বামীর সব্ধ কন্মে উন্নত-প্রেরণাদ রঃ হইবার জন্য, জ্ঞানে বুদ্ধিতে 
ন্মে পুরুষের পৌরুদ্কে আলিঙ্গন করিয়া তাহার অস্তিত্বকে পরিপোষণ 


১৮৮৮ আমরা কোন্‌ পথে ? 


করিবার জন্ত নারীকে পুরুষের সমান তালে চলিবার শক্তি অর্জন করিতেই 


হইবে; নারী-সমাজ পঙ্গু হইয়া থাকিয়া পুরুষ সমাজের উন্নতির সতত্-ধারাকে 
অবরোধ করিতে না চাহিলে নারীকে স্বামীর সমকক্ষত! অর্জন করিতেই 
হইবে। কিন্তু তাহা করণীয় হইবে, তাহাদের আপন আপন বৈশিষ্টোর 
প্রন্মুরণশীলতার ভিতর দিয়া।  তাভাদের বৈশিষ্টা যখন গ্স্মুরিত তহয়া 
হ্জান্কল হইয়া! উঠিবে, তখনই হইবে নারী স্বাধীন 
" পুরুবের প্রকৃতি খন্ড, বলিষ্ট, বিস্তৃতিসম্পন্ন-নারীর প্ররুতি কোমল, 
নমনীয়, গভীর | পুরুষ বীজসদৃশ-_নারী মাটা সদৃশা। পুরুষ আত্মশক্তি বলে 
পৃথিবীকে উপভোগ করে, আর নারী পুরুবের ভিতর দিয়া আপনাকে উপভোগ 
করিয়া স্ুথ পায়। মাধাকর্ষণ যদি সতা ভর, তবে ইভাও সতা যে, নার 
নারাই, নারী পুরুষ নচে। অতএব বাহাকে অবলম্বন করিয়া, যাহাকে উদ্বদ্ধন 
প্রদান করিয়া নারীর প্রাণন, বাপন ৪ বন্ধন, তাহাকে সেবা ও পরিচর্যার 
ভতর দির! পোমণউদ্দীপনায় প্রগতিণাল করাহ কি নারীর সব্ধ-প্রধান ধন্ম নয় ? 
“পথিক, ভুমি কি পথ ভারাহয়াছ 2-শবকূমার বখন গহন অরণো 
পথ হারাহয়া ুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া বিশক্ষ ইতয়া উঠিরাছিলেন, তখন 
মেেহমন্মরিত, হর্ষবিকম্পিত ধ্বলি শ্ুশিলেন-পথিক, তুমি কি পথ 


তারাইয়াছ 2৮ কাপাপিকে ব্ নরমাংসলোলুপতা  কগালকুণ্ডলা তথন 


ভুলিয়া গিয়াছে ; ভুলিয়। গিয়াছে যে, দে আজন্ম কাপাপিকে : দ্বারা গ্রতিপালিভা, 
সে কথনও তাহার ইচ্ছা ও কর্ধের বিরুদ্ধে গমন জজতে পারে না। এ 
নিস্তব্ধ অরণ্যানীতে প্রিয়দর্শন। পথভ্রষ্ট ধুবককে কাপাণিকের হিং নয়নের অন্তরাল 
করতঃ তাহার পথ দেখাইয়া দিবার জন্ত তাতার থে লারীশক্তি শঙ্কাকম্পিও 
অথচ তেজোগর্ড বাকোর ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিল, আমরা তাহাকে 
তাহার নারীধন্মের প্রন্তুপ্ত সংঙ্কারের ক্ষীণ প্রকাশ বলিয়া অভিহিত করিব, 
'আপলাকে রিক্ত করিয়। পন্তিকে সমুন্নত প্রতিষ্ঠায় উন্নীত করিবার যে ছুবন্ু 
স্পৃহা দ্ুনির্দিষ্ট কাল হইতে লারীপরম্প্রান্রণত্ ভাবে কপালকুগুলার প্রব্মান 


া 
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রক্তে নীড় বাঁধিয়াছে, আমরা তাহাকে ভাহারই ক্রিয়মানতার একটুখানি 
প্রাক অতিবাক্তি বলিয়া অভিহিত করিব। 

কপালকুগুলা জনসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন ভইরা বনদেবীর মত আজন্ম বনে 
প্রতিপাগিতা হইয়াছে । বনের শান্ত বিশালতার একট। মাদকতা আছে, যাহা 
মনের বিচরণক্ষেত্রের পরিধি বদ্ধিত করিয়৷ প্রাণে ভাবুকতার কটি করে। 
এমনি রকমের মানসিক বিস্তৃতি ও ভাবপ্রবণভা লইয়া কপালকুগুলা নবকুমারের 
গুহে আমিয়াছিল। তাহারই জন্ত কপালকুগুলা পনিপরায়ণতায় স্ুলিঝিঞ 
, থাকিয়াও পাতিত্রতা ধন্য পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিতে পারে নাই । 

কাপালিকের কুঁচক্রান্তে এবং নিস্তব্ধ নিশাথের অনভিপ্রেত ঘটন। পারম্পব্য 
ন্বকুমার সতীদাধবী কপালকু গুলে অবিশ্বাদিনী বাঁলরা সিদ্ধান্ত করিলেন । 
কপালকু গুলার কর্িতপতশ-জনিত ছুঃথে ও ক্ষোভে নবকুমার অপরিনীম দুঃখ 
বোধ করিলেন । অবশেষে কাপালিকের প্রনন্ত ভবানীর প্রসাদ পানে কথণ্চিং 
স্থৈধা লাভ করিয়া কাপার্পিকের অভিপ্রায় অনুসারে কপালকুগ্ুলাকে মায়ের 
“নিকট উৎসর্গ করাই উত্তম বণিয়। বোধ করিলেন। এতদুদেশ্তে কপালকু গলাকে 
স্নান করাইবার জন্য নবকুমার কলকলপ্রবাহিণী গঙ্গার তটভূমিতে তাহাকে 
লইয়া আনিলেন, কিন্তু ন্নান করাইতে পারিলেন না । কপালকুণ্ডলার পদতলে 
আছাড়িগনা পড়িয়া বলিলেন-_“মুন্সয়ি, কপালকু গুলে, আমায় রক্ষা কর, আমি 
তোমার পায়ে লুটাইতেছি। একবার বল যে, তুমি অবিশ্বদিনী নও | 
একবার বল, আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই।” কপালকুগ্ুল। 
নবকুমারকে হাত ধরিয়। উঠাইয়া কহিলেন-_“তুমি উ জিজ্ঞাসা কর নাই ?” 

কথা অসঙ্গত নহে। ঘটনাশ্রোত যেখানে আদিয়৷ পৌছিয়া পঞ্চিল হইয়। 
উঠ্িয়াছে, নবকুমার তাহার বু পূর্বে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন। 
তাহা ন|/ কত্সিয়া তিনি ইহাই বুঝাইলেন যে, তিনি কপালকুগ্ডলাকে 
অবিশ্বাসিনী ৰবিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কপালকুগুলাও তংপূর্কেই স্বামীর 
মিকট সকল কণা স্ুলিয়া রলিতে পারিতেন। নবকুমার খন যে প্রশ্ন তাহাকে 


১৯০ আমরা কোন পথে ? 


জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সেই প্রশ্ন কখন তাহার হৃদয়ে প্রথম জাগিয়াছে 
কপালকুগুলা তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এরূপ হইতে পারে যে 
নবকুমার প্ররুতিস্থ ছিলেন না! কিন্তু কপালকুগুলাও তাহার স্বাভাবিকত 
বজায় রাখিতে পারেন লাই । প্রাণময়ী সেবাপটু উদ্দীপনায়, তাপিত অনে; 
বাথা ভুলান সহানুভূতিতে কপালকুণ্ডলা পরিপূর্ণা। কপালকু গুলার এই 
চারিত্রিক বৈশিষ্টা, তাহার হৃদয়ের এই সম্প্রসারণশীলতাঃ তাহার নারীত্বে, 
যে সহজাত সংস্কারকে দেদীপ্যমান করিয়া তুলিয়াছে, যে সংস্কারের অনুপ্রেরণা: 
তিনি এক দিন বলিয়াছিলেন__প্পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ ?”-_লেই সংস্কার 
সেই পথিককে তাভার জী'বনীয় পথ হারাইতে দিল! কপালকুগ্ুলা অন, 
প্রবাহ পরিপূর্ণা গঙ্গায় আত্মবিসর্জন করিলেন; নবকুমারও তাহার পশ্চাদ্ত্ 
হইলেন। পরিণাম শোকাবহ বটে। 
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নারী জনয়িত্রী। তাহার স্বভাবই ধারণ করা ও বৃদ্ধি পাওয়ানা € 
সন্তান তাহার গঞডে বীজরূপে প্রবেশ করে, আপন রসরক্কের পরিচর্যায় ৫ 
ভানাকে মূর্ধ করিয়া প্রাণ দেয়। আর নারী তাহার অন্তর নিঙড়ান সে 
ও সাহচধা ছারা পুরুষকে যে প্রকারে উদ্দীপিত করে, পুরুষের নিক 
ভইতে সেই প্রকার উদ্দীপিত বীজই সে গ্রহণ করে। যে নারী পুরুষে 
মলোরঞ্জীনকরতঃ তাহার চিন্তে প্রমোদ সঞ্চায্পঈ করিতে পারে ন 
সেই পুরুষের বীজ-সঞ্চরণ-ক্ষমতা বিনষ্টপ্রায় . হইতে দেখা যায়। স্তর, 
নরনারীর বিবাভ এই নীতি দ্বারাই নিয়মিত হওয়া আবশ্যক 
যে নরের যে বৃত্তি যে নারীতে যাইয়া পরিপোমিত হইবে, সে 
নরকেই লেই লারী পতিরূপে গ্রহণ করিবে। তাহা হইলে পতি-পত্ী 
নির্বাচনে নারীর প্রাধান্তই স্বাভাবিক হয়) অর্থাৎ নারীকেই ভা' 
পর্তি মনোনয়ন করিতে হয়। তাধী পতির গুণে মুগ্ধ হইয়া নারী ঘা 


বঙ্কিম সাহিত্যে নারী চরিত্র ১৯১ 


তাহাকে বরণ করে এবং সেই নর যদি তাহাকে হষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেন, 
তবে নর-কর্তৃক ভাবী পত্বী মনোনয়ন প্রকারান্তরে সম্পাদিত হয় বটে, 
কিন্তু নির্ববাচন-ব্যাপারে নারী মুখা এক নর গৌণ হওয়াই প্রকুতিসঙ্গত। 
বিবাহের এই অন্তশিহিত মূল নীতি আংশিকরূপে পাশ্চাত্য দেশে প্রতিপালিত 
হইতেছে। নীতিহিসাবে তাভা প্রতিপালিত নাও হইতে পারে, কিন্তু ভাবী 
পতিপত্রীর সম্মতিবিরভিতভাবে বিবাহ-কাধা সাধন করিবার যে অবৈজ্ঞানিক 
পন্থা, তাহা তৎদেশের প্রচলিত পন্থা নতে। নারীর ভাবী-পতি-নির্বাচনে 
মি ভ্রমও হয়। তথাপি সে স্বয়ং নিব্বাচনকারিণী বলিয়া পতিকে সর্বান্তুকরণে 
গ্রহণ-করতঃ তাহার চিত্ত প্রমোদক'রিণী, মনোবুত্তানুসারিণী রূপে আপনাকে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে যদ্রবতী হইবেই । 

রূপনগরের রাজকন্তা চঞ্চলকুমারী রাজপিংহকে পত্র লিখিয়াছেন,_ 
“মভারাজ ! আমি এই পণ করিয়াছি, থে বীর আমাকে মোগল হস্ত হইতে 
রক্ষা করিবেন, আর যদি তিনি আমাকে বথাশান্ম গ্রহণ করেন, তবে 
আমি তাহার দাসী হইব। হে বীরশ্রেষ্ঠ ' যুদ্ধে স্্ীলাভ বীরের ধর্দ। 
সমঠা ক্ষত্রকুলের সচিত যুদ্ধ করিয়া পাগুব দ্রৌপদী লাভ করিয়াছিলেন । 
কাশীরাজো সমবেত প্জমণ্ডলী মক্ষে আপন বীধ্য প্রকাশ করিয়! ভীত্মদেব 
রা'জকন্তাগণকে লইয়া আপিয়াছিলেন। হে রাজন! কুক্সিণার বিবাহ কি 
মনে পড়ে নাঃ আপনি আজিও এই পুরিবীতে অদ্বিতীয় বীর। আপনি 
কি বীরধশ্মে পরাহ্থু হইবেন ?” 

চঞ্চলকুমারী উরঙ্গজেবের লুন্ধতা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য, পিতৃ- 
রাজোর আসন্ন বিপদ প্রতিহত করিয়। তাহার কুশল বিধানের জন্ত 
রাজসিংহকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, এরূপ কেহ কেহ বলিতে পারেন। 
কিন্ত গুণমুদ্ধ স্ত;ঃকরণে শ্রেষ্ঠকে বরণ করিবার থে মনোবুত্তি আশৈশব তাহাদ্ 
অন্তরে প্রন্ুপ্ড ছিল, ইহা কি তাহার চলন, বাক ও বাবহারে প্রকাশিত 
হয় নাই? এই মনোবুত্তি বঙ্কিমচন্্র শুধু চঞ্চলকুমারীত্র জদয়ে প্রস্ফুটিত 


১৯২ আমরা কোন পথে? 


কৃরিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। মৃণালিনী, হিরখুয়ী, তিলোভমা। আয়েঘা, রাধারাণী, 
এবং দৃষ্টিহীনা রজজনীকে ও এই প্রাণতোবিণী মলোনগ্ডিতে বিভ্ুষিত করিয়া নানী- 
গৌরকমুখরিত আধ্য ভারতের এক গরিমাষয় পৃষ্ঠা আমাদের নয়নে মেলিয়। 
ধরিয়াছেন | 

আধুনিক কালের পাহিত্যে নারার পশ্চাৎ ধাবিমান হইয়া পুরুবের 
নারীকে প্রেম শিবেদন করিবার বে রাতি দেখা দিয়াছে, তাহা প্রচলিত সমাভ- 
জীবনের এক রুণ্র প্রতিচ্ছবি! সম ও সাঠিতা হহতে তাহার ভিরোধান 
হইবে কবে £ 

বাঙ্ধমচন্্র তাহার সু নারী-চরিত্রের ভিতর কয়েক স্থানে সপস্রার 
সমাবেশ করিয়াছেন ।  প্রকুলপ, নয়ান বো, সাগর বৌ-ারজেম্বরের সপত্রী। 
শ্রী, দেবী, নন্দা-__সাতারামের সপ্রী | স্যামুথা, কুন্দদন্দিনী--নগেন্ছের সপহা । 
ভূবনেশ্বরী, ললিতলবঙ্গলতা--রামসদঘু বাবুর সপত্রী | 

দেবী চৌধুরাণী প্রকুল্লপে হরবল্লভ বাবুর লংসারে প্রত্যাগমন করিয়া 
নয়ান বৌ ও নাগর বৌকে লইয়া ঠাহার সংসার সম্পদে ও মাধুষেো উদ্ভাসিত 
করিয়। তুলিয়াছিল। এখানে নপত্ী বিদ্বেষ নাই; বরঞ্চ একাধিক স্ত্রী প্র 
করিলে স্ত্রীবগের প্রতি স্বামীর আচরণ কি প্রকার হওয়া উচিত, তংসম্পকে 
প্রকুল্লের সুপরিস্ুট ইঙ্গিত আছে। শ্রী প্রথমে স্বামী পরিতাক্কা, পরিশেষে 
স্বাধীত্যাগিনী। দেবী ও নন্দার ভিতরে সপর্রাবিষ্বোষর পরিচয় পাণুয়া 
যায় না| স্র্মুখী স্বামীগত প্রাণতার় স্বতঃ হইয়া কুন্দনন্দিনীকে আপন 
স্বামীর সহিত বিবাহ দিয়াছিল, কিন্ সে-ই পরিশেষে কুন্দ ও স্বামীকে ছাড়িয়া 
দেশত্যাগিশী হইয়া গেল! তাহার এই দেশত্যাগের মুলে সপদ্বীবিদ্বেষ ছিল 
কি? ঘি ধরিয়া লওয়। ঘায় যে, কুন্দনন্দিনীর প্রতি নুর্ধামুধীর কোন 
প্রক্কার সপর্ীবিদ্বেষ ছিল না, তবে তাহার দেশত্যাগিনী হইবার অস্তরনিহি 
কারণ কি ছিল, ঘাহার ফলে সে আপন নারীত্বকে ধিক্ৃত করিয়া অসহনীয় 
'ক্কেশে অর্জিত করিয়াছিল, - নগেক্সুকে স্বাভাবিক মাছষের বাতিক্রমতায 


বঙ্কিম-সাহিত্যে নারী-চরিত্র ১৯৩ 


উৎক্ষেপ করিয়াছিল, যাহার কলে নারীক্কের স্থযঘায় সপ্ঠ প্রস্ফুটিত কুন্দনন্দিনী 
অকালে জীবনবৃন্তট়াত হইয়া শুকাইয়া গিয়াছিল? যে সকল নরনারীর মিলন- 
ক্ষুধা তৃপ্তির অবগাহনে প্রশান্ত হয় নাই, তাহাদের পুনফিলন একান্তরপে, 
আবশ্তক ; তাহাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যও বটে, সমাজ-ভীবনের পবিত্রতা! 
ও পরিপুষ্টির জন্যও বটে।  বঙ্গিমচন্দ্রের বুগে বিপবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল ন1 বটে, 
কিন্য বঙ্ষিমচন্্র কুন্দনন্দিনীকে পুনরায় বিবাহ দেওর়াইয়াছেন স্যণমুখীর দ্বারাই । 
তবে ্ষর্যামুখীর' দেশতাযাগিনী হওয়ার কারণ কি? স্বামীসোহাগের বঞ্চনা? 

ভুবনেশ্বরীর ভাবনের বিস্কৃত কাতিনী আমরা পাই নাই। ভুবনেশ্বরী ও 
শলিতলবঙ্গলতার মধো ঘে সপত্বীবিদ্বে ছিল না, হবনেখবরীর জীবনের অনভি- 
পরিসর কাহিনী ও তাহার একটি প্রমাণ বটে আর একটি প্রবল প্রমাণ 
এই থে, কুবনেশ্বরীর গভজাত সন্তান শশীন্রকে ললিতলবঙ্গলতা প্রাণাধিক 
ভালবাসি | হহাকে ভংস্থানীর় প্রমাণ বলিয়! ধরিয়া ন। লইলেও ইহ 
নপরীষৃক্ত সংসারের একটি সুমহান দৃষ্টান্ত বটে। 

বঙ্কিমচন্দ্র অন্রাান গৌরবোছাসিভ প্রাচীন ভারতের এক অন্ধকারময 
পটের আলোকোজ্ছল প্রকাশ | আমাদের সমাজ-দেহের যেষে স্থানে সংস্কার ও 
নবীকরণের প্রয়োজন হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র অপরিসীম সাহসিকতার সহিত সেই 
গ্বানকে সংস্কত ও নবীকত করিয়া আমাদের গত গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়ান 
করিয়াছেন | বঙ্গিমচন্্র এক পুরুবের একাধিক পত্রীর সমাবেশ দ্বারা বন্ু 
বিবাহ বা 'পলিগেমি'প সমর্থন করিয়াছেন কি না, তাহা পঞ্ডিতগণের বিঠাবা |. 
কিন্থ আধা ভারতে থে বু বিবাহ প্রচলিত ছিল, রামায়ণমহাভারভ এবং 
আমাদের অপরাপর প্রাটান শাস্সুগ্রন্থ হইতে তাহার ভুরি ভরি দৃষ্টান্ত দেখান 
ঘাইত্ে পারে । কোন ব্যক্তি বা কোন জাতির অজ্জিত, সু-উন্নত সহজাত 
স্কার পিতৃপরম্পরাক্রমে চেতন থাকিয়া মাতৃপরম্পর। দ্বারা পরিপোবিত হইয়া 
থাকে । পুরুষের বুগমনপরায়ণতা৷ এবং নারীর একগমনপরায়ণতা৷ তাহাদের 
মাপন আপন প্রকৃতি উৎসারিত সহজ বৈশিষ্ট্য। সুতরাং শক্তিধর পুরুষকে 


১ ৩. 





১৯৪ আমরা কোন্‌ পথে? 


যদি একাধিক নারী পতিত্বে বরণ করে এবং পুরুষ যদি সাভাদিগকে গ্রহণ 
করেন, তবে এক দিকে যেমন স্ত্রীবর্ সুসন্তান প্রসবিনী হইবে, অপর দিকে নিকৃষ্ট 
পুরুষের বিবাহ নিবারিত হুইবে বলিয়া সমাজ গড়পড়তায় অধিকতর সুস্থ 
ও সমুন্নত সন্তান লাভ করিবে। সমাজের এবম্প্রকার্ কল্যাণের জন্তই 
আর্ধাঙ্খষিগণ বহু বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাহাদের অনেকেই 
একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিয়া ততদু্রান্ত রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্যের 
কোন কোন দেশেও সুপ্রজননে অক্ষম পুরুষদিগকে নারার যনোনয়ন হইতে 
অপসারিত রাখিয়া যোগ্য পুরুষর্দিগকে একাধিক নারাঁর বরণ গ্রহণ করিবার 
জন্য উৎসাহিত করা হইতেছে । ভাহাতে স্ুৃস্থতর সন্তানের সংখা বুদ্ধি ত 
পাইবেই, জাতির অবলুপ্ত সভাভা-স'স্বৃতিও নবরূপ ধারণ করিয়া জাগিবে। | 

বঙ্কিমচন্দ্র আয়েষার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা ভূলিবার নহে। 
আয়েষা তাহার মনপ্রীণ নিউড়াইয়া জগংসিংহকে ভালবাসা ঢালিয়া দিয়াছে । 
কিন্ত কোন অনিবাধ্য কারণে তাহা জগৎপসিংহ-করৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াও 
ফেলায়িত হয় নাই। কিন্ত বার্থ হইয়াছে--এই মহিমময়ী নারার নারীত্ব। 
তিলোত্মার পঙ্তির মনোরত্তান্থপারিণী স্ত্রীহের যে সুথচিত্র, তাহা দেখিয়া 
আয়েষার ভুখ ভুলিতে পারা বায় কি? মুণালিনা বৌদ্ধ, হেমচন্্র আর্ধা হিন্দু। 
'হেমচন্দ্রের সহিত মুশালিনীর প্রাণবান্‌ মিলনাবেগ সুন্দর। মিলন ততোহধিক 
সুন্দর । আয়েবা মোসলমান, জগৎসিংহ হিন্দু। কিন্তু জীবন বঈনের অন্থংশায়িত 
পটভূমিকায় উভয়েই ভারতীয়, আর্ধ্য। জগৎসিংহের সহি আয়েষার শোক- 
প্রশান্ত বিচ্ছেদ কি সুন্দর ? 


৭ 


শৈবলিলী দরিদ্রের কন্যা । কেহ ছিল না, কেবল মাত । আর ছিল 
তাহার অনিন্দান্ন্দয, ভূবনভোলান রূপ । শৈবলিনী জানত, প্রতাপের লহিত 
তাহার বিবাহ ছইবে। প্রতাপ জানিত, তাহাদের বিবাহ হইবে না। কারণ, 


বঙ্গিম-সাহিত্যে নারী-চরিত্ ১৯৫ 


তাহারা গোত্রে ভ্রাতা-ভগ্বী। গোত্র অর্থ সাধনার ধারা__যাহার প্রভাব 
মানুষের সহজাত সংস্কারের ভিতর দিয়! বংশানুত্রমিক ভাবে প্রবাহিত হুইয়! চলে, 
সহত্র-লক্ষ বৎসর নিক্ষিয় হইন্সা থাকিলেও যাহা বিনষ্ট হয় না। ভারতীয় আর্্যের 
শাখা-প্রশাখা ঘেখানে যেখানে গিয়াছে, ভারতের খধিদের গোত্র বা সাধনার 
ধারাও সেখানে সেখানে গিয়াছে। অনুসন্ধান করিলে ভারতীয় মোসলমানদেরও 
গোত্র পাওয়া বাইবে। রক্ত-নৈকটোর ভিতর বিবাহ হইলে সন্তানসন্ততি দুর্বল ও 
অল্বৃদ্ধিবিশিষ্ট হয় অর্থাৎ প্রার্কতিক বিধানে যে প্রকার পরিপুষ্ট হওয়া উচিত, সে 
প্রকার হয় না। আধুনিক কালের প্রজনন-বিজ্ঞান তাহা ঢুঁ়রূপে সমর্থন 
করিতেছে । সগোত্র হইলেই র্রক্ত-নৈকট্য হয় না অর্থাৎ স্ুপ্রজনন-ুপ্তি 
প্রতিকূল হয় না। আধ্যশাস্্ে মাভার দিক্‌ দিয়া পঞ্চম এবং পিতার দ্রিক্‌ 
দিয়! সপ্পুম পুরুষ পধান্ত যে নৈকট্য বিদ্যমান, াহাকেই রক্ত-নৈকট্যের সীমা 
বলিয়া নির্ধারণ করা হইয়াছে । 

নারীর নারীত্বের চরম সার্থকত। লাভ করে, তাহার মাতৃত্বে। নারী 
 সস্থানধারণবিমুখা হইলে তাহার নারীত্বের হয় অপমৃত্যা। স্ত্বীর অপর নাম 
জায়া। স্বামী ভাবী সম্তানের বীজরূপে স্ত্রীর গভে প্রবিষ্ট হন। স্ত্রীতে পুনরায় 
ভাহার এইরূপে জন্ম হয় বলিয়া তাহাকে বলে জায়া! নারী বদি মাতৃত্বকে 
অস্বীকার করে, জায়াত্বকে নিশ্মপম অবহেলায় দলিত করে, তবে সে হয় 
সমাজের অপঘাতিনী, মানবকুলের সংহারকারিণী। 

চন্রশেথরের সহিত শৈবলিলীর বথাশাস্্ম বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু 
শৈহ্লিনী তাহাকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে পারে নাই। প্রতিহত কামবৃত্তির 
পৃতিগন্ধময়, বিষাক্ত বাতানে শৈবলিনী তাহার চতুদ্দিকের আাবশা ওয়াকে কলুষিত 
করিয়া তুলিয়াছিল। 

ফষ্টরের নৌকায় শৈবলিনী বন্দিনী হইয়া মুঙ্গের চলিয়াছে। বাধু প্রবল 
হইল। প্রতিকূল বাযুতে নৌকা আর চলিল না। ভদ্রহাটির ঘাটে রক্ষকের! 
নৌক1 আটক করিল। এই সুযোগে সুঙ্গরী নাপিতানী বেশে শৈবলিনী লমীপে 


১৯৬ আমরা কোন্‌ পথে? 


গেল। উদ্দেশ্ত, শৈবলিনীকে কৌশলে মুক্ত করিয়া বেদগ্রামে চন্দ্রশেখরের 
গৃহে লইয়৷ আসা। সুন্দরী এই উদ্দেন্ত বাক্ত করিতেই শৈবলিনী বলিল_-“কি 
সুখে? কোন্‌ সুখের আশায় এত কষ্ট সহা করিবাপ্ধ জন্য ঘরে ফিরিয়! যাইব £ 
ন পিতা, ন মাতা, ন বন্ধু--” 

“কেন স্বামী? এ নারী জন্ম কাহার জন্য £" 

“সব ত জান--” 

“জানি | জানি যে পৃথিবীতে ধত পাপিষ্ঠা আছে, তোমার মত পাপিষ্ঠা আর 
কেহ. নাই। যে স্বামীর মত স্বামী জগতে দুলভ, তাহার স্তরে তোমার 
মন উঠে না” হত্যাদি আরও অনেক বাকা বায় করিয়াও সুন্দরী 
শৈবলিনীর মন ফিরাইতে পারিল না। শৈবলিনী বলিল--“মনে করি, 
আমি মবিয়াছি। আমি মরিধ, তাহ। নিশ্চয় জানিও |, 

সুন্দরী বলিল--“ভরসা করি, তুমি শাদ্র মরিবে। দেবতার কাছে 
কায়মনোবাকো প্রার্থনা করি, যেন মরিতে তোমার সাত হয়। ঝড়ে হউক, 
তুফানে হক, নৌকা ডুবিগা হউক-সুঙ্গেরে পৌছিবার পূর্বেই বেন তোমার 


. তুক্কানগ ভইল না, নৌকাও বিল নাঃ শৈবলিনীও  মধিল না। 
প্রতাপ কষ্টরের নোকা হহতে শৈবলিনাকে উদ্ধার করিয়া তাভার মুঙ্গেরের 
বাড়ীতে আনয়ন করিলেন । দেই বাড়ী হহতে দলনী-বেগম-ভ্রমে ধথন 
শৈবলিনী নবাব মিরকাশিমের সমীপে নীতি হহল, তথ নানা প্রশ্নের পর 
নবাব শৈবলিশীকে প্রশ্ন করিলেনপপ্রহাপ তোমাহ দক? 
“আমার স্বামী” 
পতামার নাম কি? 
“রূপসী 1” 
. « শৈবলিনীর জন্য ছুথ হয়| এমনি কত শৈবলিন শী রহিয়াছে, আমাদের 
সমাজের পরতে পরতে | যে সংসারে স্ত্রী পতির মতানুবত্তিনী না হইয়। 


বঙ্ষিম-সাহিতো নারী-চরিত্র ১৯৭ 


বিপরীতবধ্ধিলী, যে সংসারে স্ত্রী পতির রূপ, গুণ, বাক্‌, ব্যবহার, কর্ম, 
বিদ্যা, বুদ্ধির দ্বারা নন্দিত ও হুষ্ট না না হই খিটখিটে মেজাজসম্পন্না ও পতির 
রহিয়াছে এ কিচখা বিষয় ই থে, শৈবলিনীর শ্বামীবিমুখতা এবং 
অপর পুরুবপরায়ণতার উদ্ধে তাহার যে সন্দশন্কিশালিনী, মহিমময়ী মাতৃমূর্তি 
ছিল, জঞানৈশ্ববীষাসিদ্ধিসমভিবাহারিনা, ভুর্গতিনাশিনী ছ্র্দার যে অনন্ত 
সৌন্দর্ঘশালিনী রূপ ছিল, তাহার অভিজ্ঞান লাভ করিবার মত শিক্ষা-দীক্ষা 
শৈবলিনা পাইয়াছিল কি? শৈবলিনী নারী, এক পুরুষকে আত্মনিবেদন 
করিয়া তাহারই উন্নয়ন '9 উদ্ধদ্ধনে বন্রবতী হওয়াই তাহার নারী-স্ষভাবের বৈশিষ্টা ) 
সতোদর-নভোদরার পরম্পরের প্রতি ঘেরূপ প্রণয়ান্ুরাগের সঞ্ধীর হইতে 
পারে লা, সেইরূপ সমরক্তসম্পন্ন প্রতাপের পুতি শৈবলিনীর অন্ুরক্তির 
সঞ্চার হওয়া টা [ছিল না নি নারীদের 65 সংরক্ষণমূলক 

নে সিন নি হু, ধন্ম-প্রসঙ্গ-ব্যাখ্যাচ্ছলে পন্তি- 
দেবভার লিকট নিষ্কাম প্রেমের বর্ণনা করিতেছে । আর পতি-দেবতা 
সীতারাম ততৎশ্ুবণে একেবারে বধির হইয়া পলকে পলকে শরীর সৌন্দযাস্ধ। 
আক পুরিয়া পান করিতেছেন । সীতারামের অপরাধ অপরাধ বটে, কিন্ত 
মৌন-বুত্তির প্রশান্তি বিধান না করিয়া কৃত্রিম বৈষ্ণবতাকে অবলম্বন করিলে 
নরনারীর বে অপরাধে সংলিপু হওয়া স্বাভাবিক, সীতারাম সেই অপরাধে 
অপরাধী । সাধারণতঃ দেখা বায়, নর অথবা নারী যখনই চিদৈশ্বরষয 
বিম্ডিত হন, নিক্ষাম প্রেম যথন ঘশীভূত হইয়া তাভাদের ভিতর আত্মপ্রকাশ 
করে, তখন তাহাদের আম্মপ্রদীপ্রিতে রি সমুজ্জল হইয়া উঠে, 
আলোকের রাজা হইতে অন্ধকারের পলায়নের মত কামকলষ বাসল। 
তাহাদের সান্লিধা হইতে পলায়ন করে, পারিপাশ্বিক নতজান্ হইয়া 
াহাদিগকে অভিবাদন করে। কিন্ত নিক্ষাম প্রেমের বর্ণনাকারিণী শ্রীর 


১৯৮: আমরা কোন্‌ পথে ? 


পরিপার্খে আমরা তাহার বিপরীত চিত্র দেখিতেছি। এই প্রদঙ্গে স্বতঃই 
দেবী চৌধুরাণীর কথা মনে পড়ে_-“কখনও স্বামী দেখ নাই। স্বামী 
দেখিলে শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না” শ্রী কি ধাম্মিকা? যে যে নিয়ম 
আমাদের অস্তিত্ব ও সংবুদ্ধিকে ধারণ করে, পুষ্থানুপুঙ্ঘরূপে তাহার অভিজ্ঞান 
লাভ করিয়া হতপ্রতিপালনের ভিতর দিয়া জীবনকে পরিচালিত করান 
নাম ধন্ম। শিব ছাড়া শিবানী হইয়া, নারায়ণ ছাড়া লক্ষ্মী হইয়া এবং 
ধশ্মের খোলন পরিধান করিয়া বেরূপ ধাশ্মিক। হওয়া সম্ভবপর, শ্রী সেই 

নারী সহজেই অপরের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। হইয়া পড়ে-বিবি 
এমনি প্রকার উপাদান দ্বার তাহাকে গঠন করিয়াছেন ; এই জন্য* নার 
যে কোন অবস্থাতেই পুরুষের আশ্রয়হীনা হইয়া চলিতে পারে না। লারা 
বদি সহজ-রূপান্তরপ্রবণা লা তই, ভবে নারীকে আমরা ছুতিতারূপে, 
সঙ্গোদরান্ূপে, জায়ারপে--পরিশেষে জননীরূপে লাভ করিতে পারিতাম না। ও 
প্রতিটি বূপাস্তর-পরম্পরায় তাহার নারীত্বের অবদান নব নব রূপে 
সমুদ্ভানিত হইয়া উঠে না কি? পুরুষ যখনই আপন জমান বৈশিষ্টা 
হারাইয়া নারীকে লইয়া ভানতার পঙ্কে নূৃতা করিতে বসে, তথন খুব কম 
নারাই তাহার অপঘাতকুশল প্রলোভন এডাইয়া চলিতে পারে । তাহার পর 
পুরুষ একান্তরূপে নারী-সব্বস্ব হইয়া উঠিবার সঙ্গে নঙ্গেই নারা তাহার সব্বনানা 
উদ্দীপনা! লইয়া প্রলয়স্করী মৃদ্তি ধারণ করে। 

রোহিণী বিধবা-বিধবার মতই দেজীাবন নাপন *রিতেছিল। তাহার 
পুনর্বিবাহ হইল না কেন, সে প্রশ্ন আলাদা । তাহার বৈধবোর নিস্তরঙ্গ-জাবনে 
ধূমকে নুনূপে আবিভূতি হয়_রুষ্ণকান্তের ত্যাজ্যপু্র হরলাল। এই উপলক্ষে 
স্থুসমাবেশ বদি না ঘটিত, তবে রোহিণী অবৈধভাবে গোবিন্দলালের প্রণয়াসক্ক 
হইত কিনা সন্দেহ। গোবিন্লালের পাতিত্ে উদ্দীপিত হইয়া রোহিণীর 
নারীত্বের ব্যভিচার চরমে উঠিল, ক্রমে সে প্রণরঙ্করী মুদি ধারণ করিল। 


বঙ্গিম-সাহিত্যে নারী-চরিত্র ১৯৯ 


পরিশেষে সে নিজেও মরিল, ভ্রমরকেও মারিল, কষ্ণকান্তের নোনার সংসারকেও 
পোৌড়াইয়া ছারথার করিল। 


(৪ ) 


আদিপ্রাণের একত্ব হইতে বুহ্থে পর্যবসিত হওয়ার ইচ্ছার উন্মেষের সহিত 
তাহা হইতে দুইটি ধারা বিনির্গত হইল--একটি পুরুষ, অপরটি প্রক্কতি! পুরুব 
আদিপ্রাণে অনুরাগী থাকিয়া প্রক্কতির ভিতর দিয়া বিস্তারে অঢেল হইয়া আপনাকে 
পরিপ্লাবিত করিতে থাকিল; আর প্রকৃতি পুরুষকে আলিঙ্গন করিয়। তাহারই 
সাহটফো তাহাকে পোষণপ্রাণতায় উদ্দীপিত করিয়। পুরুষের বিস্তার- 
কাযোর সহায়কারিণী হইয়া চলিতে লাগিল । ফলে এই দাড়াইল যে, পুরুব 9 
প্রকৃতি উভয়েই উভয়ের অস্তিত্ব ৪ সংবৃদ্ধির পরিপূরক, উভয়েই উভয়ের 
চলার পথের নিরবচ্ছিন্ন সাথীরা, আানলাছ্ঞায়াবহং মরমী বান্ধব-বান্ধবী হইয়া 
উঠিল। এই পুরুষ ও প্রকৃতিই নর-সন্তী ও নারী-সন্তার আদিম উতদ। 
তাই, জগত প্রপঞ্চে নরনারীর বে নাট্যাতিনয় চলিতেছে, তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
আমরা ইহা দেখিতে পাই যে, নর তাহার আদিম নর-সন্তার বৈশিষ্ট্য লইয়া ও 
+বন্তারে প্রতিষ্ঠাপরাঘ়ণ হইয়া এবং নারী তাহার আদিম লারী-সত্তাব্র বৈশিষ্টা 
লইয়া দেই পুরুষকে দেবায় ৪ পুষ্টিতে মহিমান্বিত করার ভিতর দিয়া ডি 
ব্যাপক দৃষ্টি লইয়া নর-নারীকে সমষ্টিগতভাবে বিচার করিলে নর-নারীর এ 
শাশ্বত চলন-ভঙ্গীকে কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 

বন্কিমচচ্দ্র নারীর বৈশিষ্টাসমুহে র. বিশ্লেষণাত্মুক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আমাদিগকে 
বে আদর্শ নারী-চরিত্র উপহার, দিয়া গিয়াছেন, তাহা তাহার গভীর অন্তূষ্টির 
পরিচাক । সেবা, সাহচঘা, স্নেহ, ভালবাসা, সব্বকুশলময়ী উদ্দীপনা তাহাদের 
রিত্রে যে ভাবে শ্বেহশতদলের দীপ্তি লইয়া প্রস্বুটিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা 
বথাথতঃ নারী-জাতির সত প্রতিচ্ছবি । দেবী, কল্যাণী, শান্তি প্রকৃতপক্ষেই 
শস্তস্তামলা, ফুল্পকুস্ুমক্রমদলশোভিতা । তাহাদিগকে লইয়া সংসার করিতে ন। 


টে 


২০৬ আমরা কোন্‌ পথে? 


পারার ছঃখ জালাময় হইয়া উঠে তাহাদেরই চিত্তে যাহার! নারাত্বের বিকৃত 
পরিচর্যায় ক্ষীণপ্রাণ ও ক্ষীণকলেবর হইয়া সংসার-সংগ্রামে ক্রমে পিছু হটিয়! 
চলিয়াছেন। বঙ্গিমচন্দ্রের আদর্শ নারী পুরুষকে নারীমুখী করিয়৷ তরল 
কামাগ্রিতে তাতাইয়া তুলে না। সে পুরুষের সর্বকন্মে পার্্চারিণী, আনন্দময়ী, 
'অভয়দায়িনী, সংগ্রামময়ী | মাধ্যাকর্ষণের টানের মত সে পুরুষকে সংসারমুখী, 
দেশমুখী করিয়া টানিয়া বাখে। 

বঙ্কিমচন্দ্র চলমান সংদারপটের নলদিনীদ্দিগক অবহেলার দৃষ্টিতে অবলোকল 
করেন লাই। তাহার মহৎ প্রাণ সংসারের ও সমাজের সর্বাতোমুখী প্রসারণশীলতায় 
একান্ত ছিল বলিয়াই তাহাদের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন চরিত্রের সত্য প্রকাশেও 
তাহার লেখনী শক্তিশালী হইয়া প্রকাশ পইয়াছে। ভ্রাতৃগ্রহবাসিনী ননদিনীর 
কোন্দলপরায়ণতার ঘে খ্যাতি প্রচলিত, তাভা যে ভাঙার আত্মরূপেরই লাঞ্তিত 
বিরৃতি, ই প্রকুষ্টরূপে প্রমাণীকৃত করা ভইয়াছে, ঠামানুন্দরীর অনবদ্ধ 
সেবা-নমতার সুচিত্র অঙ্কনে।  কপাকুগুলার প্রতি শ্রামানুন্দরীর যে অপূর্ধ 
স্নেহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা চক্রমাউৎ্সারিভজোহক্গাধারার মত স্রন্দর ; 
জীবানন্দের অপ্রভাশিত আগমনে শান্তিকে ভ্াতৃসন্মিলনে আনয়ন করিবার 
যে মহা বাস্ততী প্রকাশ পাইয়াছে লিমাইয়ের চরিত্রে তাহা এপ মধুর, 
এক্সপ প্রাণস্পশী বে, রক্তমাংসের দেহের ভিতর দিয়! ভাহাকে পাওয়ার একটা 
কামনা প্রতি ভ্রাতা, প্রতি শ্রাততবধূর প্রাণে জাগিয়া উঠাই স্বাভাবিক হইয়া 
দাড়ায় । নুর্ধামুথার দুঃখে চিঠি লিখিয়া আশ্বাস দেওয়ার ম গা, পিতগুহে আসিয়া 
স্ধামুখীর সংসারে আগুন না জালাইবার প্রাসের ধা কমলমণির চরিত্রের 
বে দীপ্তিণালতা বিকাশ লাভ করিয়াছে, কোন ভাতা কোন্‌ হাঠবর্ধ তাহার 
অন্ুতবর্ধণে অভিষিক্ত ভইতে ইচ্ছুক লা ভইয়া পারেন 2 বন্ধিমচন্দ্রের 
আদশ নারীর মত গৃহপরার়ণা, কল্যাণী, উদ্দীপনাময়ী নারা আমরা প্রতি গে 
স্কণন্তুঃকরণে কামনা করি। 
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(১) 

বৈষ্ণব পদাবলী.পুথিবীর সাহিস্া-ভাগুরের স্লিগ্ঘন জুরভি-বিশেষ | জন 
বিম্স পারস্ত দেশের সুফী কাবোর সহিভ বৈষ্ণব কাবোর তুলনা করিয়াছেন। 
পণ্ডিত সিল্ভা লেভী চণ্তীদাসের পদ-মাধুর্দোর ও আবেগময়ী প্রেমবর্ণনার 
ভর়সী প্রশংসা করত; আনন্দবিহবলত। প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষুব পদাবলী 
থে অস্তুরলোকের মধুরিমীকে বাহাজগতে রূপবান্‌ করিয়া তুলিয়াছে, অন্মদোশে 
সেই লোকের শ্রেষ্ঠ সন্ধানকুশলী হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার দীনতম 
পদান্রসরণকা'রী পর্যান্ত সকলেই আপন '্ম'পন পারগতার অনুপানে পদাবলী সার 
হইতে অমুত আহরণ করিয়াছেন । 

শ্রীরুষ্ণকে কেন্দ্র করিয়াই পদাবলী সাভিভোর রচনা । যিনি আদশ 
সমাভপতি, আদর্শ রাষ্ট্রবিৎ, আদশ বোদ্ধাূপে পরিকীত্িত, এই নশ্বর বন্তুতান্্বিক 
জগতে একান্ত বস্থতন্পরায়ণ বাক্তিগণের সহিতও খাভাকে সর্থলপ্র থাকিতে 
হইয়াছিল, জগত্-প্রবাহের একান্ত স্ুলপর্ম হইতেও গিনি আপনাকে দুরে 
সরাউয়া রাখেন নাই, সেই স্ীকুষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া ঘে পদাবলী সাভিভোর 
আত্মপ্রকাশ, তাহার স্জন-উত্স এক রতন্তঘনলোকে অবলক্কায়িত | 

আমর। যখন আমাদের আপন আপন জ্ঞানবোধের পরিমাপনে পধরিপাশ্বিক 
ভগতের মলা বিচারে প্রবৃত্ত হট, তখনই প্রতীরণার অভিনন্দন আমাদের সহজলতা 
হয়| নরদেহধারী শ্ীরুঞ্জের যে প্রকাশ স্থল ঘটনার আবরণে উদগত হইয়াছিল, 
তদভিরিক্ত তাভার থে আর একটি প্রকাশ আছে, বাতা পরম চিতলেজ 
অংশবাহী প্রতি মানবের ক্লামুজালেও উদ্দীপন-স"পেক্গণভ'বে  অবনুক্কাযি ত₹ 
সেই প্রকাশ মাধুয্য-্বূপে প্রকটিত হইয়াছিল, ভিভার বৃন্দাবন শীলায়। 
দৃক্তিবিহৃনহায় আমরা আন্তগতা প্রকাশ করিতে চি না। আমরা বলিতে 
চাই ইভাই দে, শ্রীরুষ্জ সর্ব প্রথম দাহাকে বাহাকে কেন্ত্রুটৈভন্ত উদ্বোধন করিবার 


২০২ .... আমরা কোন পথে £ 


সঙ্কেত শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহারা বহুলাংশে বুন্দাবনবাদিনী গোপিনী ছিলেন 
এবং বুন্দাবনে এইরূপ বহু গোপিনী একত্রে বাস করিতেন বলিয়া! তথায় প্রচুর 
আনন্দেরও সুসমাবেশ হইয়াছিল এবং যেহেতু তাহাদের নকল চিদ্রালন্দের মূলে 
শ্রীকৃষ্ণ পরিবিরাজমাঁন ছিলেন, লেই হেতু শান্ত্বকার বলিয়াছেন এবং আমরাও 
'বলিতেছি যে তিনি বুন্দাবনে লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন । লীলা অর্থ 
আলিঙ্গনে গ্রহণ (লী - আলিঙ্গনে +লা _ গ্রহণে )।  আীকষ্জ রক্তমাৎসসম্কুল 
জীবন্দশাতেহই আপন সুক্ষ সত্তা বুন্দাবনের এক অংশ গ্রথিত সমাজকে আলিঙ্গন 
করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহাই বুন্দাবন লীলা, আর বুন্দাবনের এই 
রহস্তঘন মাধুর্য্যময়তার বোধ-বিকাশ হইতেই পদাবলী সাহিত্যের উৎপন্তি। 
বৃন্দাবনবাসিনী এ গোপিনীরা'ই পদাবলী সাহিত্যে সখীরূপে পরিগুহীতা । 
কিন্তু রাধিকা কে, তাহা আমাদের ভানা আবশ্যক | 
শ্রীমদ্ভাগকতেঃ মভীভারতে, ভরিবংশে রাধিকার কোন উল্লেখ নাই । কিস 
ধিনি আমাদের আলোচনার স্থলবন্তিনী, ভিনি যে শ্রীকৃষ্ণের কালেই প্রকটিত 
হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেভ পোধণ করা ৮লে না।  পরবন্তীকালে রচিত 
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লিখিত হইয়াছে, রাধিকা বুকভান্বদুহিতা ছিলেন এবং গন্ধনব 
মতে প্রীরুষ্টের নিত তাভার বিবাহ হইয়াছিল। আবার রাধিকা আয়ান ঘোষের 
পত্বী বলিয়াও বৈধ্ব জগতে পরিচিতা । এই দ্বেহ মত সংঘাতে বিক্ষিপ্ত না হইয়া 
আমরা শ্রাচৈতন্তের উক্তির আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেঘঃ মনে করিতেছি) শুপচতিন্ত 
বলিয়াছেন-- 
“হলাদিনীর মার অংশ তার প্রেম লও 
আনন্দ চিন্মর রন পপ্রমের আখ্যান ॥ 
পরম প্রেমের সার মহা ভাব জানি । 
সেই মহাভাবরূপা রাবা-হাকুরাণী ॥ 
এই প্াণাঠাকুরাণীর ভাবে ভাবিত ভইয়াহ আ্ীচৈতন্তের সাধনা । রূপের 
পরিচয় না পাইলে ভাবের নভিত পরিচয় সংস্থাপিত হইতে পারে না। স্থতরাং 
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ধিক যে রক্তমাংসময়ীরূপে গ্রকর্টিত হ্ইয়াছিলেন, এই তস্ক স্বীকার না করিরা 
টপায় নাই। এক্ষণে রাধিকার অবতরণ এবং ভ্রীহার তক্বের দিক আলোচনা 
করা যাউক। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন-__ 
“ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্ক 
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া, 
অলীম যে চাহে লীমার নিবিড় সঙ্গ 
সামা ভতে চার অলীমের মাঝে ভারা ।” 
অরূপ-লোক আর রূপ-লোক পরম্পরায় ভাবের প্রবাত এই প্রকারেই 
চলে। আমরা ঘে ভাবলোক হইতে উৎক্ষিপ্ত ইয়া এই জগন্খ প্রপঞ্চে জীব 
শরীরীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, রাধাঠাকুরাণী সেই ভাবলোকেব উদ্ধস্ত এক 
বিশেষ ভাবস্তর হইতে অবতরণ-করতঃ নারীরূপে জন্মগহণ করিয়ান্িলেন, ইভা 
যদি আমরা স্বীকার করি, তবে তাহার অবতরণ শকঞ্চের অবতরণ-উৎসের 
মাপবন্তী পটভূমিকা হইতে সম্ভব হইয়াছিল, ইহাও স্বাকার করিতে হর! ঘিলি 
এনহাভাবরূপাত_হযে ভাব অবলম্বন করতঃ টি 95 লান্ু 
করিয়াছিলেন, তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের উৎসের সন্গিকটবন্থিনী বলিয়া স্বাকার না 
করিয়া উপায় নাই । ররাদগাতা লিখিয়াছেন_ রাধা শব্দব্রঙ্গময়ী । সুতরাং তিনি 
বে ম্বূপতঃ ধ্বনিবিগ্রহবভী ছিলেন, সে বিষয়ে কোনই মন্োহ নাই | এই শক" 
কূপিণী রাধাই মানবী মুষ্টিতে প্রকটিত হইয়া হকুষ্ণরূপী পুরুধোভ্তমের কালে 
বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন ।  শ্রকৃষের বংশাতে, রর ব্ীনে- 
যেরাধা রাধা নাদ পরবনিত হইত, সেই রাধার এই ধবলিগত তাকের দিকট। 
সারক-সমষ্টির বোধে পুর্বেও প্রতিফলিত হয় নাই, এক্ষণেও হইতেছে নাঃ সাছে 
চারি শত বংসর পৃব্ৰে শ্রীচৈতন্ত এবং তাহার পুব্ব-পর ষুগের বাষ্টি সাধক কুক 
পাধাতত্ব আবিক্কীত হইয়াছে বটে । 
ধাহাকে কেন্ত্রু করিয়া বৈষ্ণব পদাবলী সাহিতা বিরচিত, সেই আরুষেের 
প্রধানা সহ্কন্বচারিণী রাধিকার পরিচয়ও আমরা লাভ করিলাম । বঙ্গে 


২০৪ আমরা কোন্‌ পথে ? 


 শ্রাচৈতন্তের রসবিলাসের ক্ষেত্র-প্রস্কতির পক্ষে বিদ্ভাপতি-চণ্ডাদাসের অবদানের 
তুলল লাই ।  মহামানবের আগমনের পুর্যে এমনি প্রকারে তাহার 
প্রকাশৌপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াই থাকে । | 

এক্ষণে আমরা পনাবলী রচয়িতাগণের সৌরভময় কাব্োগ্যান হইতে 
পুজ্পচযুন করিতে প্রবৃত্ত হইব | 


দিই" 
সমভাই মৌনাধ্া । যাহার ভিতরে ভাবসমতা বন অধিক প্রতিটি, 
সৌন্দর্যের এশ্বর্যা তাহার সর্বাঙ্গে তত অধিক সুপরিশ্মুট | যিনি এহ 


সৌন্ব্য উপভোগ করিবেন, তাহাকেও ভাবলোকের উচ্চতর স্তরে আরোহণ 
করিতে হয়। তীহ্া না হইলে থে চিন্ময় সেনদযা দেতের অঙ্গ-প্রতাঙ্গকে 
আশ করিয়া প্রকাশিত ভয়। তাহা স্কুল রুচির আকর্ষণের বিষয়বন্থ 
ত্য়া পড়িবার সম্ভাবনা জন্মে। অখিল রলামৃতসিদ্ধ আরুষ ভাব-সামোর 

তা। বিগ্কাপতি আরুঞ্চের 


পুববলুগ বণনায় রাধিকার সৌন্দর্যা স্বন্ধে শরুফের থে উক্তি অপণ করিরাছেনও 


০2: 0 ০০2 টন ১০ - 
হাল বিরত, রাধিকা ভাব-সামোর ঘন বিগ্রহব 


হল্দজ'লক কম্তসম সায়ক 
কৃতকী ভেলি বর নারী ॥ 

ক্রি ভুজমুগ মোরি বে? 
হতাহত বয়ান শশা | 


দ'ম চল্পকে কম পূ 
নেভে শারদ চন্দ 
রাধিন এুদ্ুমন্দ পদলঞ্চারে গমন করিতেছেন 


সপ 


ঠাহান্ অঙ্তে 
চলন-ছন্দে এমনি এক সোন্দরোর প্লাবন ছুটিয়াছে। ঘাচাতে মনে হইতেছে, 


জো 
হেল পরমা আবকর্ষলাী বিদ্ভার স্ঘন মুন্ভিনূপে পারিপাশ্বিককে আপনার প্রা 
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রর 
টানিয়া খিচিয়া লইয়াই গমন করিতেছেন। তাহার গমন-ছন্দের মাধুধো 
মুথকমল অধিকতর সুন্দর হইয়াছে; যেন কামদেব চম্পকদামে শরচ্চন্দরের 
,পঙ্জা করিতেছেন ।  বিগ্ভাপতি পরে লিখিয়াছেন, দৌন্দধ্য-উপভোগস্ষুর 
শ্রীরুষ্জ সঘীকে বলিতেছেন, হে সখি, এহ যে সুন্দরী আমার পরম সুন্দরের 
স্মৃতি উজ্জীবিত করিয়া তাড়াভাড়ি চলিয়া গেল, আমি কি আবার তাহার 
দশ্ন পাহব লা 
রাধিকার পুব্বরাগ বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণের রূপবৈভবের প্রতিচ্ছবি 
বিদ্ভাপতিৰ নিকট আমরা এইরূপ লাভ কবিয়াছি। রাধিকা বজিতৈছেন-- 
| ণ্কি কহব রে সখি কান্ক বূপ। 
কো পতিয়ায়ব স্বপন স্বরূপ ॥ 
অভিনব জলধর সুন্দর দেহ। 
গীত বসন পরা সৌদামিনী সেহ । 
ঝামর ঝামর কুটিলভি কেশ। 
কিয়ে শশিমগুল শিখগড সন্থেশ । 
জাতকী কেতকী কৃম্থম স্ুবাসে 
ফুলশর মনমথ তেজল উরাসে ॥” 
তে সখি, কানুর নিগলিত রূপ-প্রবাহের কথা বলিলে কে বিশ্বাস 
করিবে গ স্টাহার সব্বীঙ্গের সৌন্দধা এত অধিক প্রভা উদ্ভাসিত হইয়া্ে 
যে, মনে য়লথেন চন্দ্রমগুলে মযুর-পুচ্ছের সন্নিবেশ হইয়াছে, ভাতী ও 
£কতকা কুসুমের সৌরভে মন্মথ 
পলায়ন করিয়াছে । রাধিকা অন্তত্র বলিতেছেন_ 
"এ সথি কি পেখন্ু এক অপরূপ । 
শুনইতে মানবি স্বপনে স্বরূপ । 
কমল-যুগল পর চান্দকি মাল। 
তাপর উপজল তরুণ তমাল । 


ঝা) 


ত ভইয়া ফুজশর পরিভাগ্গ পুর্বক 


২৪৬ আমরা কোন্‌ পথে £ 


তাপর বেঢ়ল বিজুরী লতা। 

কালিন্দী তীর ধার চলি বাতা ॥ 

শাখাশিখর সুধাকর পাঁতি। 

তাহে নব পল্লব অরুণক ভাতি ॥ 

বিমল বিশ্বল নুগল বিকাশ । 

তাপর কার থির করু বাস ॥ 

তাপর চঞ্চল থঞ্রন যোড় ॥ 

ভাপর সাঁপিনী বেঢ়ল মোড় | 

কমলযগলের উপর চাদের মালা উদ্ভাদিত, তদুপরি তরুণ তমা; 
দণ্ডায়মান | ভাহাকে পরিবেষই্টন করিয়া রহিয়াছে বিদ্রালতা। এই বর্ণনা 
শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল কমল, নখরংজি চাদের মালা, দেহ তরুণ তমাল « 
পাতধর। বিাল্লতাপে উপমিত ভইয়াছে। শাখার অগ্রভাগ বেড়িয়া সুধা 
করশ্রেণী বিরাজমান, তাহাতে. নব সুযোর আভাবিশিষ্ট নব পল্ল, 
রহিয়াছে! এ স্থলে শাখা হস্ত, সুধাকর নখ, নব পল্লব অস্ুপি রূপে উপমিত 
বিমল বিশ্ককল বুগলের উপরে কীর স্থিরাসন প্রাপ্ত । তাহার উপরিভা্ে 
চঞ্চল থঞ্জনছযু শোভমান। তদুপরি সাপিনী মস্তকে ফণা-বিস্তার-প্রয়াসে অবস্থিত 
বিশ্বকল ঘগল-ওগ্ভাধর ! কীর _ নাস! । খগ্জনজোড় _ নেত্রদ্র। সাপিনী _ চূড়া 
ধ্বনি-বিগ্রহব্তী রাধিকার আকর্ষণে স্পন্দিত হইয়া শাক এক্ষণে 

বিগলিত হইয়াছেন । নর-্বারূপ্যের একাদশ ইন্িঠে ঘে একাদশ দেবত 
অধিষ্টিত, তাহারা যখন তাভার পরম চৈতন্তাংশ কেন্দ্রাভিমুধে চলিবার 
জন্ত আপন আপন পথ ছাড়িয়া দেন, তখন আত্মস্থিতি ল!ভের প্রয়ামে, 
ভিতরে তাহার দেহে ও মনে বিগলিত লা হইয়া উপায় নাই 
নররূপে আকারিত শ্রুষ্ণের পরম স্থিতি লাভের সাধনা-বিজ্ঞানেও ইহার কো? 
প্রকার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হইতে পারে না। তাই, আমরা দেখিতেছি 
স্থী রাধিকাকে বলিতেছেন-_. 


পদাবলী সাহিত্য ২৯ 


“এ ধনি কর অবধান। 
তো বিনে উনমত কান ॥ 
কারণ বিজু ক্ষণে হাস। 
কি কহয়ে গদ গদ ভাষ॥ 
আকুল অতি উতরোল। 
হা ধিক হা ধিক বোল ॥ 
কাপয়ে দুরবল দেহ । 
ধরই না পাঁরই কেহ 1” 


সথী অন্তাত্র বলিতেছেন-_ 

“শুনলো বাজার ঝি। 
তোরে কহিতে আসিয়াছি ॥ 
কান্ত হেন ধন, পরাণে বধিলি । 
এ কাজ করিলি কিগ॥ 
বেলি অবসান কালে। 
গিয়াছিলি না কি জলে॥ 
ভাহারে দেখিয়া, মুচকি হাসিয়া, 
ধরিলি সথির গলে ॥ 
দেখায়্যা বদন চান্দে। 
ভারে ফেলিল! বিষম ফান্দে ॥ 
তুহু ত্বরিতে আওলি, লখিতে নারিল 
ওই ওই করি কান্দে ॥” 

বিদ্ভাপতি প্রীকৃষ্ধের সহিত রাধিকার যিলনের চিত্র এইকূপে আকিয়াছেন-- 


“পিহিল চললি ধনী পিয়াক পাশে । 
জদয় আকুল ভেল লাজ তরালে ॥ 


২৮ আমর কোন পথে? 


ঠাটি রৃহল রাই নাহি আগুসারে। 
হেম মূরতি জনি নাচল পিছারে ॥ 
কর হুহু ধরি পু নিয়রে বৈনায়। 
কোপ সরমে ধলা বদন লুকায় ॥" 
ঠাট়ি রহল রাই রাধিকা সুবর্ণ মুন্তির মত দণ্ডায়মান হহয়া রহিলেন। 
পহুল্ প্রত । 
তারপর রাধিকার মান বর্ণনা। মান বিরহের পুব্বরাগ | বিরঠে 
এপ্রয়ের সঙ্গ লাভের আশার যে উৎকট বাকুলতা প্রকাশ পায়, তাহার প্রাক 
অভিবাক্তির স্বরূপ-প্রকাশক মাল ! অভিযানিনী রাধিকা সাঁকে বলিতেছেন-__ 


“সথি হে না বোল বচন আন । 


ভাঁলে ভালে হাম অলপে চিঙ্গিনু 
দৈছন কুটিল কান ॥ 

কাঠ কঠিন কয়ল মোঙগক 

| উপরে মাথিয়া গুড়। (১) 

কনয়া কলস বিখে পুরাভয়া 
উপরে দুধক পূর।॥ (২) 


কানু সে সজল হম হুরজল (৩) 


হঈদর মুখেতে এক বমতুত 


কোটিকে গুটিক পাই ॥ (8) 


(১) শ্রীরুষ্ণ কেমন 1-_বেমন সুক্ষ কান্ঠের উপর গুড় যাখিয়া মোদক 
প্রস্তুত করা হইয়াছে ; (২)--খেমন সোনার কলসীতে বিষ টালিগ়া উপরে 
ঢধের পুর দেওয়া হইয়াছে! (৩) শ্রীরুক্ধের কথা শুনিয়া আমি দৃক্ন 
হইয়াছি। (৪) হৃদয়মুখেতে ভুল্য-এইন্দপ এক কোটীতে একজন পাওয়া ঘায়। 
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( ৩) ৃ 
ধাহার মননে ও ধ্যানে যে আত্মচৈতন্ত উদ্ধগমনশীল হইয়া পরম 
স্থিতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার প্রয়াস করে, তাহার স্কুল রূপই যে তৎ- 
আম্মচৈতন্তের গোড়ায় অবস্থান করিয়া ক্রিয়াশীল হয়, তাহা মনোবিজ্ঞানের 
এক রূঢ় সত্য। শ্রীরূষ্ণচ ও রাধিকা-উভয়েই উভয়ের ধ্যাতা ও ধোয়। 
কিন্তু এতৎ সম্পকিত আলোচনায় প্রবেশ না করিয়া আমরা এক্ষণে 
রাধিকার বিরহ-কাঠিনীর সহিত পরিচিত হইবার অভিলাষ করিয়াছি! আমরা 
দেখিতেছি, যখনই শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার চক্ষুর আড়ালে গমন করিয়াছেন, অথব! 
কার্ধোপলঙ্গে দেশান্তরে অবস্থান করিতে বাধা হইয়াছেন, তখনই র্লাধিকার 
বিরহসিম্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে। তিনি কান্দিয়াছেন, সখিগণকে ও কান্দাইয়াছেন | 
বিদ্ভাপতি রাধিকার বিরহ বর্ণনায় লিখিরাছেন-__ 
“সজল নয়ান করি, পিয়া পথ হেরি হেরি 
তিল এক হয় যুগ চাৰি। 
বিধি বড় দারুণ, তাহে পুন এ্ছন 
দূরহি কয়ল মুরারি ॥ 
আনি দেই মোর পিউ, রাখই আমার জীউ 
কো ইহ করুণাবান। (৯) 
বিদ্তাপতি কহ ধৈরজ ধর চিতি 
তুরিতহি মীলব কান ।” 
(৯) আমার প্রিয়তমকে আনিয়। দিয়া আমার জীবন রক্ষা করিতে 
রে, এইন্সপ দয়ালু এই পৃথিবীতে কে আছে? 
“কত দিন মাধব, রহব মখুরাপুতর 
কবে ঘুচব বিহি বাম। 
দিবস লিখি লিখি, নখর খোয়ায়নু 
বিডুরল গোকুল লাম ॥ 
১৪-_ 


২১৬ আমরা কোন্‌ পথে ? 


হরি হরি কাহে কহব এ সম্বাদ। 
সোঙরি সোউরি লেহ, ক্ষীণ ভেল মধু দেহ 
জীবনে আছয়ে কিবা সাধ ॥ 
আশ নিগড় করি, জীউ কভ রাখব, 
অবহি যে করত পরাণ | 
বিদ্কাপতি কহ, আশাহীন নত, 
আওব সো বরকান ॥” 
মাধব আর কত কাল মথুরাপুরে অবস্থান করিবেন? বিধাতার এই 
নিষ্টুর বিধান আর কতকাল বর্তমান থাকিবে? তাহার আসিবার দিন 
গণনা করিবার জন্ত অঙ্কপাত করিয়া আমার নথ ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছি। 
মাধব বুঝি গোকুলের নামও তুলিয়া গিয়াছেন। তাহার গ্লীতি ও প্রেম 
স্মরণ করিয়। তাহার ক্ষুধায় আমার দেহ ক্ষীণ হইয়া গেল। এক্ষণে 
দেহমনের অবস্থ|! এইন্সপ হইয়াছে যে, আর কত কাল উহা ধারণ করিয়া 
রাখিতে পারিব, ভাহা। বুঝিতে পারিতেছি না। 
_.. শএ সথি হামারি ছুথের নাহি ওর ( সীমা )। 
এ ভরা বার মাহ ভাদর 
শন্য মন্দির মোর ॥ 
ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সম্তৃতি 
ভ্ুবন ভরি বরিথন্তিয়।। 
মন্ত দাহুরী ডাকে ডাহুকী 
ফাটি বাওত ছাতিয়া ' 
তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনী 
ৰ থির বিজুরি পাতিয়া। 
বি্কাপতি বৃহ কৈছে গোডীয়ৰি 
হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥ 


পদাবলী সাহিত্য ২১১ 


সর্বদা ঝড়-মেঘ গঙ্জন করিতেছে, বুষ্টিপাত হইতেছে, ভেক ডাঁকিতেছে। 
রাত্রি ব্যাপিয়া বিছ্বাতের পঙউক্তি এত ঘন পরিরৃষ্ট হইতেছে বে, মনে হয়-_ 
উহা যেন স্কের্ধ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। এ হেন বর্ষণমুখর প্রক্ৃতিতেও শ্রীকৃষ্ণের 
সান্লিধ্যোৎ্পন্ধ অমিয়ধারা রাধিকার উপর বহিত হইতেছে না__ইহাই এই 
বর্ণনার তাতপর্ষ্য। 

অন্যত্র রাধিকা করুণ-কণ্ঠে সখীকে বলিতেছেন-_ 


“হিমকর-কিরণে নলিনী বদি জারব 
কি করবি মাধবী-ঘাসে। 
অন্কুর, ভপন তাপে যদি জারব 


কি করব বারিদ-মেহে ॥ 
হরি হরি কো ইহ দৈব ছুরাশ]। 
সিন্ধু নিকটে, কণ্ঠ যদি স্ুথায়ব 
কো দূর করব পিয়াসা ॥ 
চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়ব 
শশধর বারিখব আগি। 
চিন্তামণি যব লিজ খুণ ছোড়ব 
কি মোর করম অভাগি ॥৮ 
চম্্রকিরণ-প্রাবনে নলিনী শুকাইয়া গেলে বসন্ত খতুর সমাগমের 
মার কি সার্থকতা থাকিবে £ হুর্যারশ্মিতে অন্কর দগ্ধ হহয়া গেলে বরধাব 
আর প্রয়োজন কি? সিন্ধুতীরেও যর্দি ক শুকাইয়া যায়, পিপাপার প্রশান্তি 
বিধান করিবে কে? আমার কম্মবৈগুণা না থাকিলে চন্দনবুক্ষ সৌরভ হাবাইয়া 
ফেলিবে কেন £ চন্দ্রকিরণ স্সিগ্ধতা না ঢালিয়া অগ্ি বর্ষণ করিবে কেন? 
চিন্তামণি আপন স্বভাবের বৈপরীত্য প্রকাশ করিবেন কেন? 
বিদ্কাপতি চিত্রিত নিম্নোক্ত পদে আমরা দেখতেছি, রাধিকা অন্তরের 
স্থেধ্য একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের নিমিদ্ধ 


২১২ আমরা কোন্‌ পথে? 


ইন্দ্রের চরণে নেত্র ভিক্ষা করিতেছেন, গৰুড়ের নিকট পাখা প্রীর্থন। 
করিতেছেন | যথা 
| “ম্থরপাতি পাএ লোচন মাগঞ্চো 

গরুড় মাগঞ্ো পাখী। 

নন্দেরি ননন মঞ্চে দেখি আব্জো। 

মন মনোরথ রাখি ॥" 

বিদ্ভাপতি এক্ষণে মিলনোৎসব কীর্তন করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে 

আসিয়াছেন। রাধিকার আত্মপন্তার প্রতি কণায় কণায় মিলনের 
আনন্দ-রাগিণী গীত ভইতেছে। রাধিকা সথীকে বলিতেছেন-- 


“ আজু রজনী হাম তাগো পোহায়ন্ 
পেখন্ পিয়া মুখ চন্দা। 

জীবন-যৌবন সফল করি মাননু 
দশ দিশ ভেল [নিরদন্দা ॥ 

আহ্তু মধঝু গেহ গেহ করি ঘাননু 
আহ মঝু দেহ ভেল দেহা। 

আঙ্কু বিঠি মোহে অনুকুল হোয়ল 
টুটল সবহু সন্দেহ ॥ 

সোহ কোকিল অব লা” ৬াকউ 
লাখ উদয় কর চন্দা 

পাঁচ বাণ অব লাথ বাণ হউ 


মলয় পবন বন্ধু মন্দা |? 
আজ আমার গৃহকে শ্রাকৃত গৃহ বলিয়া মনে করিলাম । সেই কোকিল 
এক্ষণে লক্ষবার ডাকুক, লক্ষ চন্দ্র আকাশে সমুদিত হউক, পঞ্চ স্বতিবাগ 
লক্ষ বাণে পরিণত হউক, মলয়ানিল মুছুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হউক, তাহাতে 
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আজ আমার ভাবনা করিবার কিছুই নাই। মাধব আমার সন্নিকটেই অবস্থান 
করিতেছেন। ইহাই তাবার্থ। 
(৪ ) 
এক্ষণে আমরা চত্তীদাসের পদাবলী-কাব্যকাননে উপনীত হইলাম । 


শ্রীক্ষ্ণের পূর্ববরাগ ব্যাখ্যায় চণ্তীদাস রাধিকার রূপ-বৈভব নিম্নোক্ত প্রকারে 
প্রন্ধাশিত করিয়াছেন । শ্রীরুষ্ বলিতেছেন_- 


“তড়িৎ বরণী হরিণী নয়নী 
দেখিন্ু আঙ্গিন মাঝে | 
কিবা সে দিয়া অমিয় ছানিয়। 


গড়িল কোন বা বাজে ॥ 
সই, কিবা সেস্থন্দর বূপ| 


চাহিতে চাহিতে পশি গেল চিতে 
বড়ই রসের কুপ॥ 

কে এমন কারিগর বনাইলে ঘর 
দেখিতে না পানু তারে। 

দেখিতে পাইথু শিরোপা যে দিখু 
এমতি মন যে করে॥ 

ভিয়ার মাল! যৌবন ডালা 
পশারী পশারল বেন। 

চাদ বে কাটিয়া চাকা যে গড়িয়া 
'তাহাতে বৈপাল হেন ॥ 

অধর-সুধা পড়িছে জু 
দশন-মুকুতা শশী। 

মোর মনে হয় এমতি করয় 


তাহাতে যাইয়া! পশি ॥৮ 


২১৪ আমরা কোন্‌ পথে ? 
৮০ যে তন্ব যতখানি ভাবসায্ে প্রতিষ্ঠিত তইঘ়া যতখানি সস্তায় 
বিমপ্ডিত, সেই ত্বের প্রতীক ততখানি সৌন্দধ্যে বিহসিত। তাই, চত্তীদান 
শীরুষ্ণের মুখে উক্তি আরোপ করিয়াছেন_-যে রাধিকার সর্বাঙ্গ হইতে রূপ 
ঝরিয়া৷ পড়িয়া চলস্ত রূপের হাট স্জজন করিয়াছে, সেই রাধিকাকে 
ুত্তিময়ীন্ূপে নিশ্ীণ করিয়াছে কে? 
যাহা প্রাপ্তির অস্থকুলে সুদূরে অবস্তিত, তাহাকে মঙ্লিকটব্তীন্ূপে লাভ 
করিয়া তাহার আত্মদত্তায় অনুপ্রবেশ করিতে সমর্থ হইলে পরিপূণ প্রাপ্তি 
ঘটে। “মোর মনে হয়, এমতি করয়, ভাহাতে যাইয়া পশিগ্াএন্লে প্রবেশ 
করা অর্থে ধ্বনি-বিগ্রহবতী রাধিক্র ধবনিগত তকে অন্তুপ্রবেশ বলিয়াই 
আমরা বুঝি | 
রাধিকার পর্বরাগ বর্ণনার চস্তীদাস শ্রীরষ্চের বে রূপি অঙ্কিত 
করিয়াছেন, তাহা এইরূপ £-- 
রাধিকা সখীকে বলিতেছেন_ 
“সই, কি আছু দেখিল রুক্ষ । 
আজু গিয়াছিন্ু যমুনার কুলে 
ঢুই চীরি জল সঙ্গ ॥। 


এক কালা দত বদন ভষণ 
চুড়াটি টলিয়া বামে | 

হের অঙ্গজ তাহে আরে শত 
বেড়িয়া কুল্গমদামে ॥ 

তার মাঝ দিয়া দয়ুরের পাখ' 
হেলিছে দুলিছে বায়। 

যেমন ববির স্ৃতার তরঙ্গ কিরণ 


লহরী ভেমনি প্রায় । 


পদাবলী সাহিত্য... ২১৫ 


তাহে, শশধর ..... “মলয় চন্দৰ 
তার মাঝে গোরচলা। 
তাহার সৌব্রভ পেয়ে অলিকুল 
কবে আলি আনাগোনা ॥ 
কটাক্ষ মিশালে হাসির হিল্লোলে 
অমিয়া বরিষে রাশি। 
দেখিয়া সে রূপ হেন মনে করি 


সদ গাঁকি লিশি দিশি ॥৮ 


“সদা থাকি লশিশি দিশি"-নিশাদিবার বিভেদবিহীনতায় সদাই 
কষ্ঃরূপে মজিয়া থাকি! 
অন্থত্র শ্রীকৃষ্ণের ব্ূপ-মাধুর্য সম্পর্কে রাধিকা বলিতেছেন-- 


“সু! ছানিয়া কেবা ও স্ধা ঢেলেছে গো 
তেমনি শ্তামের চিকণ দেহ! 

অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খগ্জন আনিল রে 
চাদ নিঙ্গীরি কৈল থেভা ॥ 

থেহ! নিঙ্গাড়িয়া কেবা মুখানি বনা'ল রে 
জবা নিঙ্গাড়িয়া কৈল গণগ্ড। 

বিশ্বকল জিনি কেবা ওষ্ গড়ল রে 


ভুজ, জিনিয়! করি শুও ॥ 

কমু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে 
কোকিল জিনিয়া স্ুস্থর 

আরদ্র (১) মাখিয়া কেবা সারদ্রা ২) বনাইল, রে 
এছন দেখি পীতাম্বর ॥ 


আমরা কোন্‌ পথে? 


বিস্তারি পাষাণে কেবা রত্ব বসাইল রে 
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা । 
দাম কুস্ুমে কেবা স্থযমা করেছে রে 
এমতি তনুর দেখি আভা ॥” 
১। আরদ্র-হরিড্রা ২। সারদ্র--পীতবর্ণ 
এই পদে চত্তীদাস শ্রীরুষের রূপ বর্ণনার উপমারাক্ছি রাধিকা: 
উক্তিরূপে সন্নিবি্ট করিতে যাইয়া আপনাকে একেবারে ভারাইয়া ফেলিয়াছেন 
বিনি অন্ুভববেন্ভ সবব সোন্ব্যের পরম উৎস, তাহার স্থল প্রতীকের রূপকে 
ভাষায় প্রতিভাসিত করিয়া তোলা রূপকারের পক্ষে আত্মবিশ্বতিমূলক হওয়াই 
উচিত বটে। আত্মচেতনার উপরে যদি পরম চেতনা আধিপতা বিস্থার 
করিতে সক্ষম না হয়, তবে ততপ্রতীকের রূপৈশ্বধাকে ঘণাবিহিতভাবে ভাষায় 
চিত্রিত করিয়া তোলা সম্ভবপর হইবে কেমন করিয়া £ 


টা 
চা 
রে 


(প্রমঘন বিগ্রহবতী রাধিকা! এক্ষণে শ্রাীকৃষ্ণব্ূপে বিগলিত | তিনি সথীকে 
বলিতেছেন-_ 
“শুনগো সজনি সই । 
কেমনে রুহিব কান্ু না দেখিয়া 
নিশি দিন হেদে বরোই কাদি।॥ 


হেল মনে করি আচল বাপিয় 
আঁচলে ভরিয়া বাখি। 
পাছে কোন জনে ডাঁক'»ম দিয়া 
লয়ে বায় সখি ॥৮ 
শুকুঞ্ততগতচিন্তা রাধিকা সথীকে অন্তাত্র বলিভেছেন-- 


“কালা হইল ঘর মান কৈল পর 
কালা সে করিল সারা ॥ 


পদাবলী সাহিত্য | ২১৯ 


কালার ধেয়ান আর নাভি মন 
কালিয়! আখির তারা ॥ 

পরাণ অধিক হিয়ার মানস 
কালিয়। স্বপনে দেখি। 

গমনে কালিয়া রূপেতে কালিয়! 
নয়নে কালিয়া দেখি ॥ 

গগনে চাহিতে সেখানে কালিয়া 
ভোজনে কালির কানু । 

নয়ন মুদিলে সেখানে কালিয়া 


কালিয়া হইল তম্ত ॥” 
চিৎস্পন্দনময় উদ্ধলোকের সন্দিপনীমরী রসধারা স্াধুজালে স্পন্দন 
জাগরিত করিলে ধাহারই সমাশ্রয়ে সেই জাগরণ সম্ভব হয়, তাহারই প্রতি 
অনুপমেয় প্রেমের সঞ্চার হয়। তখনই সদা মনে এই বোধ উদিত হয় যে, 
ধদি বা ত্াভীকে ভহারাইয়া ফেলি; তখনই যে দিকে আখি ফিরান যায়, 
সেইদিকে তাহারই রূপ প্রতিভাসিত হয়; তখনই শুক্ন্তরের অনাহত শবের 
মাধুর্য উপাভোগ করা সম্ভবপর হয়! এই অনাহত শব্দ সম্পকে চণ্তীদাস 
রাধিকার মুখে উক্তি সমর্পণ করিয়াছেন-- 
“সই কে বা শুনাইল শ্যামনাম | 
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গোঁ 
আকুল করিল প্রাণ ॥” 
শ্ামনাম ₹ কৃষ্ণমন কুষ্ণমন্ত  অনাহত ধ্বনি 


চ28-- 
সাধক যখন বাষ্টি মনকে ডিঙ্গাইয়া অথণ্ড মনে অধিরোহণ করেন, তখন 
তনি এই অথণ্ড মনের সমান্তরালে স্থিত অথণগ্ড দর্শন এবং অথগ্ড শ্রবণের 


২১৮ আমরা কোন্‌ পথে? 


বাজ্যেও আধিপত্য লাভ করেন। আপাতদৃষ্টিতে অখণ্ড মন-বিলাসিনী 
ব্রাধিকার কৃষ্ণবিচ্ছেদ একট! স্থুল পর্যায়ের বিচ্ছেদ বলিয়াই প্রতিভাত হয় । 
কিন্তু, যেহেতু স্ুল জগৎ সুক্ম জগতেরই ক্রমাভিবাক্তি, সেই হেতু স্থূল দেহ্ধারীর 
পক্ষে স্ুলের বিচ্ছেদ হইতে উপঙ্গাত ক্লেশ পরিহার করিয়ী ঢচলিবার উপাসু 
নাই। এই জন্তই আমর! দেখিতেছি, তঙখবিগ্রহবভী রাধিকা তব্ববিগ্রতস্বরূপ 
শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে এতই শোকাতুরা হইয়া বিলার্ করিতেছেন | বগা 
“সথি রে, মথুরা মগুডলে পিয়া । 
আসি আমি বলি পুন না আসিল 
কুলিশ পাধান ভিয়া ॥ 
আসিবার আশে লিখিনুু দিবদে 
থোয়ান্ু নথেরই ছন্দ । 
উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে 
তু আখি হইল অন্ধ 1"? 
“পিয়া গেল দূর দেশে হাম অভাগিনা । 
শুনিতে না বাহিরায় এ পাপ পরাণী ॥ 
পরশি নোডরি মোর সদা মন ঝুরে। 
এমন গুণের নিধি লয়ে গেল পরে । 
কাঠারে কহিব সই আলি দিবে মোবে। 
রতন ছাড়িয়া গেল ফেলিয়া পাখারে 
গরল আলিয়া দেহ ভিহবার উপরে 
ছাড়িব পরাণ মোর কি কাজ শরীরে 1 
বিনি জীবন ও বন্ধনের পরম উৎস, বৃগধগান্থে রূপ পরিগ্রহশাল। ভাহাকে 
যথন বস্থ জগতের পরিবেষ্টনীতেই লাভ করা গিয়াছে, তখন বসব জগতের বাহ 
ব্যবহার দ্বার! ঠাহাকে কি পরিশোভিত করিতে হইবে না? ভাই, আমরা দেখিতেছি। 
ব্লাথিকা শোকে বু ভিতরেও প্রিয়তমকে সজ্জিত করিবার কথ! বলিতেছেন, যথা 


টা 


8 
হে 
১. 


পদাবলী সাহিত্য 
“অণুরু চন্দন চুষা দিব কার গায়। 
পিয়া বিন মোর হিয়া ফাটিয়া যে যায় ॥” 
|. চণ্তীদাদের রাধিকা সবিশেষ অভিমানিনী নহেন। প্রিয়তমের বিচ্ছেদ- 
শোকে তিনি যে অল্প সময়ের জন্য মানের অভিনয়কে রূপ দিয়াছিলেন, 
তাহারই অন্তে তিনি সথেদে বলিয়াছেন" 
| “আপন শির হাম আপন হাতে কাটিন্থ 
কাহে করিম হেন মান। 
শ্তাম সুনাগর |. নটবর-শেখর 
কাহা সথি করল পয়ান ॥ 
তপ বরত কত : করি দিন-যামিনী 
যো কানুকো নাহি পায় ॥ 
হেন অমুলা ধন ৃ মঝু পদে গড়াফল 
কোপে মুই ঠেলিন্ পায়” 
এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রঙ্মগুলে আনয়ন করিতে না পারিলে কুষ্জোন্সাদিনী 
রাধিকা আর স্থৈষা লাত করিতে পাব্সিতেছেন না। তিনি ত্রীহার এক 
নঙ্থীকে মপুরায় প্রেরণচ্ছলে বলিতেছেন__ : 
“সখি, কহিৰি কাঁন্ুর পায়। 
সে স্থুখসায়র ৃ দৈবে শুকায়ল 
তিয়াধে পরাণ ঘায় ॥ 
সথি, ধরিবি কাঁন্ুর কর। 


আপনা বপিয়া ' ৃ বোল না তেজবি 
মাগিয়া লইবি| বর ॥ 
সখি, বুঝিয়। মন। 
যেমন করিলে ১ আইদে সে জন 


দ্বিজ চণ্ীদাস ভল ॥” 


৯২ আমরা কোন্‌ পথে? 


এই পদে শ্রীকষ্চকে কোন প্রকার কটু কথ বা রাধিকার মান-অব্ি 
নিবেদন করার কোন কথা নাই। শ্রীরুষ্৫ নুখনিঃশ্যত বির অর্থাৎ 
ব্রজমওলে আসিতেছেন_এইরূপ সংবাদ লাভ করিবার জন্য বাক্যে ও আচ 
তাহাকে দ্রবীভৃত করিয়া তুলিবার উপদেশ 'আছে। 

ব্রজধামকে সঙ্জীবনীমন্্রে মাপূরিত করিয়া তুলিতে রাধিকার নয়ন: 
আকষ্ণ ব্রজে আগমন করিতেছেন। এই সুখনচিন্তায় চণ্ডীদাস আনন্দ-ৰি 
হইয়া রাধিক'র দুখে উক্তি অর্পণ করিয়াছেন-- 

“সুই, জ্তানি সুদিন কুদিন ভেল। 


মাধব মন্দিরে তুরিতে আগ্ব 
কপাল কতিয়া গেল ॥ 

চকুর কুরিছে বদন খদিছে 
পুলক [যৌব্ন-ভার | 

বাম অন্গ আঘি সঘনে নাচিছে 


দুলিছে তিয়ার ভার ॥ 


প্রভাত সময়ে কাক কোলাকুলি 
আহার বাটিয়া খায়। 
পিয়া আমিবার ম সুধাইতে 


উড়িয়া বছিল তায় ॥” 
চির-বাঞ্িত প্রেমময়কে, দয়িতকে আপন সান্সিদে লাভ করার পর রাধি 
ক্াহাকে ল্িঘ্কোমল বাক্যে যাহ' বলিতেছেন, ভাঙা 
“মাত্েন্ছিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে কঠি কাম 
কুষেনন্ছিয় প্রাতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম (1, 
এই তই সুপরিস্ুট হইয়াছে । রাধিকা বলিতেছেন 
“বনু দিন পর বধূয়! এলে । 
দেখ না হইত পরাণ গেলে ॥ 


পদাবলী সাহিতা ২২৩ 
এতেক সহিল অবলা! বলে। 
কাটিয়া যাইত পাষাণ হলে ॥ 
ছুখিনীর দিন ছুখেতে গেল। 
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল ॥ 
এ সব ছুথ কিছু না গণি । 
সোমার কুশলে কুশল মালি 0 


প্রিয়তমের সভিত মিলনে রাধিকা ই্টাহারহই মধুর-দবল আশ্রয় প্রার্থনা! 
করিয়া বজিতেছেন_- 


“বঁধু,কি আর বলিব আহি । 
জনমে জনমে ভাঁবানে অাণে 
প্রাণলাথ হই তু 


পা 


ম 1 

বু পুণ্যকলে গৌরী আরা'ধি 
পেয়েছি কামন। কৰি । 

লা জালি কি ক্ষণে দেখা তব ননে 
তই লে পরীণে মরি ॥ 


-শ 


বড় এভ ক্ষণে (তোমা! তেন লিধি 
বিধি মিলায়ল আনি । 
পরাণ তইতে শত শত গুণে 


অধিক করিয়া মালি ॥ 


আমর আছয়ে আন বত জন 
আমার পরাণ তুমি। 
তোমার চরণ শীতল জানিয়া 


শরণ লইয়াছি আমি ॥৮ 


২২২ আমরা কোন্‌ পথে ? 
রাধিক! পুনরায় বলিতেছেন -- 


“বধু, তুমি সে আমার প্রাণ । 
দেহ মন আদি তোহারে সপেছি 
কুলশীল জাতি মান ॥ 
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া 
যোগীর আরাধা ধন। 
গোপ গোয়ালিনী হাম অনি তীন। 
নাজানি ভঙ্গন পৃজন॥ 
পীরিতি রসেতে ঢালি তনু মন 
দিয়াছি তোমার পায়। 
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি 
_. অন নাহি আন ভায় 
॥( ৬) 
বিগ্কাপতিচন্তীদাসের কাবোদ্তান হইতে এক্ষণে আমরা পরবন্তী 
যুগের কাব্য-কানন পরিক্রমায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। বাহার! পরবর্তী কালে পদাবলী 
রচনা করিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা শতাধিক হইলেও আমরা বিখ্যাত 
পদকর্ত। গোবিন্দ দাস ও জ্ঞান দালের কাবা-বুক্ষ উৎদারিত কতিপয় পুষ্প 
আহরণ করিয়াই বর্তমান আলোচনা সমাপন করিব । 
গোবিন্দ দাদের পদ ; রাধিকা বপিতেছেন- 
“বাহ পছ্ধ অরুণ চরণে চপি যাত। 
ডাহা তাহা ধরণী হইও মধু গাত ॥ 
যো দরপণে পচ্ছ নিজনুখ চাহ। 
হাম অঙ্গজ্যোতি হইও তছু মাহ।॥ 
রঃ 


পদাবলী সাহিত্য ২২৩ 


ঘো লয়োবরে পন্ধ নিতি নিতি নাই। 
হাম অঙ্গ সলিল হইও তছু মাহ ॥ 
যোই বীঞনে পথ বীজইত গাত। 
মধু অঙ্গ তাহে হহও মু বাত 
বাত। পু ভরমই জলধর শ্তাষ। 

মঝু অঙ্গ গগন হইওনএতছু থাম 0 


আমার প্রাণের প্রিম্তম থে ভূমিতে অরুণ “রখ অস্কিত করিয়া 
পদসঞ্চার করেন, তাহা আমার এই রক্তমাংসের দেহ রচনা করুক। আমার 
প্রেন্ট ও শ্রেন্ট থে দর্পণে নিজ মুখ দর্শন করেন, তাহা আমার দেহ-উৎসারিত 
ভক্কিত্িগ্ক অঙ্গজ্যোতি নিশ্ধাণ করুক। আমার জীবনবর্ধনের প্রদীপ্ত 
প্রতীক প্রহাহ বে সরোবরে স্নান করেন, আমার অঙ্গ-প্রতাঙ্গ সেই সরোবরের 
শীতল সলিল হউক। আমার কান্ত, দযিত ঘে পাখার বাজন করেন, 
 ভাহার পরিপার্শে আমার সর্বাঙ্গ মৃছু বারু পরিবেশন করক। আমার 
লক্বাধিপতি যে শ্থামায়মান মেঘমালায় আপন স্থিতিঅংশ প্রক্ষেপ করিয়াছেন, 
আমার অঙ্গ প্রসার্ষিত হইয়া গগনরূপে তাহা ধারণ করুক। 
দরূপে ভরল পিঠি, সোঙরি পরশ মিঠি, 
পুলক লা তেজহ গস । 
মোহন মুরলী রবে, | শ্রুতি পরিপৃরিত 
না গুনে আন পর 
সজনি, অব কি করবি উপদেশ। 
কান্গ অনুরাগে মোর, | তম্থ মন মাতল, 
না গুনে ধরম লেশ ॥” 
শ্ররুষ্তবূপে চারিদিক বিভািত দেখিতেছি, তাহার স্বতির ম্পশ 
একান্তই মম্বতস্পর্নী বলিয়া বোধ হইতৈছে। তাহার মননে, ধানে যে অপরিমিত 


২২৪ আমরা কোন পথে ? 


আনন্দ দেহে জাগরিত হইয়াছে, তাহা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পক্ষে উত্তেজনা প্রদ নহে, 
তাহা শুভ্র চিদানন্দ বিলাসেরই উপকরণ যোগাইতেছে। অনাহত ধ্বনিতে 
মানস-ক্তি পরিপূর্ণ হইয়াছে, তাহাতে অপর কিছুর শ্রবণ-বিষয়ের একান্ত 
স্বানাভাব ঘটিয়াছে। সখি, এক্ষণে আমাকে কি উপদেশ প্রদান করিবে ॥ 
কৃষ্তীকর্ষণে আমি উন্মভ্তপ্রায়। কষ্তাতীত ধন্মের কথা আমি শুনিতে 
পারিব লা। 

“একলি যাইতে যমুনার ঘাটে। 

পদ চিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে ॥ 

প্রতি পদ চিহ্ন চুম্বয়ে কান। 

তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ ॥ 

লোক দেখিলে কি বলিবে মোরে । 

নাস। পরশিয়ে রহিন্ধ দূরে ॥ 

ভাসি হাপি পিয়া মিলিল পাশ। 

তা দেখি কীপয়ে গোবিন্দ দাস ॥"" 


আকুষ্ণ যমুনার ঘাটে যাইবার কালে আমাক পপচিহ্ন দেখিয়া তাহা 
চুন্বণ করিলেন হা দেখিয়া এবং লোকে কি বলিবে- ইহা ভাবিয়া আমি 
আতঙ্কিত হইলাম । কিন্ত শ্রীরু্চ সহসা আমাকে দেখিতে পাইয়া সহান্তে 
আমার নিকট আগমন করত; আমার আতঙ্ক দূরীত়হ করিয়া দিলেন। 

আমরা! ইতিপূর্বে লিখিয়াছি বে, রাধিকাতক - জীকঞ্চতন্ব ওতপ্রোত- 


বলিতেছেল- 


“রাধার দশনে আমার জুড়ায় নয়ন। 
আমার দশনে বাধা স্থথে অচেতন ॥” 
গোবিন্দ দান এই উক্কিটকেই উপরিউক্ত পদে রূপ দিয়াছেন । 


পদাবলী সাহিত্য ২২৫ 
শু্ানদাসের পদ ; রাধিকা বলিতেছেন-_ 


“শিশ্ুকাল হইতে, বন্ধুর সহিতে, 
পরাণে পরাণে লেহা । 

নাজানি কি লাগি কে। বিহি গঢ়ল 
ভিন ভিন করি দেহ! ॥ 
সই, কি বা সে পীরিতি তার। 

'আলস করিয়া নারে পাশরিতে 
কি দিয়! সুধিব ধার ॥ 

আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়! 
পীতবাস পরে শ্রাম। 

প্রাণের অধিক করের মুরলী 
লইতে আমার নাম ॥ 

আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ 
যখন যেদিকে পায়। 

বা পসারিয়। বাউল হইয়! 


তখন সে দিকে ধায় ॥৮ 

যে অস্তিত্বের স্তর হইতে শ্রীরুষ্ণচ ও রাধিকা মুগলমুষ্টিকূপে জগত্‌ প্রপঞ্চে 
আবিভূতি হইয়াছেন, তাহা শুদ্ধতম চৈতন্ের একাঙ্গীনতায় সংগ্রথিত থাকিলেও 
গতনাট্টযে তাহাদের যে দ্বৈত আত্মপ্রকাশ ঘটয়াছে, তাহারই মন্মদাহে 
রাধিকা বলিতেছেন, কে আমাদের দেহ ভিন্ন ভিন্ন করিয়া নিশ্মাণ করিল ? 
শ্রীরুষ্ণ ৪ রাধিকা একে অপরের বিপরীত সন্তায় সেই শুদ্ধতম চৈতস্তের 
প্রতীক ছিলেন বলিাই সাধনা-বোধ-বাহিত-পথে বিচরণশীল জ্ঞানদাসের 
পক্ষে ব্লাধিকার মুখে এইরূপ উক্তি আরোপ করা সম্ভব হইয়াছে যে, জ্রীকৃষঃ 
তাহারই ধ্যানে, তাহারই নাম (রাধা নাম) গ্রহণে তন্মর ছিলেন 

পদাবলী সাহিত্য অবিরল ধারায় অমৃত বর্ষণ করিয়া আমাদের সমষ্টিবদ্ধ 
চলন্ত গতিকে প্রগতিগীলতায় সমাকৃষ্ট রাখুক__ইহাই আমাদের আস্তরিক কামনা । 





১ 


কাব্যে রবীন্দ্র পরিচয় 


( ১) 
“্যদা তমস্‌ তন দিবা রাত্রি: 
ন সন্‌ ন চাস শিব এব কেবলঃ1”-_শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ 
যখন তমোময় অন্ধকার ছিল) তখন দিবাও ছিল না, ব্রাত্রিও ছিল ন 
অস্তিও ছিল না, নাস্তিও ছিল না, তখন কেবলাজ্মা শিব বিদ্যমান ছিলেন 
এই শিবের শিবত্ব যেখানে রূপরংরেখাহীন অনামিত্বে পর্যাবসিত,। যেখা 
শব-ব্রদ্দের উন্ুখ অবস্থার বিকাশমানতা, সন্তশাস্ সেই স্থানের সে 
অবস্থাকে ধিধ্ঃকারঃ আথা প্রদান কর্সিলছেন | এই ধিঃধকার'এর কেন্দ্রবি। 
হইতে স্থজনধারা অনন্ত পথে বিচ্ছুরিত রর এক মহাবিশাল পরিধি 
অতিক্রমণে স্তুল পর্মাগ্রত্রমিকতার প্রকটিত হইয়াছে | সেই স্থষ্টি-কেন্ত্রে 
স্তর-পারম্পধ্য হইতে ক্রমস্থলনে, যুগধুগানুগত ক্রঘাভিব্যক্তির মধ্য দিয়া আমর 
স্থল শরারীরূপে এই বিশ্বনাটাশ'লায় অবতরণ করিয়াছি । তাহারই চি 
ব্ববান্দ্রনাথ অঙ্কিত করিয়াছেন_- 
“আজি মনে পড়ে সেই কথা 
যুগে যুগে এনেছি চলিয়া 
স্থলিয়া ক্ঘলিয়। 
চুপে চুপে 
রূপ হতে রূপে, 
প্রাণ হতে প্রাণে 1১/-বলাকা। 
অবতরণে সিদ্ধকাম হইয়াও আমরা সান্ত সীমার শৃঙ্খলিত হইয়া বা! 
নাই, অসীমেক স্বতিকে আমরা মস্তিরঘটীাষে চিদাত্িত করিয়া লইয়াছি_ 
জানায় এবং অজ্ঞানায়। আমাদের যে আমি-অমীম, সর্ব সঞ্চরণান্থগত 


কাব্যে রবীন্দ্র পরিচয় ২২৭ 


তাহাকে জানায় আয়ত্ত করিয়া সর্বত্র প্রক্ষেপণ করতঃ আমর! তাহার 
স্বাতস্থা'লীলাও সন্দর্শন করিতে পারি। তাই, কবি বলিতেছেন-_ 

“যে আমি ত্র ভেসে চলে 

কালের ঢেউএ আকাশ তলে, 

দুরে ব্রেখে দেখেছি তারে চেয়ে-- 

ধার সাথে, জলের সাথে, 

ফুলের সাথে, ফলের সাথে, 

সবার সাথে চলছে ও যে ধেয়ে?” 

--প্রবাহিণী 
বার তের বৎসর বয়দ হইতে বন্তমান বরম পধ্যন্ত রবীন্দ্রনাথ 

বাণীমন্দিরে অজন নিঝরে কাবাসুধার অমিয়ধারা ঢালিয়াছেন। গোমুখী 
উৎসারিত প্ুণা জাহ্ৃবীর সুবিশাল বিপুলতাই তাহার একমাত্র গর্ধের বস্ত 
নহে; তাহার চলমানতভার শ্রেষ্ঠ, সন্দীপ্র সার্থকতা ভাভার সাগর-সঙ্গমে | 
সাগর বদি ভাজার আলিঙ্গনাকুল অস্তিত্ব লইয়া স্ুবিস্তারিত না থাকিত, 
তবে জাহ্গবীর টিহ্রের আর অবশেষ থাকিত লা। এই উপমাট রবীন্দ্রনাথের 
পক্ষেও প্রবোজা। রবীন্দ্রনাথ “জীবনস্মতি'তে লিখিয়াছেন, “কাব্য রচনার 
এক মাত্র উদ্দেগ্য সীমার মধ্যে অসীমের মিলন লাধন।” ইংরাজীতে একটি 
কথা আছে-'110700091 2909005 [9,0700091)1.--অপীম প্রতিভাসিত 
হয় সীমায় | বুগমানবগণ সীমায়িত কণ্ঠে আমাদের সকলকেই আহ্বান করিয়া 
বলিয়াছেন, তোমরা বুহতের পুত্র, সর্ব সন্কীর্ণততী পরিহার করিয়া তোমরা 
প্রসারিত হ91 একুশ বাইশ বৎসরের তরুণ ঘ্বক রবীন্ত্রনাথে যে 
প্রসারণ দেখা দিয়াছিল, তাহারই চিত্র তিনি আমাদিগকে উপহার প্রদান 
করিয়াছেন-- 

“জগৎ আসে প্রাণে জগতে বায় প্রাণ 

জগতে প্রীণে মিলি গাহ্িছে এক গান।৮--আোত 


২২৮ আমরা কোন্‌ পথে ? 


“কি জানি কি হল. আজি, 
জাগিয়া উঠিল প্রাণ, 
দূর হ'তে শুনি যেন 
মহাসাগরের গান। 
সেই সাগরের পানে হৃদয় 
ছুটিতে চায় 
তান্সি পদপ্রান্তে গিয়ে জীবন 
টুটিতে চায়।”--প্রভাত উত 


ংলার আধুনিক কাব্য-সাহিত্যে ইউরোপীয় দাহিতভোর প্রভাব 
প্রতিফলিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ধ শেলী, ব্রাউনিং, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, 
কীটস্‌, টেনিসন, সুইন্বার্ণ, সেক্সপিয়ার প্রত্ৃতি পাশ্চাত্য জগতের সাহিতারথা- 
বৃন্দের প্রতিভার ছাপ রবীন্দ্রনাথের উপর কতখানি পতিজ্ হইয়াছে, 
তাহার পরিমাপ শুধু নিম্পয়োজ্জন নয়, নিফারণএ বটে। রবীন্রনাথের কাবা 
প্রতিভার অন্তনিরপেক্ষতা জাজ্জল্যমানতায় প্রকটিত। তাই, তাহাকে বিনীত 


ভাষণে বলিতে হইয়াছে-_ প্র ( 


“বাহির হ'তে দেখোনা এমন করে 
আমায় দেখোনা বাহিরে 1 
নব বরষার আগমনে “মেবদূত'এর শিরকবাথা-ক ১কত যক্ষের কাহিনী 
কবি-চিত্তে যে ব্যথার আলোড়ন স্থষ্টি করিল, বাহার ফ:$। কবি লিখিলেন__ 


“ভাবিতেছি অর্ধরাতি অনিদ্র নয়ান, 
কে দিয়াছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান ? 
কেন উদ্ধে চেয়ে কাদেরুদ্ধ মনোরথ ? 
কেন প্রেম আপনার লাহি পায় পথ? 


কাব্যে রবীন্দ্র পরিচয় ২২৯ 


সশরীরে কোন্‌ নর গেছে সেইথানে, 
মানস-সরঙী-তীরে বিরুহ-শয়ানে, 
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে 
জগতের নদী-গিরি নিকলের শেষে 1” 
_ তাহার এই বিরহকাতর উক্তি আমাদিগকে মরণ করাইয়া দেয়, পরিশুন্ধ, 
চিৎস্পন্দনময় জগতের কথা যেথায় অফুরন্ত প্রকাশে চিদৈশ্বর্যয শ্বতঃ প্রকটায়িত। 
বৈজ্ঞানিকের পরমাণু ক্ষুপ্রাতিক্ষু্র ; এত ক্ষুদ্র যে চর্মচক্ষুতে দৃষ্টিগোচর 
হয় না। কিন্তু তাহার ভিতর সমাহিত রহিয়াছে অপরিদীম শক্তি | তাই, 
উহাকে বলা হইয়াছে, মহতোমহীয়ান্ অণোরণীয়ান। আমাদের শক্তি 
ততোহধিক। রহীন্দ্রনাথ 'নিঝরের স্বপ্রভঙ্গ' কবিতায় তাহারই প্রতিধ্বনি 
করিয়। লিখিয়াছেন__ 
“মামি-ঢালিব করুণাধার। 
আমি-_ভাঙ্গিব পাষাণ-কারা, 
আমি--জগৎ প্রাবিয়া বেড়ার গাহিয়া / 
আকুল পাগল পারা । রা 
কেশ উড়াইয়া॥ ফুল কুড়াইয়া রঃ 
রামধন্ু আকা! পাখা উড়াইয়া | 
রবির কিররণে হাঁসি ছড়াইয়া, দিবরে পরাণ ইন 
শিখর হইস্ঠে শ্রিখরে ছুটিব, 
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব, 
হেলে খল খল, গেয়ে কল কল, «€ 
তালে তালে দিব তালি ।” 
“বন্ুন্ধরা' কবিতায় লিখিয়াছেন-- 
“ও গো মা মৃগ্ময়ি। 
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই ; 


চা 


1 


২৩০ আমরা কোন্‌ পথে ? 


দিখ্িদিকে আপনারে দেই বিস্তারিয়া 
বসন্তের আনন্দের মত) বিদারিয়া 
এ বক্ষ:-পঞ্জর, টুটিয়। পাষাণ-বন্ধ 
সন্ীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ 
অন্ধ কারাগার, _হিলোলিয়া, ম্ধরিয়া, 
কম্পিয়া, স্থলিয়া, বিকীরিয়া, বিচ্ছুরিয়া, 
শিহরিয়।, সচকিয়। আলোকে পুলকে 
প্রবাহিয়া চলে" যাই সমস্ত ভূলোকে 
প্রান্ত হ'তে প্রান্ত ভাগে ।” 
তুলসীদাস আপনি আপনাকে উদ্দেশ কৰিয়! ৰলিয়াছিলেন-_ 
“তুলসী য়্যাসা ধ্যান ধরো! জ্যাসা বিয়ানক1 গাই। 
মূ নে তৃণ চাটা টুটে র্‌ চেং রাখয়ে বাছাই ॥৮ 
_নব-প্রস্থতা গাভী ঘেষন বংসের প্রতি মন নিবদ্ধ রাখিয়া! আহারাদি 
কায নির্বাহ করে, তুমিও সেইরূপ তাহার প্রতি ধ্যান নিবদ্ধ রাখিয়া! সাংসারিক 
কার্য পরিচালনা কর। তুলসীদাসের আত্মপ্রকাশের এক পর্যায় সংগুপ্তির 
আবরণে রবীন্ত্রনাথেও বিরাজমান। নতুবা কবিকি মোহন বঙ্কারে বলিতে 


পারিতেন ? 


“বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো 
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো ॥৮ “গীতাঞ্জলি 
ববীন্ত্রনাথের কাব্য-প্রতিভার সমৃদ্ধি বাহিরের লো « পরিমাপ করিবার 
বিষয় নহে। তিনি নিজেই অনেক সময় নিজের রচনায় পরিতোষ লাভ করেন 
নাই । সময় সময় তাহার মনে হইত, লিখিত রচনা আরও উৎকৃষ্ট হওয়! উচিত 
ছিল। তাই, তিনি ক্ষেণিকা"য় বাঙ্গ করিয়া লিখিয়াছেন-_ 
“অনেক লেখায় অনেক পাতক, 
মে মহাপাপ কর্ব মোচন ! 


কাব্যে রবীন্দ্র পরিচষর ২৩ 


আমার হয় তো করতে হবে 
আমার লেখা সমালোচন 
তত দিনে দৈৰে যদি পক্ষপাতী পাঠক থাকে, 
কর্ণ হবে বস্তু বর্ণ এমনি কটু বলব তাকে । 
যে বইগুলি পড়বে হাতে 
দগ্ধ করব পাতে পাতে 
আমার ভাগ্যে হব আমি 
দ্বিতীয় এক ধৃমলোচন ।” 
এই ব্ঙ্গ-কবিত৷ শুধু ত্তাহার কাবা-প্রতিভার অন্তশিহিত সমৃদ্ধির কথাই 
ঘোষণ| করে নাই, তাহার মহামানবতার সম্ভাবা বিপুল প্রকাশের কথাও 
ঘোষণায় বাপু করিয়াছে । কবি 'উৎসর্গ'এ যথার্থ ই লিশিয়াছেন_- 
“পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি | 
আপন গন্ধে মম কন্তবরী মুগ সম।” 
রবীন্দ্রনাথ আশাবাদী, আনন্দবাদী । “বিশ্বনৃত্য'এ লিখিয়াছেন__ 
“বিপুল গভীর মধুর মন্ত্রে কে বাজাবে সে বাজন!। 
উঠিবে চিত্ত করিয়! নৃতা, বিস্বৃত হবে আপনা । 
টুটিবে বন্ধ, মহ! আনন্দ, নব সঙ্গীতে নৃতন ছন্দ, 
হৃদয় সাগরে পৃর্ণচন্ত্র, জাগাবে নবীন বাসনা 1” 


৮.৯ 
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষক নছেন--কিন্ত, শিক্ষকতুল্য একজন ব্যক্কি রবীন্দ্রনাথকে 
উৎসাহ দিবার জন্ত মাঝে মাঝে ছুই এক পদ কবিতা লিখিয়া তাহাকে 
উহা পূরণ করিতে বগিতেন। 
“রবি করে জালাতন আছিল সবাই, 
বরুষা ভরসা দিল আর তয় নাই।” 


২৩২ আময়া কোন্‌ পথে ? 

একদা তিনি ইহা লিখিয়া রবীন্দ্রনাথকে ইহার পাদপূরণ করিতে দিত 

রবীন্ত্রনাথ লিখিলেন-_ 
“মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে, 
এখন তাহারা সথে জল ক্রীড়া করে।” 

ইহা লিখিয়। রবীন্দ্রনাথ অপরিমিত আনন্দ বোধ করিলেন। বালক 
রবীন্দ্রনাথ তখন ইহা বুঝিতে পারেন নাই যে, উত্তর কালে তাহার মহাবিশাল 
তাবসমুদ্র মন্থন করিয়া তিনি স্ু-উচ্চ লোকের যে অযুত-শ্োত প্রবাহিত করিবেন, 
তাহাতে আমরা আত্মবৈশিষ্ট্যের সংবেদন লইয়া সুখে জলক্রীড়া করিব। যে 
কবিতাটি সর্ধপ্রথম তাহার শিশুমনকে মনোরমন্তায় সমাকৃষ্ট করিয়াছিল, 
তাহার হ্াস্তকর চরণ দুইটি এই-_ 

“জল পড়ে-- 
পাতা নড়ে? 

জল পড়িলে পাত! নড়িবে, ইহ! একটি থণ্ড সতা। কিন্ত জগতের কেন্দ্র 
সন্তার অমুত-ম্পন্দনের সাথে সাথে তাহার পরিবেই্টনকারী সমুদয় অনুষঙ্গ ও যে 
নিয়ত পরিস্পন্দিত হইতেছে, ইহা! একটি চিরন্তন, অথণ্ড সত্য। পরবর্তী জীবনে 
সতোর মহন্ত স্তরকে অন্তর রাজো উপলব্ধি করিবার পূর্বাতাষ শ্বরূপেই কি & 
জল-পাতার সংযোগের সমস্থত্রতা কবির শিশু-চিত্কে এতধানি আকৃষ্ঠ করিয়াছিল % 

বালক বয়দে রবীন্দ্রনাথের এক থেলার সঙ্গিনী ছিল। সে রাজার 
বাড়ীতে খেলা করিতে যাইত। সেই রাঞ্রার বাড়ী না কি রবীন্ধলাথের 
বাড়ীতেই ছিল। বালক সেই রাজার বাড়ী আবিদ করিতে সমর্থ হন 
লাই । ঘটনা সামান্ত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইহাকে 'জীবনস্থৃতিতে স্থান দিয়াছেন । 
স্থৃতরাং ইহাকে সামান্ত বলিয়া গ্রহণ করিব না। 

রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে লিখিয়াছেন, “অসম্পূর্ণ ব্রিয়াল এবং পরিপূর্ণ 
আইডিয়ালের .মিলনেই কবিভার সৌন্দধ্য 1” (ছিন্নপত্র) এই আইডিয়ালই 
মহাচৈতন্য, গীতা ধাহাকে বলিয়াছেন “গুরুপুরুযোত্তম,” আর তাহাকেই আমর! 


কাব্যে রবীন্দ্র পরিচয় ২৩৩ 


বলিতেছি 'রাজাঃ। এই রাজার চিতপ্রকাশ সর্ধবস্তে অনুস্থাত) রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে 
যেমন, সকল বাড়ীতেই তেমন, ধূলিকণিকায় যেমন, গ্রহ-উপগ্রহেও তেমন! একটি 
সরল রেখা কল্পনা করা ফাউক, উপলঙ্ষির অংবে্টুনে যাহ! সান্ত, কিন্ত তাহার বাহিরে 
যাহা অনন্ত। সেই সাস্ত, সরল রেখার ডই প্রান্তে “ক বিন্দু এবং ঙ, বিন্দু 
পরিস্থাপন করা যাউক | বেদ, উপনিষদ, তন্ত্র এবং তত্্বাতীত শান্্ের ঘোষণা 
এই ষে, বিশ্বস্থিতিরূপ এ সরল রেখার “ক' বিন্দুতে জগৎপিতা৷ বা আমাদের রাজা, 
আর *ড" বিন্দুতে তাহারই চিৎকণা উৎদারিত আমরা মানব। উপলব্ধির 
পারম্পধ্যে সেই চিংস্বরূপ, সেই রাজা অথবা মহাবিশ্বের স্থিতিরেখার সেই 
“কঃ বিন্দু কি মানবের অনধিগম্য ? রবীন্দ্রনাথের সুমধুরনাদিনী অন্তর বীণ! 
সেই কেন্ত্র-কম্পনের বঙ্কার তুলিয়াছে__ 
“অন্তর মাঝে বসি অহরহ 
মুখ হতে তুমি ভাষ। কেড়ে ল, 
মোর কথ লয়ে তুমি কথা কহ 
মিশায়ে আপন সুরে । 
কি বলিতে চাই, সব ভুলে যাই, 
তুমি য! বলাও আমি বলি তাই, 
সঙ্গীত শোতে কুল নাহি পাই__ 
কোথা ভেসে বাই দূরে ।*- চিত্রা 
“আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি 
যুগল প্রেমের শোতে, 
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে 
আমর দুজনে করিয়াছি থেল! 
কোটি প্রেমিকের সাথে 
- বিরহ-বিধুর নয়ন-সলিলে 
মিলন মধুর লাজে ।”-_মানসী 


'উতনর্গ'এ লিখিয়াছেন-_" 
“আজ মনে হয় সকলের মাঝে 
ত্বোমারেই ভালবেসেছি, 
জনতা বাহিয়া চিরদিন ধ'রে 
শুধু তুমি আমি এসেছি।” 

রবীন্দ্রনাথ “জবনস্তৃতি'তে লিখিয়াছেন, “যেমন নীহারিকাকে স্থ্টি ছাড়! 
বলা চলে না, কারণ তাহ! স্থষ্টির একটি সবিশেষ অবস্থার সতাৎ তেমনি কাবোর 
অস্ফুউতাকে উড়াইয়া দিলে সতোরই অপলাপ করা হয়। মানুষের মধো অবস্থা- 
বিশেষে একটা আবেগ আসে, যালা অবাক্ষের বেদনা, যাহা অপরিস্ুটতার 
বাকুলতা। তাহার প্রকাশকে মিথা। বলিব কেমন করিয়া ?” 

| “লয়ুনে তোমারে পায় না! দেখিতে 

রয়েছ নয়নে নয়নে 1 

-__রবীন্নাথের দেই অবাক্কের বেদন। বুঝি হহারই ভিতর বূপ লইয়াছে; 
যেমন, জ্ঞানদাস কান্দিরা গাঠিয়াছিলেন-- 

“হিয়ার পরশ লাগি হিয়া! মোর কান্দে । 
পরাণ পীরিতি লাগি থির নঠি বান্ধে ॥” 

“মোনার তরী'র কবিতাগুলি সম্পর্কে চারু বন্দোপাধায় লিখিয়াছেন, 
“ইহাদের মধ্যে কবির বিশ্বান্থভৃতি ও লৌনারধ্যান্ুভীত প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে । কবি যেন তাহার অন্তরের অফুরন্ত এশ্বধ ঠাহার চলার পথের 
হ'বারে মুঠা মুঠা অশিরহের মতন ছড়াইতে ছড়াইচ্ছে ঠালয়াছেন।” আমাদের 
আলোচনার বিবয় শুধু মাত্র “সোনার তরী" কবিতাটি, কবিতাগুপি লহে। 
এই কবিভাটিতে আমর! শুধু সৌোন্দর্দ্যের অকুরম্ত স্মাবেশই দেখিতেছি না, 
দেখিতেছি বে, কবিতাটির প্রতিটি অক্ষর হইতে যেন একটি করুণ সুর 
উদ্ধগতিপরায়ণ ভইয়া আমাদের চক্ষুর উপর জ্যান্ত মুক্তিতে নাচিয়া লাচিয়া 
ুরিয়া বেড়াইতেছে। কবি লিখিয়াছেন-_ 
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“গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষ!। 
কূলে একা বসে” আছি নাহি ভরসা । 
রাশি রাশি ভারা ভারা 
ধান কাটা হল সারা, 
ভরা নদী ক্ষুর ধারা খর পরশা 
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরঘ! 1” 

__অর্থাৎ মানব জীবনের যাহা-কিছু দুলভি সঞ্চয়, স্সাধু-শিরা, বলিষ্ 
বান ও উবর মন্তিষ্কের যাহা-কিছু সমহ্ন আহরণ, ভাহারই বিলীনপ্রার 
প্রান্তে কৰি বরষার অভ্যাগম দেখিলেন ; তাহার পর তাহার ঘন কল-রোলের 
মাঝারে এক নেয়েকেও দেখিতে পাইয়া কবি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 

"ওগো তুমি কোথা যাও কোন্‌ বিদোশ 
বারেক ভিড়াও তরী কুলেতে এসে" 
যেও বেথা যেতে চা, 
যারে খুসি তারে দাও, 
শ্রধু তুমি নিয়ে যাও ক্ষণিক হেসে 
আমার সোনার ধান কুলেতে এসে"? 

মানবের জীবন-লাটিকার শেষ অন্কে তাহাদের অন্তরতম প্রয়াসের 
সঞ্চয় সমুদয় নেয়ের হীতে সমর্পন করিয়া কবি তাহাদের হইয়া দেই 
নয়েকে বলিলেন, “এখন আমারে লহ করুণা করে।” 

কিন পরক্ষণেই দেখিতে পাইলেন যে, সেই নেয়ের তরা একাম্তপক্ষেই 
ক্ুদ্রকায়; সেথায় মানবের শুদ্ধ আত্মার স্থান হইতে পারে লা। 

“ঠাই নাই, ঠাই নাই! ছোট সে তরী 
আমারি সোনার ধানে গিয়াছে ভরি 
শ্রাবণ গগন ঘিরে, 
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে 
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শূন্য নদীর তীরে রহিচু পড়ি 
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী |” 

“সোনার তরী'র প্রতিপাগ্ঠ বিষয় সম্পর্কে আমরা যাহা বুঝিয়াছি, ত' 
এইরূপ £--ষে দুইটি শক্তি ক্রিয়মানতার সহিত নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকে ধা 
করিয়া রহিয়াছে, তাহার একটির নাম--কাল; অপরটির নাম-_ দয়া, 
কাল--পরিবর্তনশীল ; দয়াল-_শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়, চিরনিত্য । ধান ক. 
সমাপনে এবং ব্রষার আগমনে অর্থাৎ জীবনের শেষ বেলায় কালপুক 
রূপ নেয়ে বখন তাহার সোনার তরী লইয়া! আসিয়া দেখা দেন, তখন মা; 
তাহার জীবনের সমুদয় আহরণ তাহার তরীতে তুলিয়া দেয় এবং একান্ত অনু, 
সহকারে তাহাকেও তুলিয়া লইতে প্রার্থনা করে। কিন্তু স্জ্ঞন-গ্রলয়ের চ্‌ 
নিয়ত-পরিভ্রমণশীল কালের দেবতা তাহাকে গ্রহণ না করিয়া অপবিবর্তল 
ছিতিসম্পন্ন। চির নিতাত্বে বিরাজমান সেই দয়ালপুরুষের কৃগ 
দুষ্টর উপর তাহাকে সমর্পণ করেন। ভাবার্থ এই যে, প্শ্মিন্‌ গত্ব! ন নি বর্ত। 
তত্ধাম পরমং “দিব্যং_-” বলিয়া আমাদের শান্তর বিশ্বশ্থিতির যে স্থান নিগে 
করিয়াছেন ইহলোকের পরপারে মানব ততস্থানেরই যোগাতম অধিবাসী ভওয় 
উপযুক্ত | 

ব্বীন্রনাথ তাহার ক্ষুদ্র কাব্য নাটিকা «আবেদন'এর মহামহিমম 
মহারাণার নিকট ভূতোর প্রার্থনার ভিতর দিয়া সেই দয়াল পুরুষেরই চর 
আপনাকে নিবেদন করিয়া বলিয়াছেন 


“আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর 1” 


(৩) 


রবীন্দ্রনাথ “বাংলা কাব্য পরিচয়" গ্রপ্থের ভূমিকায় পিখিম্বাছেন, “কাব্য 
শিল্প রচনায় বাঙ্গালীর কল্পনাবুন্তির শ্বাভাবিক আকর্ষণ ও. লীলানৈপুণ্য আছে 
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রূপরস সৃষ্টি করিতে মানুষের যে কল্পনাবৃত্তি আনন্দ পায়, বাঙ্গানীর তাহা থে 
পরিমাণে আছে।” কথাটি গতীর সত্য। রবীন্দ্রনাথের জ্যোতিগ্নান অন্তর্দীপ্তিকে 
পুরো ভাগে সংস্থাপিত করিয়া আমাদিগকে মধুস্ুদনের ভাষায় বলিতে হইবে_, 
“রূচিব এ মধুচক্র 'জগ' জন ঘাহে 
আনন্দে করিবে পান স্থধা নিরবধি |” 
এবার ফিরাঁও মোরে+ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কি আপনাকে আপনি 
বলেন নাই ? 
“ওরে তুই 'ওঠ আজি ! আগুন লেগেছে কোথা ? 
কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি জাগাতে জগৎ জনে ?৮% 
বেদান্তের বজনিখোৰ বাণী 
--ণ"ন প্রজয়৷ ধনেন ন চেক্যায়। 
ত্যাগেনৈকেন অমৃত্তত্বমানপ্ঃ 1৮ 
_-সন্তানের দ্বারা নহে, ধনের দ্বারা নহে, বজ্ছের দ্বারা নে, একমাত্র 
ভাগের দ্বারাই অমৃত অভিলন্ধ হইয়া থাকে । এই তাগ আসে বোগ হইতে । 
বমন-_কলিকাতায় সুবুহৎ ব্যবপায় পাতাইয়া তাহাতে যোগ দেওয়া গেল, 
গ্রামের ক্ষুদ্র মুদীখান। দোকানের বন্ধন ত্যাগ করিয়া । কবি গাহিয়াছেন-__ 
“যুক্ত করহে সবার সঙ্গে 
মুক্ত করছে বন্ধ। 
সঞ্চার কর সকল কম্টে 
শীস্ত তোমারই ছন্দ।”--গান 
সবার অর্থাৎ নিখিল বিশ্বাত্মার সহিত সংবোগ প্রাত্যহিক জীবন- 
পরিচালনাতে ও অমৃত বর্ষণ করিয়া থাকে | রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন__ 
"প্রেমে প্রাণে গালে গন্ধে আলোকে পুলকে 
প্লাবিত্ত করিয়া! নিখিল ছালোকে তূলোকে, 


২৩৮ আমরা কোন্‌ পথে £ 


তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া। 
দিকে দিকে আজি টুটিয়৷ সকল বন্ধ 
মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ, 
জীবন উঠিল নিবিড় নুধায় ভরিয়া ॥ প্রাণ 
রবীন্্রনাথ “জীবনস্ৃতি'তে লিখিয়াছেন, প্যে স্থুর অসীম হইতে বাগ 
তইয়া সীমার দিকে আদিতেছে, তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল, তাহা নিয়মে বী। 
আকারে নিদিষ্ট __তাহারই যে প্রতিধ্বনি সীমা হইতে অসীমের দিকে পুন 
ফিরিয়া যাইতেছে, তাহাই সৌন্দর্য, আনন্দ ।৮-_অর্থাৎ পরম পুরুষ হইতে 
নাদধারা সতা ও মঙ্গল্পে নির্থলিত হইয়া নিখিল বিশ্ব স্থজন করিয়া 
তাহাই যখন উল.টিয়া বাধা হইয়া ভাহারই প্রতি অভিসার করে, তখনই । 
প্রাণমহ়ী পদ্মহস্তে সর্বত্র সৌন্দধ্য ও আনন্দ বিতরণ করে। মুলত; সৃষ্টি 
সর্বত্রই এই সৌনদধা ও আনন্দের পরিবেশ | টিরলো বৈ সঃ)” সৃষ্টির কথ 
হইতে সুলে ইহার মাত্রীর ক্রধিক নানতা প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র । 
মৃত্যু যাহা মহাজীবনের একটি পর্যায় বা সংস্থিতি মাত্র, সেখানেও আম 
আমাদের বোধান্ুপাতিকতায় সেই সৌন্দযা ও আনন্দেরই অনুভৃতি লাভ করি 
থাকি । কৰি সত্যোন্তরলাগ দত্তের মহা প্রয়াণে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন_- 
“গেলে সেই বিশ্বচিস্তলোকে, বেথা স্গন্তীর বাজে 
অনন্তের বাঁণ!, বার শব্বহীন সঙ্গীত ধারায় 
ছুটেছে রূপের বন্। গ্রহে সুধো তারায় তারা । 
সেথা ভুমি অগ্রজ আমঘার 1 
যাহা দ্বারা আত্মা সমুন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, আত্মার অনাদি, অবায় অবস 
জানিবার তৃষ্ণা পরিবদ্ধিত হয়, তাহারই নাম কাব্য । কবিকে কখন, 
নীচবোপপরায়ণ হইতে দেখা যায় না। অনন্যসাধারণ চিত্তপ্রাশস্ত্য কবিতেই দৃ 
হয়| বিশ্বজামি হইতে যখন অহং-আমি স্থলিত হইয়া পৃথকৃত্থে সমাপীন হয 
বোধরাজ্য তখনই সন্কীর্ণ হয়, অদ্লানার প্রান্তর চতুর্দিকে সুবিস্তারিত হুইয়! রহ 
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বিলানে অহংআমিকে লইয়া বিদ্রপের জাল রচনা! করতঃ তাহার সন্কৃচিত 
জীবনের ক্ষুদ্রত্বকে ক্রমবদ্ধিত করিতে থাকে । এই বঢ়-বাস্তব, বেড়ায়-ঘের। 
সাস্ত অবস্থাকে সমগ্র হৃদয়-মন দ্বারা অস্বীকার করতঃ উৎক্রমণ করিবার মানসে 
কৰি চলেন, চিন্ত-বলাকার পাথা উড়াইয়, মন-গরুড়ের পৃষ্ঠে চড়িয়া অন্তঃ হইতে 
অন্তলেণকে ক্রমিক ব্যাপ্তির প্রশস্ত রাজপথে, যে পথের বাকে বাঁকে পরম মঙ্গলময় 
দেবতা মাঙ্গল্ঘট পরিস্থাপন করিয়া, সবিতা-সর্যের আলো জালাইয়া তাহার 
চলাকে সহজগত্তিসম্পন্ন করিয়া তোলেন। যাহার জীবনে এই অবস্থার 
ব্যতিক্রম দুরপনেয়রূপে আবিভূতি হয়, কবি হওয়ার সৌভাগ্য তিনি লাভ করিতে 
পারেন না, চিন্তপ্রাশস্তোর প্রকাশ তাহাতে সম্ভব হয় না! 
মহাজীবনের ব্রক্তমাংসময় সংস্থিতির পটভূমিকায় দণ্ডায়মান হইয়া কৰি 

বথন এই চিভ-প্রাশন্তের বোধোদ্দীপন লাভ করেন অর্থৎ একই প্রাণশক্তির 
দ্বৈত অবস্থার শ্বাতন্না অবলপ্ত হইয়া যখন ভাহার বোধকেন্দে এক সত্তারূপে 
দেখা দেয়, তথন নতনের আবাহন গীতিই খরতর ভর! রবীন্দ্রনাথ “কড়ি ও 
কোমলে' লিখিয়াছেন- 

“নহে নহে সেকি হয় 

সংসার জীবনময় 

নাহি এথ। মরণের স্থান 

আয়রে নূতন আয় 

সঙ্গে করে নিয়ে আয় 

তোর সুখ তোর হাদি গান |” 

মনন্গ্রীলতার স্তর-পারম্পধ্য ডিঙ্গাইয়া দয়াউস্ওয়ার্থ লাভ করিলেন, 

প্রজ্ঞার তব, শেলী--প্রেমতব, কীট্স__মৌন্দধান্সূতি, ব্রাউনিং_বোধশক্তির 
তীক্ষতা, টেনিসন-_অতীন্দ্রিয়তন্ব। রবীন্দ্রনাথ যাহা লাভ করিলেন, তাহা 
বাংলার বৈশিষ্ট্যের বূপক প্রতীক একমাত্র তীহাতেই সম্ভব। কবি তাহার 
গোপন ৰীণার তারে বঙ্কার তুলিয়াছেন__ ্‌ 


৪৩ 


আমরা কোন্‌ পথে £ 


«কে তুমি গোপনে চালাইছ মোরে ! 
আমি ঘে তোমারে খুঁজি! 
রাখো কৌতুক নিত্য-নৃতন 
ওগে! কৌতুকময়ী ! 
আমার অর্থ, তোমার তত্ব 
বলে দাও মোরে অয়ি 1-_অন্তর্যযামী 


“পৃজ্জাহীন দিন, সেবাহীন রাত 

কত বার ফিরে গেছে নাখ, 

অর্থাকুন্ুম ঝরে পড়ে গেছে 
বিজন ধিপিনে ফুটি। 

যে স্থুরে বাধিলে বীণার ভার 

লামিয়া নামিয়া গেছে বার বার, 
তোমার রচিত রাগিলী 
আমি কি গাহিতে পারি? 


তোমার কাননে সেচিবারে গিয়া 


ঘুমায়ে পড়েছি ছায়ায় পড়িয়া 
সন্ধ্যা বেলায় নয়ন ভরিয়া 
এনেছি অশ্রু বারি 1?” জীব” দেবত! 
“সেই মধুমুখ, সেই ঘুছ হালি 
সেই সুধাভরা আখি 
চির দিন মোরে হাসাল কাদাল 
চির দিন দিল ফাঁকি ।” --জীবন দেবত। 


“আমার এই দেহখানি তুলে ধরে! 


তোমার এ দেবালয়ের প্রদীপ করো।।” চিত্র 


কাবো রবীন্দ্র পরিচয় ১৪১ 


শীতাঞ্জলি'তে লিখিয়াছেন-- 
“তুমি যদি না দেখা দাও 
করে! আমায় হেলা 
কেমন করে কাটে আমার 
এমন বাদল বেলা |” 
রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতার রূপ-সায়রে ডুব দিরা আনন্দ উন্মাদ কণ্ঠে 
বৈষুব কবিকে প্রশ্ন করিয়াছেন 
“সৃতা করে কহ মোরে হে বেষ্ঞব কবি, 
কোথা তুমি পেয়েছিলে এহ প্রেম ছবি, 
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেম গান 
বিরহ-তাপিত 1”-বৈষ্ঞব কবিতা 
আমরা কি রবীন্দ্রনাথকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারি না? 
চিত্ত বথন ভাবরাজিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তখন "অলীমতা। এবং একটি 
সন্তম্য উভয়ে পরম্পরের স্মকক্ষ--আপন আপন সিংহাসনে পরম্পর মুখোমুখী 
বসে থাকুবার যোগা”-তখন ভাবার ছিন্ন নীরব তম্থাই প্রচগ্ুবূপে অনাহত 
শব্দময় হয়া উঠে, তখন হৃদয়-নায়রে বে তরঙ্গ উঠে, তাহার রূপ, গতি, চলন, 
ছন্দকে ভাষার বন্ধনী পরাইয়া প্রকাশ করিতে হয় না। অর্থাৎ উপলব্ধির 
ক্ষমিকতায় মস্তিষ্কে যে আহরণ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে, তাহার প্রান্তদেশে 
বাক্স্টুরণশীলতা স্তব্ধ হইয়া যা়। তথন মৌনতাই ভয় সন্ভার সব্বশ্রেষ্ঠ 
সমুনদ্ধি এবং একমাত্র দেবতার পক্ষেই হাহা হয় গ্রহণযোগা | 
রবীন্দ্রনাথ সাধনা” কবিতায় পিখিয়াছেন-- 
দেবি! আজি আসিয়াছে অনেক বস্ী শুলাতে গান 
অনেক যন্ত্র আনি। 
আম আনিরাছি, ছিন্নতন্ত্রী নীরব শ্লান 


এই দীন বীণাখানি। 
১৮৮ 


২৪২ আমরা কোন পথে? 


মনে যে গানের আছিল আভা, 
যে তান সাধিতে করেছিননু আশ, 


গহিল না সেই কঠিন প্রয়াস, 
ছি'ডিল তার। 


তুমি যদি এরে লহ কোলে তুণি, 
তোমার শ্রবণে উঠিবে আকুলি, 
সকল অগীত সঙ্গীতগুলি, 
হাদয়াসীনা। 
ছিল যা আশায়, ফুটাবে ভাষার 
ছিপ তন্ী বাণা।” 
চারু বন্দোপাধ্যায় রিবিরশ্মিতে লিখিয়াছেন-“বিশ্ববিধির একটা নিয়ম এই 
বে, বেটা উপস্থিত সেইটাই মনে হয় আপলাতে আপনি পধ্যাপ্তু;) কিন্তু সেটা যে 
বাস্তবিক একট|। সোপান-পরম্পরার অঙ্গ ও অংশ মাত্র, ভাহা আমরা ভুলিয়া বাই । 
ফুল খন ফুটিয়া উঠে, তখন মনে হয় ফুলই যেন গাছের একমাত্র লক্ষা, বেন দে বন- 
লক্ষ্মীর সাধনারচরম ধন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দে ফল ফলাইবার একট। উপলক্ষ মাত্র” 
বাংলার কৃষ্টি-বৈশিষ্টাকে মন্থন করিয়া রবীন্ত্রলাথের যে আবিভাব সমুদ্ভা'দত, 
আমরা তাহাকে কল ফলাইবার উপলক্ষ বপিয়াই মনে করি । 


(৪ ) 

পাতঞ্জল দর্শন বলিয়াছেন, “যোগশ্চিত্ত-বুত্তি নিরাধ: 1 ইহা কোটি- 
অর্ধদ সতোর প্রতীক, কিছুতেই অস্থীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু আসন, 
ুদ্রা, প্রাণায়াম, স্টাস, কুম্তক প্রভৃতি যোগাঙ্গ গ্রপকে বর্তমান সমাজে প্রপিত 
করিবার প্রয়াস করা শ্রেষ্ঠতম বাতুলনা ভিন্ন আর কিছুই হইবে ন।। রবীন্ত্রনাণ 
“ছিন্পপত্র'এ লিখিয়াছেন--“যেই মানুষ চুপ করে, অমনি দেখতে দেখতে নিস্তক্ক 
নক্ষ্রলোক হতে শান্তি নেমে এসে হৃদয় পূর্ণ করে তোলে, সে সভার মধ্যে অনন্ত 
কোটি জ্যোতিষ্ক নীরবে সমাগত, আমি সে সভার এক প্রান্তে স্থান পাই, 


কাবো রবীন্দ্র পরিচয় ২৪৩ 


অস্তিত্ব নামক এক মহাশ্র্ ব্যাপারের মধ্যে ওরা এবং আমি এক আসন পেয়ে 
যাই 1” “একং সদ্‌ বিপ্রা বধ বদন্তি”--বিনি প্রকাশ বৈচিত্র্যে বহু হইলেও 
স্ব্ূপতঃ একক, তিনি আপনাতে আপনি চুপ করিয়াই আছেন। তাহাকে 
লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে ৪ চুপ করিতে হইবে। স্থতরাং দেখা যায়, 
চপ হইয়া যাওয়ার বে কৌশল অর্থাৎ যাহা তাহাতে ঘুক্ত করিয়! দেয়__আসন, 
মুদ্রা, প্রাণায়াম প্রভৃতি তাহারই অঙ্গ-প্রতাঙ্গ বাতীত আর কিছু নহে। বীজ 
যদি আমাদের আয়ন্তাধীনে থাকে, তবে বুক্ষেয় ডালপাল। জন্মাইবার স্বতন্ত্র 
প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করা একেবারেই অনাবশ্তক নহে কি? সুতরাং ইহা 
বলিতেই হইবে বে, আনন্দ-সংঘোগের কৌশল ঠেলিয়া দিয়া বৈরাগ্যের 
চিন্তায় বাপূৃত থাকিলে বৈরাগা আসে না, তাহাতে অস্তিত্ব আরও ক্ষীর 
হইয়াই উঠে। তাই, ব্রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন_- 

“বৈরাগা সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়। 

অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় 

লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বস্থধার 

মুন্তিকার পাত্রথানি ভরি বারস্বার 

তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত 

নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো 

সমস্ত সংসার মোর লক্ষ ব্ভিকায় 

জালায়ে তুলিবে আলো! তোমারি শিখায় 

তোমার মনির মাঁঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার 

রুদ্ধ করি যোগীসন, সে নহে আমার । 

যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্থে, গন্ধে, গালে, 

তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে |” -_নৈবেস্ত 

রবীন্দ্রনাথ তাহার অন্তর দেবতার নিকট যে ভক্তি প্রার্থন! করিয়াছেন, 

তাহাতে তাহাকে তকশিরোমণি বলিতেই সাধ হয়। তিনি লিখিয়াছেল__ 


২৪৪ আমরা কোন্‌ পথে ? 


“যে ভাক্ত তোমারে লয়ে ধৈধ্য নাহি মানে, 

মুহর্তে বিহ্বল হয় নৃহাগীতগানে 

ভাঝোম্মাদ-মত্তরভায়। সেই জ্ঞানহার। 

উদ্ভ্রান্ত উচ্ছল-ফেন ভক্তি মদ-ধার! 

নাহি চাহি, নাথ। দাও ভক্তি শান্ত রস, 

্নিপ্ধ সুধা পূর্ণ করি মঙ্গল কলস 

ংলার-ভবন-দ্বারে । যে তক্তি অমৃত 

সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত, 

নিগুঢ় গম্ভীর, সর্ব কম্মে দিবে বল, 

বার্থ শুভ চেষ্টারেও করিবে সুফল 

আনন্দে কল্যাণে |” _নৈবেগ্ 

রবীন্ত্র প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এই ঘে, ইহা বূপরলগঞ্গমঘ়তার উদ্ধপ্থিত 

অখিল রসামৃত সিন্ধুর মাতাল বাতাসে নিয়িতই আন্দোলিত, কেন্ত্রান্ুসারা 
বেক দ্বার| দীপ্ত ও প্রবৃদ্ধ, ইহার প্রাত্যহিক বৈবঘ্বিকতাও উদ্ধলোকের 
চৈতালী হাওয়ার আনাগোনায় পরিস্পন্দিত। সতা কথাটা হহাহই যে, থে 
জীবন যত মহৎ--জগতের বিচিত্র ধ্বনি অনাহত শব্দে ব্পান্তর লাভ করিয়া 
তাহাতে তত অধিক প্রতিধবনিত, দেবতার নিংভাসন পৃথিবীর জনগণ মাক্াপ্রে 
স্থাপন করিতে আগ্রহআকুল সংবেদনায় তিনি তথ অধিক বা'কুপিত। 
রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিয়াছেন__ | 

“শুধু বৈকুষ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান? 

পুব্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান, 

অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ, মিলন, 

বুন্দাবন গাথা,--এই প্রণয় স্বপন, 

শ্রাবণের শর্ধরীতে কালিন্দীর কূলে, 

চারি চক্ষে চেয়ে দেখা ক্দস্বের মূলে 


কাবো রবান্দর পরিচয় 


সরমে সন্তরমে,--একি শুধু দেবতার! 
এ সঙ্গাত-রদধারা নতে মিটাবার 
দীন মর্ভাবাসী এই নরনারীদের 
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের 
তপ্ত প্রেমতৃবা ?” 
বৈষ্ণব কবিতা 
'এবার কিরাও ঘোরে? কবিতীয় রবীন্ধনাথ যে ভাবে আত্মস্থরূপকে উদ্বাটিত 
করিয়াছেন, তাহা আর্ত-আশ্রয়উদ্ধার ইঞ্টের কথাই আমাদের স্থৃতির ঘণিকোঠায় 
কম্পিত করিয়া ভুলিতেছে | রবান্জুনাথ লিখিয়াছেন-_ 
“অহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে 
নভয়ে ছুটিতে হবে, সতোরে করিয়া ফ্রবতারা ! 
মূরারে না করি শঙ্কা! দর্দিনের অশ্রু ভলধারা 
মন্তাকে পড়িবে ঝরি-ভারি মাঝে বাব অভিনারে 
তার কাছে, জীবন সব্বস্থধন অপিয়াছি ধারে 
জন্ম জন্ম ধরি! কেসে? জানি নাকে! চিনি নাই ভারে, 
সটধু এইটুকু জানি_তারি লাগি রাতিঅন্ধকারে 
চলেছে মানব বাত যুগ হতে ধুগান্তুর পানে, 
বড়ঝঞ্ধা বজপানে, জালায়ে ধরিয়া সাবধানে 
অন্তর প্রদীপথালি 1? 


'আত্ম-জীবশী'তে পগ্ডিত জওহরলাল 
(১) 

রাত্রির তিমির জাল ছিন্ন করিয়া দিকচক্রবালরেখায় উনা দেবী যখন 
হান্ত-প্রদীপ্তি লইয়া যুখাবরণ উন্মোচন করিতেন, আধ্য খবিগণের প্রাণে 
তখন জার আনন্দ ধরিত না| তাভাদের এই বিহবল-করা আনন্দ এবং 
ংবেদনের প্রাচ্য আলঙ্কারিক তাবার ভিতর দিয়া বেদন্ৃক্তে রূপায়িহ 
হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে । বিভাবরীকে প্রচ্ছন্নতায় সমাহিত করিয়া সেই 
উষা থরে বিথরে যে সোনালী সৌন্দর্যা আহরণ করে, তাহাই সুলমাবেশের 
অভ্যন্তর হইতে আলোকরাগদীপ্ ক্যাদেবের অভ্ভাদয় হয়, যাভার কিরণ- 
মাননে প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রাণে নব জীবনের শিহরণ জাগে। 

শতাব্দীর পর শতাবী-__ছুঃথক্লেশ-মপমানের পরিপূর্ণ ডালি সাজাইয়া 
আমাদিগকে উপহার দিয়াছে, আমাদের হানগোরবধ ভাগা লইয়া করণ 
অভিনয় করিয়াছে । কিন্তু উনবিংশ শতাবা পরিব্যাপ্ত আমাদের জাতীয় 
জীবনের রশ্রিচ্ছটাময় উষালোকের অভান্তর হইতে বিংশ শতাবী কি ভারতের 
ভাগ্য-রবিকে প্রকাশমান করিতে সমর্ধ হইবে না? লেই রবির পুষ্টি সরবরাহে 
আমরা কি নব জীবনের স্পন্দন অন্থভব করিতে পারিব না? ভারতীর 
রাষ্ট্রনীতিতে যে সকল জটিল সমস্ত! দেখ দিয়া উ"ষ্ক ভারাক্রান্ত করিয়া 
তুলিয়াছে, তাহার একান্ত স্থপতায় সংলিপ্ত না হইয়া! আমরা ইহা বলিতেছি 
যে, যে বিংশ শতাব্দী আমাদের জাতীয় জীবনের চলন-ভঙ্গিমার মোড় 
দুরাইয়া দিয়াছে, আমাদিগকে আত্মস্থ হওয়ার নিদেশ দিয়াছে, আমাদের মধো 
গণচিন্তপ্রবোধী এক নেতৃমগ্ডলী স্কজন করিয়াছে, সেই বিংশ শতীর্ধী ভারতের 
সর্্বদিক-প্রসারী কল্যাণ ও উন্নয়নে কখনও ব্র্থত! প্র করিবে না, এই 
ভাব স্বতঃ হইয়! উঠিয়াছে আমাদের চিত্তে। 


“হাঙহ্ুজীবন/তে পণ্ডিত জওহরলাল ২৪৭ 


পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আমাদের সেই নেতৃমগ্ডলীর এক প্র 
তেজংশালী নেতা । তাহার কন্মময়ঃ চলংশীল জীবন আমাদের আলোচনার 

জও়রলাল আজন্ম কন্মী, কর্মের সুদঢ় সংস্কার লইয়াই তাহার জন্ম । 
ঠাহার বশানু ক্রমিক আবেষ্টন তাহাকে অত্যন্ঠত কম্মণিল হইতেই প্রেরণা 
দয়াছে। নির্ধাপিতপ্রার মোগল-গৌরবের ধূত্রমলিনতার ভিতরেও সম 
শিরুক্শায়ার রাজা কাউলকে কাশ্মারের পর্বতোপত্যক। হইতে সমতল ভূমি 
দল্লীতে অবতরণ করিতে আমন্থব করিলেন এবং রাজ সরকাব্র হইতে তাহাকে 
গায়ণীর প্রদান কগিলেন। উহা শিঃসন্দেহরূপে সমাট ফারুক্শায়ার কর্তুক 
[াজা। কাউলের কন্ম প্রতিভার প্রতিদান । রাজ। কাউল পণ্ডিত জওহরলালের 
এক উদ্ধতল পূর্বব পুরুব। প্রপিতামহ লক্মীনারায়ণ “মাগল দরবারের আইন 
নচিবের পদে, পিতামহ মোগল সরকারের কতোয়ালের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 
ঠাহারাও ছিলেন উন্নত সংক্কারবাহী, কন্মী। পিতা মতিলালের জীবন-কাছিনী 
একান্ত আধুনিক, সব্বজনবিদিত। 

তাহার গৃহশিক্ষক ফাড়িগ্তাণ্ড টি ব্রকন ছিলেন থিওসফি৪। ক্রক্ল সাহেব 
ঠাহছাকে থিয়সফির রাভো লইয়া অতীক্রিয়তা, অবভারবাদ, অপ্রাককত 
শীবস্ব,। কর্শবাদ,। বৌদ্ধদিগের ধন্মপদ এবং ম্যাডাম কব্রাভাটক্কির 


পুল্তকাবলীর নহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। তখন জগহরলান্র 
বয়স এগার | তের বংসর বয়সে ভাহারহই অনুপ্রেরণায় এবং আনি 
ব্শান্থের দীক্ষা গ্রহণে জওহরলাল থিয়সফিক্যাল সোনাইটির 


সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন। থিওসফি অর্থ_ব্রঙ্গবিদ্ভা অর্থাৎ অজানা, বুহৎ 
শোকের বিরাট রহস্ততন্ধ | চম্ম চক্ষুর সম্মুথে জানার সদর দরজায় দুঃস্থ 
ভারছ আমাদের নিকট যে সাহায্য ও সেবা দাবী করিতেছে, তত্প্রতি 
অবহেল! প্রদর্শন করিয়া অজানায় ডুবাডুবি করিবার মত মনোবৃত্তিসম্পন্ 
জওহরলাল ছিলেন লা, এখনও নহেন। ক্রুকৃূন সাহেবের অন্তত্র গমনের 


২৪৮ আমরা কোন্‌ পথে 


সঙ্গে সঙ্গে তাহার থিওসফি চগ্চায় যে অবসান দেখা দিল, তাভাভে আমর 
ইহাই বুঝি ঘে, তিনি তরুণ বয়স হইতেই মুক্তি বিচার অঞ্গামী, প্রতাঙ্ষবাদা 
উৎসের অনুসন্ধানপ্রিরভ। তাহার ছিল না বা এখনও নাহ, ইহা বলা আমাদে। 
উদ্দেশ্য নহে। উৎস নির্গলিত স্রোতের মূলা বিচারে তিনি বালক বয়স হইতেই 
অভান্ত হইয়া উঠিগ়াছিলেন, ইহাই আমাদের বলিবার উদ্দেত্য। 

হেরো এবং কেম্ত্রিজের শিক্ষা সমাপনাস্তে জওহরলাল যখন তাতে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন তিলক কারারুদ্ধ, চরমপন্থীদল নেততবিতীন, বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় বঙ্গদেশ স্তব্ধ, নরমপন্থীদল মলিমিন্টো শালন তদের 
গতান্্গতিকতায় গা ভাপাইয়া দিয়াছেন | বাকাপুর কথুগ্রসে জওহরলাল 
উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু কর্মের কোন দাপ্ু প্রেরণা তিশি লাভ করিতে 
পারিলেন না । গোথেলের ভারত-ভ তা লমিভিতত যোগদানের আমঃণ পাইলেন 
বটে, কিন্তু উহা তাহার কন্ম-প্রতিভার বিকাশস্থল বলিয়া! বোধ হল না) 
ভারতের আম্ম-নিরন্থধশক্তিকে পুনরাবাহন করিয়। শাশ্বত মহিমায় দীপ্রিনাল 
করিয়া তোলাই বাহার জদয়ের প্রান ও প্রশস্থ আকুতি, হাহাকে ধারণ করিয়। 
বাস্তব কম্ম নিঃশ্সাবে পুষ্ট হইতে পারে, এপ কান প্রতিষ্ঠান বা পারিপার্থিকতা 
তখলও রচিত হয় নাই । কারাবাসের অবদানের পর তিলক হোষরুল-লিগ 
প্রতিষ্ঠিত করিলে ভিনি উহাতে ঘোগ দিলেন বটে, কিন্ত ভবিষ্যতের বহন্তর 
সমাকর্ষণ বোধ তাহার খরতর হইয়াই ব্রঠিল। 'গলাহাবাদ হাহাকোটে 
আইনবাবপায় সুরু করিলেন বটে, কিন্তু তাহা এক অনিচ্ছায় । 

১৯১৮ খুষ্টাব্দে মন্টেগু চেমপঞোর্ড প্লিপো্ট প্রকাশিত হওয়ার পর 
তিৎসম্পর্কে ইতিকত্ব্য নিগ্ধীরণ করিবার জন্ত কংগ্রেসের যে বিশেষ আধিবেশন 
হয়, নরমপন্থীদল তাহা সদলবলে বমনকট করেন । উক্ত রিপো গ্রহণ করিব কি না 
অথবা প্রত্যাখান করিয়া নিজেরাই নিজেদের আত্মগঠন রিপোট প্রস্তত 
করিব কি না, ইহার আলোচনায় অংশ গ্রহণ না করিয়া উহার) 


গণ্ানুগতিকতায় আট্রকাইরা রহিলেন। জওহরলাল তাহাদের প্রশংদা করিতে 


“তা!মু-জীবনী'তে পণ্ডিত জওহরলাল ২৪৯ 


পারিলেন না? চলমানতায় ভাসিয়া চা জওহরলালের তেজোদীপ্ত ন্বভাবের 
একাস্ত পরিপন্থী | 

প্রতিটি ভারভবাপী দেহমনের এশ্বযো, ধনঘানের প্রা স্বাধীন সত্তার 
“র্বাননভ মন্তুকে দখায়মান হইয়া মু নুক্তবারু গ্রহণ করিবে কবে__ইভাই জওহরলাল 
হাবিতেছিলেন, এমনি সময়ে ভারত গভর্ণমেন্টের আইনশালায় বিধিবদ্ধ হইল, 
রস্টলাট আইন | লৌরাষট্র হইতে মহাত্বা গান্ধী শত আইনের প্রতিবাদে ঘোষণা 
করিলেন সভাগ্রহ ও হরভাল। জওহরলাল এ আইনের অমর্যাদা হইতে নিঙ্গতি 
লভের পক্ষে উহাকেই উতক্ষষ্ট পন্থা বলিছা বোধ করিলেন এবং মহাত্াজীর 
সহাগ্রহ-কমিটিতে যোগদানের সঙ্গঘন প্রকাশ করিলেন । সত্যাগ্রতের শীতির 
গতি উহার এই বে অকু্ আত্মলমর্পণত অন্মবো আমরা তাছার গণনেতৃতের 


যে প্রক্ষুরন দেখিতে পাইয়ছি, তাহাই আমাদের চিত্তে ভীহার বাক্তিত্ব সম্পকে 

হাপ লিঘ্াছে বেনী, উপলক্ষটা! আমাদের ভক্ষে বড় হইয়া দেখা দেয় নাই । 
ভালিঘানা ওযালাবগের শোচনায় অভিনয়ের পর মহাত্মা গান্ধী যখন আর 

ক পদ অগ্রনর হইলেন, অ [ঘোবণা করিলেন এবং ভারতবালীর টা 


খন জঞ্হবরলালের 
দগ্যপ্রভাগত, তরুণ ঘবক, বার-এট্ল ভওহরলল মহাজ্মাজীর মঙ্কবাণীর 
পশবাসার ছিধাহীন নাড়ায় 

বাস্তবিকপক্ষেই ভারছের যে রাজনীতি ও কক্মুনীপ্ত পাশ্চতোর অন্ধ, 
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অপরিসীম আনন্দ বোধ করিয়াছিলেন । 


চে 


অন্ভুলরণে প্রবাভিত ভইয়া চলিংতছিল, তাহাকে বিপুল বেছে জগত করিয়া 

পন্থা প্রদর্শন করিলেন, পণ্তিত 
নাতলাল ও দেশবন্ধু চিন্তরপ্জন তথা ভারভবালীকে চলমান গতান্ুগতিকতা ও 
অভীতের পটভ্মিকা হইতে এক অভিনব পরিবঞ্ননীলতায় চালাইয়া লইবার থে 
অভাশ্চধ্য কৌশল ও অদামান্ত ব্যক্তিত্বের প্রভাব প্রদশন করিলেন, তাহ 


সপ 


নচাত্রাভ্ভী ভারহবাসাকে আম্মমুধা হইবার নে 


উপমাহান | নেই উপমাহীন দষ্টাম্ত দ্বার) অনুপ্রাণিত ও উদ্বোধিত ভওয়া বাতীত 


২৫৯ আমরা কোন্‌ পথে ? 
জওহরলালের আর উপায়ান্ততর ছিল না । কিন্তু এস্থলেও আমাদের বক্তবা এই ৭ 
অহিত্দ অসহযোগ মান্দোপনের ভিতর দিয়া আমরা যে মানু জ9হরলালকে লাং 
করিতে পারিয়াছি, তাহ! এ আন্দোলন অপেক্ষ! বড় হইয়াই আমাদের উচ্গ 
দেখা দিয়াছে । 


শিল্পা 


হইয়াছিল, সেই অহিংস বক্ষ উকারীদের সহিত পুপিশের লাঠিপর্কের সংযোগে? 


অবসালে জওহরলাল আপনি আপনাকে প্রশ্ন কারয়াছিলেন, “ইহার শেষ পর্রিণৎ । 
কোথায় ?” 
দি এফ. এগুকুজ “ইপ্থিপেঞ্েন্স দি ইমিডিয়েট লিড নামক পুস্তকে 


লিখিয়ান্ছেন, পঅন্তরলোকের সমুখানহ আম্মমুক্তির একমাত্র পথ? বাতিরেঃ 
দান-দাভবা, অনুগ্রহঘোষণার ভিতর দিয়া আম্মমুক্তি সম্ভবপর নহে ।” 
জওহরলালের নেই প্রশ্ন আমাদের এহ আশ্মমুক্তিরূপ পরিণতিই খু্জির 
বেড়াইতেছে | এইজন্ই বলি বে, ঠাহার কেন্দ্রান্তগশাক্ত প্রতিনিয়তই তাহাকে 
সংবুদ্ধি প্রদান করিতেছে | স্বরাজাদে তিনি ঘোগ দেন নাই, কংগ্রেন গভণমেণ্টের 
সহিত তাহার প্রতাক্ষ সংশ্রব লাই? ভথাপি তিনি কন্দী। বর্ধমান নূগে। 
লামঘ় রাজনাতির উদ্বেও তাহার কন্ষের অবদানের প্রয়োজন আছে । 


এ 
র 


চু 


পণ্ডিত জওহরুলালের “আজ্ভীবনী'তে মহ" গান্ধীর চিন্তা, চলন 
কক্ষের অস্যুজ্জল প্রন্তাব সমধিকরূপে প্রতিফলিত; অথচ তাছাদে 
উভয়েরই অন্তনিতিত ভাবের বাঙলা ঢুহ বিভিজ্ ধারায় প্রবাহিত হইয়া চপলিয়াছে 
'এই নেতৃদ্বয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্টা এবং বসন্ত ও ভাব গ্রহণের বোধভঙ্গীত 
যে পার্থকা রহিয়াছে, তাহারহ ঘর্ধকিঞ্ছিৎ আমরা এই প্রবন্ধে প্রদশন করিব 

১৯১৬ খুষ্টান্দে লক্ষৌ কংগ্রেনে মহাআ্মাজীর সহিত পঙ্িিত জ 9হরলাণে 
প্রথম সাক্ষাৎ হয়। জওহরলাল তথল তাহাকে বাস্তবতা হইতে দৃর্নব 


আ.স্ম-জীবনী'তে পণ্ডিত জওহরলাল ২৫ 


ছে 







নস্পৃহ এবং অ-রাজনৈতিক বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন। সত্যাগ্রহ এবং 
চিংদ অনহযোগ নীতির সক্রিয়ভার প্রয়োগ সম্ভাবনা দেখা লা দেওয়া 
ধান্ত মহাস্বাজীর সহিত জওহরলালের পরিচয় নিবিড় হইয়া উঠে নাই। 
ারতের ঢুখছছশার অপনোদন করে মহাআজীর সত্যাগ্রহ এবং অসহযোগ 
াতিহ যে কালোচিত পন্থা, ইহা পণ্ডিত জওহরলাল সন্বান্ত;ক রণ বিশ্বাস 
রিয়াছিলেন বলিয়। আমরা পৃর্ব প্রবন্ধে ডি! সেই অহিংদ অসহযোগ 
আন্দোলনের আলোক ভারভেবর সন্বত্র প্রতিফলিত হইয়া যখন ভারভবাসীর চিন্তে 
স্বরাড-অজ্জন-আকাঙ্া-মুলে তাভাদের সঙ্কল্লকে ক করিয়া তুলিয়াছিল। 
নেডবুন্দের কারাবাস ৪ লাঞ্ছনা, কেশযয় বিভীবিকার তাঞবতা যখন তাহাদের 
“সহ সঙ্করের আলো নিব্বাপিত করিতে সক্ষম হইতেছিল না, তখন চৌরিচৌরার 
৭গ দুর্ঘটনার পর মহাজ্সাজী এক ফুতকারে তাহ! একেবারে নির্বাপিত করিয়া 
|দঃলন। কারাগুতের লিঙ্জনতায় বলিয়া জওহরলাল তাহাতে চিন্তবৈকলা 
বোধ কগিলেন। ভারতের মত সুবিশাল দেশে অহিংদ আন্দোলনে যদি 
এজন্ট, গ্াভোকেটিয়ারের প্ররোচনায় বা অপর কোন অবাঞ্চনীয় কারণে 
গান-বিশেষে হিংসার নগ্নতা প্রকটিত হয় এবং তাহার জন্ত গতিশীল 
আন্দোলনকে নিস্তন্ধ করিয়া দিতে হয়, তবে আমাদের উন্দেম্ত সিদ্ধি কি 
কর্লোকের ছুলভ বস্থ হইথা থাকিবে না ?-এই ভাবই তখন জওহরলালের 
চি তীর হইয়া দেখা দিয়াছিল। জণ্ুহবলাল লিখিয়াছেন। গান, 
বিশেষের হিংসাত্বক কারোর প্রতিফল যদি ইচাই ভয়, তবে অহিংদ সংগ্রামের 
মুলগত দশন ও কলাকৌশলে নিশ্চয়ই অপুর্ণত। আছে বলিয়া স্বীবার করিতে 
চইবে। অগ্রবর্তী হইয়া চলিবার পূর্বে আমাদের তিন সস্্ লক্ষ লোক 
এবং ভাভার অংশ-বিশেষকে কি অভিংস সংগ্রামের তকে ও ব্যবহারিকান্ে 
নিশিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে 2? 

পরবতী কালে ১৯৯১৪ খুষ্টান্ধে আলীপুর কারাগ্রহে অবস্থান কালে 
জওহরলাল যখন শুনিতে পাইলেন, মহাত্বাভী কোনও নেত-বিশেষের অ-সত্তাগ্রহী 


২৫২ আমরা কোন পথে £ 
জনোচিত আচরণে ক্ষুন্ধ হইয়া অসহযোগ আন্দোলন পুনরায় স্থগিত করি 


এ দা 


দিয়াছেন (বদিও সেই সময়ে আন্দোলনের সর্রিয়তা মন্দীড়াত অবস্থায়ঃ ছিল 


২৯ 


তখনও পণ্ডিত জওহরলাল অন্রান্ত মানপিক ধিপধায় বোধ করিয়া এই প্রক 


ছু 


ভাবিয়াছিলেন। “মহাআ্াজীর উদ্দেখ্ কি? অনেক বত্পরের ঘন 
সহবাসের ফলেও তাহার রাজনৈতিক উদ্দেশ্র আম শ্বচ্ছ রকমে বুঝি 
পারিলাষ না| মভাআভী নিজেও তাহা স্পট ত: ট পারিতেছেন কি 
_এহতসম্পর্ে আমার লন্দেহ আছে ।? 
জওহরলাল “আতুজাবশার অভ্টত লিখিযাতেল। হা গ্রাজার চলল 

চবিতে এমন একটা অজ্ঞাত শক্তি প্রন্পু আছে, যাহ চৌপদ বহসরে 
ঘনিপ্ততাতেও আমি বুঝিতে পারিলাম না বলিয়া শঙ্কাতান্ত | গাঙ্ধীজী শিজে 
মধোও এই অন্তত শক্তির বিছমালিত স্বাকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছে 
থেঃ তিনি নিতজে সেই শর্জ্রিকে বহন করিতিছেন নাও সেই শক্ত তাহাতে 


বহন করিয়া চাললা করিতেছে এব উঠা যে টাহাকে বোন বঠন্যালেগ। 


উপর যে কংগ্রুস সোপ ভিত্তি জগ্রাগত 


রঃ 


1:15 


ভয়া বাহার শাধা-প্রশারী লিক্মাণ করিয়াছে, ভাঙা কান কালেই ভঙ্গি 


বস্ক নহে । স্বরাজ বা ্বধানতা অভিলন্ধ টংও ইহা হাভার কন্মময়। 
লইয়া বিদ্ধমান থাকিবে মহাআজার চিন্তাধারার এভ অভিনব ভহরিলালে 
লে এক নিহ্বয মাতেরহ সষ্টি করিয়াছিল । 

১৯৭৯ খুষ্টান্দে মহাজ্মাজী লিখিঘাছিলেন, বিগত পঞ্চাশ বতনরে ভার তবা, 
ঘৃহা-কিছু শিক্ষা করিয়াছে? তাহা ভুলিয়া যাগয়ার ভিতরেই ভাহাদের 
নিঠিত। বন্বগুণে পুিবীর সংঙ্কার সাধনের প্রয়ান পাওয়া আর অসন্থ 
সাধনে আভ্রনিহেগ করা একই কথা বলিঘা মনে করিতে হইবে |” 
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জওহরলাল মহাআ্মাজীর এই অভিমতকে ত্রঘপূর্ণ এবং অনিষ্টকর বনিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন । 

জীবনপথে দুঃখ-দারিহোর অভিনন্দন মহাম্াজীর কাম্য, জওহরলালের 
নহে । জনগণের পাপাচারের ফলে ভুমিকম্প এবং তত্তলা গ্রাক্কতিক বিপর্যায়ের 
উদ্ব ভয়, ইহ! মহাত্মাজার অভিমত, জদঠরলাপের লহে | পাপ ঝ পাতিভোর 
বন্ধন হইতে মুক্তিলাভই মানবের স্বাধানতা, মহাআ্বাজী ইহা স্বাকার করেন, 
দওহরুলাল করেন না। মহাম্মাজা বাক্তির আত্মিক উন্নয়ন দ্বারা তাহার বাহ 


পাণরপারশ্থিক অবস্থার উন্নতি বিধান করিব!র অভিলাবা, জওহরলাল তাহা সম্ভবপর 


ধলিয়। বিবেচনা করেন লা মহ আজ! জমিদার এবং তাপুকদারশ্রেণাকে 
প্রজাসাধারণের স্বার্থের অছিস্বরূপ গঠন করিতে ইচ্ছা করেন। জওহরলাল 
ভাহাও সম্ভবপর কাধা বলিয়া মনে করেন লা। 


'অহিংসা সম্পকে মহাশ্রাজী নানা প্রকারেই বাধা! করিয়াছেন | তি 
দম্পকে জওহরলাল লিখিঘাছেন, চিংনা আমার স্বভাবের বিরোধা বসু হহলেও 
[মি হিংসায় গুণ । জানায় বা অঙগানায় আম অপরকে পাড়ন করিতে চেষ্টা 
রিয়া থাকি । কিন্তু মহাগ্রাজাও অতাধিকরূপে লোকের মাননিক পীড়ন 
ক্যা থাকেন | মহাজ্বাজীর অহিংসার ভিতরে অপরকে বাধা করিবার ভাব 
এভ্শাটুকপেহ বিগ্ুমান, হবি তাহা অভাবিক সুনস্কৃতরূপে প্রয়োগ করা 


অসহযোগ আন্দোশনে মোলবী এবং স্বামিবন্দ যোগ দিয়া এবং মহাম্মাজী 
*₹ আন্দোলনকে রামরাজা প্রতিভার দোপান বলিয়া ঘোষণা করিয়া উহার 
বহিরঙ্গে ধন্মের যে ছাপ প্রদান করির ছিলেন, জওইরলালের তাহা রুচিস্ম্ 
হয় নাহ, যদিও তিনি পিখিয়াছেনত ণন্ধের বৃহত্তর বোধ হইতে রাজনীতিকে 
ধম্মভাবাপর্ন করিয়া তুলিবার ভাব অতীব সুন্দর ।” 

মহাত্মাজী আপনাকে একজন ডেমোক্রেট বলিয়া ঘোষণা করেল, কিন্ত 
জওহরলাল লিখিয়!ছেন, “আপন অভিলান ক্রমে কাধাসাধনের বিদ্ব উপস্থিত হইলে 
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গান্ধীজী ডেমোক্রেনীর বিধানাবলীকে কদাচিৎ মর্যাদা দান করেন |” গান্থী 
বলেন, জোর করিয়। ডেমোক্রেসী গঠন করা! যায় না, বাহাবস্তর উপর উট 
নির্ভরশীল নহে । ইহা একান্তপক্ষেই অন্তরের বস্ব। এই তত্ব জওহরলাবে 
লিকট ছর্বোধা। ১৯২২ খুষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ম্াাকডোনাল্ড এওয়াের ধা; 
বিশেবের পরিবর্তন সাধনের জন্ত মহাত্মাজী খন আমরণ উপবামের সঃ 
ঘোষণা করিলেন, জওহরলাল ভাবিলেন, ইহা দ্বারা কি উক্ত এওয়ার্ডকে স্বীরু 
দান করা ভইল না? তিনি লিখিয়াছেন, “ধনম্মানুষিক্ত বোধভঙ্গী লইরা রাভনৈতি 
প্রশ্নে মাগমন করায় এবং ততৎবিবয় সম্পকে মুছমুছুঃ ঈশ্বরের নাম উল্লেখ কর 
আমি মহায্মাভীর প্রতি রাগান্থিত ভইয়। উঠিলাম। মহাজআ্বাজা এইবূপঞ বি 
ইচ্ছা করেন বলিয়া বুঝা যাইতেছে যে, ঈশ্বরই তীহর উপবাসের ভারিখ ধা 
করিয়া দিয়াছেন! কি ভয়ানক কথা 1 

গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন সংবাদ ঘোষণার পর দিল্লীতে সব্বদঃ 
সম্মেলনের সিদ্ধান্তে জওহরলাল একমত হইতে না পারিয়া উক্ত সম্মেলন কতু 
প্রদত্ত বিবৃতিতে (সুভাষ বাবু বাতীত মহাজ্মা গান্ধী এবং আরও কয়েকং 
কংগ্রেস নেতা যাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন ) স্বাক্ষর করিতে অন্বকৃত হইবে 
এবং লাহোর কংগ্রেলের সভাপতির পদ ত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করি 
হাতাজীর লিকট এক পত্র লিখিলেন । কিন্তু মাআ্াভীর উত্তর পাওয়ার ' 
উনার সকল বিরুদ্ধ ভাবই প্রশমিত হয় । পরব্ফ্ীকালের গান্ধী-আরুই 
পাক্টের ধারা-বিশেধেও যহাত্মাজার সহিত তী্'ও প্রবল মতানৈক্য ছি 
বদিও তিনি কাধাতঃ মহাআজীর অভিমতকেই অনুসরণ করিয়াছিলেন । 

মহাত্ম! গান্ধী এবং পণ্ডিত জওহরলাঙের চিন্তাধারায় সুদারুণ পার্থকা থা 
সক বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া আমর! ইহ! দেখিতেছি যে, মহাজ্মা 
সচ্ছন্দ প্রয়াসেই পণ্ডিহজীকে আপন ব্যক্তিত্ব দ্বারা সমাকর্ষণ কর 
জাতীয় জীবন-পথের এক বিশেষ লক্ষো পরিচালিত করিয়া লঃ 
বাইতেছেন | 


পৃ 
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(৩) 

বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে গভর্ণমেণ্টের সহিত বঙ্গীয় জনসাধারণের যে প্রাদেশিক 
নঘর্ষ ঘটে, তাহাই অহিংসার ভিত্তিতে সর্বভারতীয় রূপ লইয়া পরবর্তীকালে 
দেখ! দেয়, স্বরাজ আন্দোলনে ।  শ্বরাজ-অর্জন-প্রয়াস-মূলে পণ্ডিত ভওহরলাল 
পোনঃপুনিক কারাবাসের ভিতর দিয়া বে আত্মনিগ্রহ বরণ করিয়াছিলেন, এই 
গবন্ধে আমরা তাহারই বর্ণনা প্রদ্ধান করিব। 

আসমুদ্র ভারতের আনুমানিক ৩০ ভাজার নবনারীর কারাবরণের পর' 
১৯২১ খৃষ্টানদের ডিসেম্বর মাসে সংঘুক্ত প্রদেশের প্রাদেশিক কংগ্রেন কমিটির সমুদয় 
নদস্ত সদলব্লে ধৃত হন জওহরলাল ₹ত হইয়া লক্ষৌ ক্তেলে প্রেরিত হন । 
পরবন্তী মাঞ্চ মাসে মুক্তি পাইয়া পুনরায় তিনি এপ্রিল মাসে ধৃত হন এবং লক্ষষৌ 
(জলেই তাহাকে প্রেরণ করা ভয়। লক্ষৌ জেলের একটি শোচনীর বাপার 
সবক জওহরলাল এইরূপ লিখিয়াছেন যে, জেলের নিয়ন ভঙ্গের অপরাধে আজাদ, 
নামক ১৫১৬ বংসরের একটি বালককে বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল এবং প্রতি 
বেত্রাথানে বালক মাস! গান্ধীর নামে জয়ধ্বনি করিরাছিল। বালকের নিবেদিত 
বেদনা-বার্তী মথাস্থানে পৌছাইয়াছিল কি লা, তাহা জওহরলালের চিন্তাধারায় স্থান, 

ভ করে লাই বটে, কিন্তু শাস্তি প্রয়োগের উ বর্ধর প্রথায় তিনি অতি মাত্রায় 
বিচলিত ভইয়াছিলেন। ১৭২৩ খুষ্টাকজের জানুয়ারী মাসে জওহরলাল লক্ষৌ জেল 
তে মুক্তি লা্ভ করেন। মুক্তি লাভের পর বিশুদ্ধ বাধ, উন্ুক্ত প্রান্তর, সচল 
জনতা এবং সহকন্মিগণের সহিত সাক্ষাৎকার তাহার অন্তরে আনন্দ উন্মাদনার 
সধণর করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই; কেননা, তখন কাউন্সিল 
প্রবেশ লইয়া! দুই দল কংগ্রেসসেবীর মধ্যে ছন্দ বাধিয়া শিয়াছিল । 

১৯২১-২২ খুষ্টান্দে যে আন্দোলন চৌর্রিচৌরার দুর্ঘটনার জন্ত স্থগিত রাখা 
হইয়াছিল, তাহাই পুনরায় সক্রিয় ভইয়া উঠিবার লক্ষণ দেখা দিল ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে! 
গান্ধীভী আশ্বাস দিলেন ষে, হিংসার তাৰ আনোলনের সামগ্রাকে ম্পর্শ না 
করিলে উহ্াকে চলমান অবস্থায়ই রাখা হইবে! তদবঙ্থার ভিতরেই লবণ, 
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আইন ভঙ্গের অপরাধে ভজওহরলালের কারাবাদের আদেশ হয়ত ১৯৩, 
খুষ্টাবের এপ্রিল মাসে । এবার তিনি নাইনী জেলে স্থান পাইলেন। জওহরলাং 
লিখিরাছেন, “নাইনী জেলের নৈশ পাহারাওয়ালাগণ পারম্পরিক হীকাহাকি 
গুলিকে নিরর৫থকবূপে প্রলম্বিত করিয়া এবং বন্দাগণনার সংখা শিদ্দেশক ধ্বশিবে 
'অনাবশ্তকবূপে উচ্চ এবং ককশ করিয়া তুলিয়া রাত্রির প্রশান্ত আবহাওরাণে 
একান্তরূপে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া! ভুলিত; তছুপরি পরিদর্শক মহাশয়গণ উহ্চাে 
আরও বিচিত্র রকমের পরিদশনের প্রমাণ-প্রদানোপধোগী চাঙৎকার সংযো" 
করিয়। বন্দীনিবানকে এমনি একটা পধায়ে রূপান্তরিত করিম তুলি তেল, মে 
হইত, যেন আমি এক ঘন-নিবিড় জঙ্গলের প্রান সামায় বাস করিতেছি এব 
গৃভপালিত পশুগণ বন্ত শক্রর মুখবাদান ভইতে রক্ষা পাহবার ভন্ত সঘ 


চাৎকার করিতেছে; কখনও ব! মনে ভহতি, লাইনা জেলখানাহই যেন একট 


বাস্তব অরণ্য এবং অরণ্যের হিংস্র পশুগণ শিল্তকূ রাত্রির বির্স্তালাপের অপু 
স্থ বরুন আস্বাদন করিতেছে ।” 
এই বর্ণনার স্ুলভাই লক্ষ্য করিবার বির লে) বর্ণনার অন্তরাত 
রূলালের মানসিক পীড়নের বে কাহিনা আহ্মগোগল করিয়া রহিয়াছে 


তাহাই গুঢ়ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় । 

১১ই অক্টোবর পগুত জওহরলাল নাইনা জেল হইতে মুক্তি লা 
করেন। কিন্ত অনহযোগ আন্দোলন তথন ইভরব ছ'ন্দ প্রবাহিত ভইতেছি 
বলিয়া এবং লর্ড আকরুহনের দরবারে সাপ্রদ্জয়া ররর শাপ্তিদোতা নিক্ষ 
হইয়াছিল বলিয়া জওহরলাল খুব (বেশা দিন কারাগারের বাহিরে থাকি; 
পারিবেন-এবপ বোধ করিলেন না। প্রক ভপক্ষেও তাহাই হইল । আট দি 
পর তিনি ২ বংসর ৫ মাসের জন্য পুনরায় লাইনা জেলে ফিরিয়। গেলেন 
ডিসেম্বর মাসে সংসুক্র প্রদেশের কতিপয় জেলে রাজনৈতিক বন্দাদিগকে বেত্রাঘা 
এণ্ড প্রদান করা হয় । এই সংবাদে জওহরলালের চিত্তের শান্ত ভাব একেবা! 
বিনষ্ট হইল। তিনি অপর তিনজন সহকর্মীর সহযোগে গভর্ণমেন্টের নিব 


“আম্-জীবন।'তে পণ্ডিত জওহরলাল ২৫৭ 


এই বব্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করিলেন । তাহার কোন উত্তর 
না পাইয়া তাহারা ৭২ ঘণ্ট। উপবাস করিয়া কার্যত; গভর্ণমেন্টের নৃশংস 
আচরণের প্রতিবাদ জানাইলেন। পূর্ণদগ্ু-ভোগের কয়েক ঘণ্টা পূর্বে 
. পণ্ডিত মতিলালের পীড়া বশত; ) তিনি নাইনী জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন। 

পরবন্তী গ্রেক তার ১৯৩১ খুষ্টান্দের ২৬শা ডিসেম্বর । ৪ঠ| জানুয়ারী তারিখে 
নাইনী জেলে নবগঠিত ইউ পি অষ্িন্তান্স অনুলারে তাহার বিচার হয়। 
বিচারের ফল ছুই বৎসর কারাবাসের দণ্ড। তথন লর্ড উইলিংডন অত্যন্ত 
কঠোর হস্তে ভারত শাসন করিতেছিলেন। ৬ সপ্তাহ পর নাইনী জেল হইতে 
বেরিলি জেলে, তাহার ৪ মাস পর তাহাকে দেরাদুন জেলে স্থানান্তরিত কর! 
হয়। তখন রঞ্জিত পণ্ডিত এলাহাবাদ জেলে । স্বর্ূপরাণী নেহরু এবং কমলা 
রঞ্রিতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়! অপযানিত হওয়ার ফলে জওহরলাল 
দেরাছুন জেলে বাহিরের কাহারও সঠিত দেখা-াক্ষাৎ করা একেবারে বন্ধ 
করিয়া দিলেন। ১৯৩৩ খৃষ্টানদের ২৩শা আগষ্ট তিনি পুনরায় নাইনী জেলে 
স্থানান্তরিত হইলেন। 

সেই সময়ে কংগ্রেন বেআইনী বলিয়া ঘোধিত। মহাত্মাজী মুক্ত বটে, 
কিন্ত তিনি হরিজন উন্নয়নে ব্রহী। জাতীয় উন্নয়নের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশই 
হরিজন উন্নয়ন, এই দৃষ্টিভঙ্গীতে জওহরলাল হরিজন আন্দোলনের স্বাতন্ধ্য কাধ্যতঃ 
দ্বীকার করেন নাই, এক্ষণেও করেন না। ম্থৃতরাং নাইনী হইতে কারামুক্তি 
পাইলেও তখনও যে তাহার মন্তকে পুনঃ গ্রেফতারের সম্ভাবনা ঝুলিতেছিল, 
তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। 

১৯৩৪ খুষ্টান্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী ; অস্তকরুণ রবির সোনালী রশ্মি মেঘের 
কোলে, গাছের মাথায়, দালানের চুড়ায়; . জওহরলাল এলাহাবাদের নিজ 
তৰনে চা! পানে রত। এমনি সময়ে তথায় পুলিশ স্থপারের আবিভাব। 
জওহরলাল দণ্ডায়মান হইয়। তাহাকে অভিনন্দন জানাইলেন এবং বণিলেন, 
“আমি আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছি” পুলিশ স্থপার বিনম্র 

১৭- 


২৫৮ আমরা কোন্‌ পথে ? 

ভাবে তাহাকে কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্টেটের স্থাক্ষরসূ্ণ 
গ্রেফতারী পরওয়ানা দর্শাইলেন। অপরাধ-_কিছুদিন পূর্বে প্রদ্ত কলিকাতা- 
বক্তৃতা দ্বারা তিনি জনসাধারণের শান্তি ভঙ্গ করিয়াছেন ।  ১৬ই ফেব্রুরারী 
কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেম্পি কোটে তাভার ছুই বংদরের কারাদণ্ডের 
আদেশ হইল। জওহরলাল আলীপুর জেলখানায় প্রবেশ করিলেন । ৭ই মে 
তাহাকে আলীপুর হইতে দেরাছুন জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। ১১ই আগষ্ট 
তাহাকে পীড়িত কমলাকে দেখিবার জন্য এলাভাবাদে আনয়ন করা হয়। 
তাহার ১১ দিন পর তাহাকে নাইনী জেলে, তৎপর আলমোরা জেলে প্রেরণ করা 
হয়। অসহযোগ আন্দোলনে আলমোরার কারাবাসই পণ্ডিত ভগ্ুচরলালের 
সর্ধশেষ কারাবাস । পৃথিবীর প্রথর-ব্যক্তিতশালীবূপে গণনীর মানবমণ্ডলার 
অন্তরুক্ত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর উচ্চ প্রেরণাদীপু জীবনের নানাধিক আট 
বসর অভিবাভিত হইয়াছে, ভারতীয় কারাপ্রাটীরের নিম্মঘ আবহাওয়া 
কারাকর্ঠপক্ষের বিরুদ্ধে তাহার কোনপ্রকার বাক্তিগত অভিযোগ নাই। 
কিন্ত ভারতবালীর স্বরাজ-অক্জন-প্রয়াস-মূলে কারাগৃহসমহের সহিত তাহার 
প্রতাক্ষ সংযোগ সময়ের এক সকরুণ, খণ্ড পরিণতিই বটে 


(৪ ) 


পণ্ডিত জওহরলাল নেহব্রর “আত্মজীবনী” সমাজে এনা সম্পকিত বর্ধমান 
সর্বশেষ গ্রাবন্ধে আমরা তীহার বাক্তিত্ববিকাশ-সুলে “ষ্টপাত করিবার প্রয়াস 
পাইব। 

জওহরলালের বালা শিক্ষক খিয়সক বিদ্যাগ্ুসপ্ধিৎস্থ এফ টি ক্রকৃস তাহাকে 
খিয়সফি চচ্চার সমারৃষ্ট করিয়। রাখিতে না পারিলেও তাহার বছ্সের তারুণ্য 
যে একটা বুচতের বোধ উপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা! তিনি সকৃতজ্ঞ- 
ভাবেই স্বীকার করিয়াছেন। তাহার বালা বয়সে রুষ-জাপান বুদ্ধ এবং 
বোয়ার ঘুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। সেই যুদ্ধ তাহার বালক মনকে যুদ্ধরত হুর্ববল, 


“আন্বাজীবনা'তে পণ্ডিত জওহরলাল ২৫৯ 


পক্ষদ্বয়ের প্রতিই সহানুভূতিপরায়ণ করিয়া! তুলিয়া আর্ত ও গীড়িতের প্রতি 
সমবেদনা জ্ঞাপন করিবার একটা মানসিক ভাব তাহার চরিত্রে গ্রথিত 
করিয়া দিয়াছিল | 

১৫ বৎসর বয়মে ভগহরলাল ইত্লগ্ডে গমন করেন। হোরোতে 
পাঠরত অবস্থায় তাহার সহপাঠী ইংরাজ বালকদের সম্বন্ধে তিনি এক বার 
পিতাকে পিখিয়াছিলেন যে, তাহাদের সাপারণ বোধশক্তি মোটেই প্রখর 
নতে, তাহারা শুধু খেলার কথাই চিন্তাকর্ষকভাবে আলোচনা করিতে পারে। 
তাত! হইতে আমরা ইহাই বুঝি যে, জওহরলালের সহপাঠিগণও তাহাকে 
স্মতন্ব উপাদানে চরিত্রগঠন করিবার অবকাশ দিয়াছিলেন। ১৯০৫ খুষ্টাব্দে 
পালণমেন্টের যে সাধারণ নির্বাচন হর, উহা জওদরলালকে অতাধিকরূপে 
আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাহার স্কুলের শিক্ষক ছাত্রদিগকে নূতন গভর্ণমেণ্ট 
সম্বন্ধে কে কত দুর জানে জিজ্ঞাসা করায় জওহরলাল তদানীন্তন ক্যাম্পবেল- 
বানারম্যান্ল মন্ত্িনভার সদনাবুন্দের নামের তালিকা সহ সর্বাপেক্ষা অধিক 
সংবাদ জানাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পালামেন্টের উক্জ নিব্বাচনই 
পর্ধপ্রথম তাহাকে রাষ্তন্ব সন্বন্ধীয় জ্ঞানে অনুসন্ধিংস্থ করিয়া তুলিতে 
লাহাবা করে। ১৯১৯ খুষ্টাব্ষে তিনি একবার আয়লগ্ডে গমন করিয়াছিলেন । 
আমরা বলিব, আয়লগ্ডের জাতীয় আন্দোলন তাহার তরুণ মনকে 
প্রভাবান্বিত করিয়। তাহার চরিত্রে আত্মনংগঠনশক্তির বীজ উপ্ত 
করিয়াছিল । 

ইংলগ্ডে অবস্থান কালেই লাজপত বায় এবং অজিত সিংহের বহিষ্কার, 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, বয়কট, মহারাষ্ট্রে তিলকের রাজনৈতিক কাধ্য-কলাপ ইত্যাদি 
তাহাকে ভাবকেন্ত্রমুবী করিয়া তুলিতে সাহায্য করে; তাহারই ফলে জাতীস্ 
জীবনসংগ্রীমে সংঘাতশৃন্ত ও নিছন্দি হইয়া কাল যাপন করিবার আকাঙ্! তাহার 
হাস পাইতে থাকে, “এক্্র,মিজম্‌* বা গতান্ুগতিকতাবর্জিত ভাব তাহার ক্রমেই 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে । আধুনিক যুগের জ্ঞানবিজ্ঞানের কর্দগুঞ্জনময় ইংলতীম্ব 


২৬০ আমরা কোন্‌ পথে ? 


ভূমি জীবন-পরিচালনার নব ছুষ্টি-ভঙ্গীতে সমৃদ্ধ করিয়! ত্টাাকে নূতন 
ছন্দে আন্দোলিত করিতে প্রভূত পরিমাণেই সহায়তা করিয়াছে। 

১৯১২ খুষ্টাব্ধে ইংলওড হইতে ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া পেই বৎসরেই 
ডেলিগেট হিসাবে তিনি সর্বপ্রথম বাকিপুর কত্গ্রসে যোগদান করেন। 
সেই কংগ্রেদের প্রাণপুরুষ গোখেলের অনন্ঠসাধারণ প্রতিভা ও বাক্তিত্ব ঠাাকে 
অত্যধিকরূপে আকৃ্ করিয়াছিল । মহাত্মা গান্ধী প্রবপ্তিত দক্ষিণ আফিকার 
আন্দোলন ভারতে যে প্রতিক্রিয়ার স্যষ্টি করিয়াছিল, তাহা ভজওরলালাকে 
ভারতের কলাণ-চিন্তায় আত্মগ্ত হওয়ারই শিক্ষা দেয়। 

এফ টি ক্রকস, অস্কার ওয়াইল্য, ওয়াল্টার পেটার, বার্ণার্ড শ প্রতি 
পাশ্চাত্য মনীষিবুন্দ এবং পিতা! মঠিলাল, আনি বেশান্ত, তিলক, গোখেল, 
মদনমোহন মালব্য প্রনৃতি প্রাচা মনীদিবন্দের বাক্রিত্বের পৰিবেষ্টনে ভাহার 
ব্যক্তিত্বের যে সহজাত সংস্কার 'পোধণ-উদ্ধাপনা লাভ করে, তাহাই ক্রমে 
ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহাআ। গান্ধীর আবিভাবের পর তাভারই 
বাক্তিত্বের পোষণ-ছায়া় আশ্রয় লাভ করে। মহাম্বাজী তাহার যে অভিংদ- 
নীতিকে মৌলিক মতবাদ আখথায় ভূষিত করিয়াছেন, সেই অভিংল নীতিকে 
সাময়িক সমশ্া সমাধানের একটা কৌশল হিদাবে গ্রহণ করিয়া পঙ্িত 
জওহরলাল আপন বৈশিষ্টান্ুপাঠিক ভাবে অহাম্াজীর বাক্তিত্ব হইতে বে 
পরিপুষ্টি গ্রহণ করিতেছেন, ভারতবর্ষ তাহার পরিণ“ £ ভাবরাঙ্গের কোন্‌ 
উন্নত লোকে অবলোকন করিবে, ভাত! ভব্ষ্যতেগ কথাই বটে! 

১৯২৫ খুষ্টাব্দের প্রথমভাগে জওহরলাল ইউরোপ ভ্রমণে গমন করেন। 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মনীষিবুন্দের সহিত পৃথিবীর নানা সমশ্। লইয়া তাহার 
আলোচনা হয়। ১৯২৭ খৃষ্ঠাবের ফেকুয়ারী মাসে জর্জ লান্সবারীর 'অধিনায়কতায় 
ক্রসেল্ন নগরীতে নির্যাতিত জাতি-সমুহ্গের যে সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে 
তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যোগদান করেন এবং প্রতাক্ষতাবে 
তাহার সহিত বুক্ত হন। পরবত্তী নভেম্বর মাসে তিনি মোভিয়েট গভর্ণঘেণ্টের 
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'আত্মজীবনীতে পণ্ডিত জওহরলাল ২৬১ 


দশম বাধিকী প্রতিষ্ঠার উৎমবেও যোগদান করিয়াছিলেন। সমগ্র পৃথিবীন্র 
সমন্তার মহিত তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় জওহরলানণকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিপম্পন্ন 
করিয়া তুলিতে সাহাধা করিয়াছে । . 
বংশানুক্রমিক বে ধন্ম-সংস্কারের প্রেরণা পণ্ডিত জওহরলালকে 
পরিপালিত ও পরিবদ্ধিত করিয়াছে, সেই ধর্শ-সংস্কার ভারতীয় বৈশিষ্ট্যে শোভমান 
হইলেও তৎবৈশিষ্টা ভুলিয়া! গিয়া এক্ষণে আমরা ধর্শকে পোধাক-পরিচ্ছদ ও 
বহস্তমঘ্ধ আচরণের ভিতর দিয়া বুঝিবারই প্রয়াস করিতেছি। যে ধর্মবোধ 
কওহরলালের বাক্তিত্বকে গঠন করিয়া ক্রমবিকাশমানতার ভিতরে চালনা 
করিতেছে, তংসম্পকে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারমন্ম এই যে, ধর্ম 
ভাহাই যাহা মানুষের আভান্ুরিক ও বাহ্িক উন্নতি বিধান করিয়া তাহাকে 
বন্ধনশীলতায় প্রতিষ্ঠিত করে। বাহকে অবচেলা করিয়া অন্তরকে যেরূপ 
উত্প্রগতিপন্ন করিয়া তোলা যায় নাঃ সেইরূপ অন্তরকে অগ্রাহ্া করিয়। বাহের 
পরিপুষ্টি বিধান সম্ভবপর নতে। সুতরাং বাহিক এবং আভ্যন্তরিক 
প্রগঠিপরাধূণতা। অভিলনধ হইবে থে পন্থার, দেই পন্থ। এইরূপ হওয়াই বাঞ্চনীয়, 
বাভাতে আসল উদ্দেগ্ত বিফল তই তাহা হইলেই সেই পম্থাকে 
প্রক্কত ধন্মুপন্থ! বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। 
রে উপশিষদ ও গীতা বালক বয়সে তাহার সহিত কৌতুক করিত, 
তাহাই পরিণত বয়সে ঠাহাকে ভারতের আম্মলোকে টানিয়া লইয়া অন্ত বীন 
করিয়াছে । জওহরলাল লিখিয়াছেন, ভারতের আত্মায় এখনও তাহার শাশ্বত 
গরিঘা প্রকাশমান। বে স্ুুমহতী সংস্কৃতি স্মতির স্পর্শশুন্ততা লাভ করিয়াছে, 
ভারতবর্ষ ফম-বিবঞ্ূলের দীর্ঘ পথ বাহিয়া সেই সংস্কৃতির সহিত সংযোগ রক্ষা 
করিয়াই চলিয়াছে এবং তাহা হইতে উৎফুল্ল জীবন এবং সংঘমপূত শক্তি আহরণ 
করিয়া অপরাপর দেশের পুষ্টি বিধান করিয়াছে 1” 
পণ্ডিত জওহরলাল বুটশ শাসন সম্পকে যে উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহার হৃত্র ধরিয়। তাহার বিকারধিহীন ভাবর'জ্যের অন্তলেণকে প্রবেশ 


৪ 
2] 
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মে 


২৬২ আমরা কোন্‌ পথে ? 


করিলে তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের গোড়ায় সকল বিষয়ের কারণ-্ঞানের 
বিদ্তঘানতাই দেখিতে পাওয়া যাইবে । তিনি লিখিয়াছেন, “ভারতবর্ষে বুটিশ 
শাসনের ক্রটি-বিচাতির বিরুদ্ধে আমাদের কি অভিযোগ থাকিতে পারে ? 
তাহা কি আমাদের নিজেদেরই অরুতকার্যতার ফল নহে? ঝড়ের 
বিরুদ্ধে আমরা কোনও অভিযোগ করি কি? অতীতের কাধ্যকলাপে অবসন্নতা 
বোধ না করিয়া! এক্ষণে আমাদের ভবিষ্যতের সম্মুখীন হওয়াই কর্তবা।” 

পণ্ডিত জওহরলাল নিম্োক্ত লেখায় আপন ব্যক্তিত্বকে নিঃশেষে উদবাটিত 
করিয়া আত্মস্থিতিলাভের যে এক অনির্দেপ্ত পটে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন, 
তাহা আমাদের বিব্তেনায় নির্দেশ্তা লোকের এক স্ুমহান্‌ স্থিতিপটই বটে! তিনি 
লিখিয়াছেন, “কলমুখরিত জনতা, অবসাদ 9 ক্রান্তি উৎপাদক গণ-অনুষ্ঠান, 
সীমাহীন বিতর্ক এবং রাজনৈতিক ক্রেদ-পক্ক আমার আত্মস্থিতির বাঠিরের 
পটকেই স্পর্শ করে মাত্র । আমার জীবনের প্রকৃত ঘন্দ আমার অভ্যন্তর 
প্রদেশেই অবস্থিতি করিতেছে; আভ্াস্তরিক ক্ষুধার প্রশানস্তিবিহীনতা হইতে 
সমুৎপন্ধ সেই দ্বন্দ বহু ভাব, বু আকাছা। 9 শ্রেষ্ঠের প্রতি আন্ুগন্তা 
প্রকাশশীলতায় বিজড়িত হইয়া বাহিরের জগতের বাহ ঘটনাবলীর ভিতর দিয়া 
আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছে 1” 


সত্য ও অহিংসা 
(১) 

রাজনৈতিক জগতে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব এক অভূতপুব্ধ ঘটনা 
বলিতে হইবে । কেননা, যে অর্থে বর্তমানে রাজনীতি শব্দ ব্যবহার করা হইতেছে, 
(সই অর্থে মহাজ্মাজীকে রাজনৈতিক নেতা বলিয়া! গণ্য করিলে তাহা শোভন 
হু না । তাহার কম্ম, চরিঞ্র এবং চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করিলে তাহার ভিতরকার 
যে মানুষটির পরিচয় পাওয়া যায়, সেই মানুষটি নেভিল চেম্বারলেন, লর্ড হালিফক্স 
জাতীয় মানব নহেন। বুটিশ মন্ত্রিসভার (তদানীন্তন) প্রধান মন্ত্রী অথবা অপর কোন 
সদস্তের সহিত এস্কলে মহাত্াজীর তুলন! করিতেছি লা। মহাত্মাজীর প্ররুত স্বরূপ 
যদি একজন ধর্মনীতিবিৎ মনুষ্য বলিয়া অবধারিত করা বায়, তবে বুটিশ মন্ত্রিনভার 
সদস্তবুন্দ অথবা ভারতের বড় লা ও ছোট লাট মহোদয়গণকে অধাম্মিক 
মনুষ্য বলিয়া ধরিয়া লইবার কোনই কারণ নাই। বস্ততঃ ধশ্ম-সাধন বলিতে 
লোকালয়ের বাহিরে যাইয়া চক্ষু মুদিয়া ভগবানের ধ্যান করা, এরূপ আমরা 
বুঝি না। বুটিশ সামাজ্া বুটিশ প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে একটি বড় সংসার, ভারতবর্ষ 
বডলাট মহোদয়ের পক্ষে একটি বড় ংসার ; এমনি প্রকারের সংসারের পরিচালনা, 
নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা-বিধানের ভার ধাহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা যে 
শেণীর লোক, সেই শ্রেনীর লোকদিগকে যদি অধান্মিক বলিয়া কর্মক্ষেত্র হইতে 
দরে নরাইয়! রাখা যায়, তবে যাহারা তথাকথিত ধাশ্মিক অর্থাৎ যাহার লোকা- 
পয়ের বাহিরে বা গিরিগুহায় আছেন, তাহাদের দুর্দিন ঘলাইয়া আসিতে বিলম্ব 
হইবে লা। মোটকথা, ধন্ম অর্থ যদি সদবলম্বন বুঝায়, এবং সংকে অবলম্বন 
করিবার উপায় দেখাইয়া দিবার জ্ঞন্ত দেশে বা সমাজে কোন প্রতিতাশালী 
মন্ুম্মের বিগ্বামানতা সকল সময়েই থাক! বাঞ্ছনীয় হয়, ইহা যদি ধরিয়! লওয়| যায়ঃ 
তবে কাহারও সহিত তুলনা না করিয়াও ইহা বল! যাইতে পারে যে, গান্ধীজী 
সত্য ও অহিংসার বাণী দ্বারা মনুষ্য-সমীজকে সদব্লম্থনের পন্থা প্রদর্শন 
করিয়াছেন বটে । এইখানেই মহাত্বাজীর চরিত্র বা ব্যক্তিত্বের সুমহান বৈশিষ্ট্য | 


২৬৪ আমরা কোন পথে? 


ভারতবর্ষের রাঞ্জনৈতিক জগতে মহাত্মাজীর আবিাব ১৯২০ গ্রীষ্ীকে। 
দীর্ঘ ১৮ বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষ তাহার কঠ হইতে সতা ও অহিংসার বান! 
শুনিতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তাহা! ১৮ বত্লর ধাবত্ই প্রচার 
করিতেছেন না| দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি যে অহিংস-সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া 
ছিলেন, তাহার সত্য ও অহিংসার বোধ সেই সময়েরও পূর্বেকার । মুলতঃ এই 
সতা ও অহিংসার বোধকে তাহার আজন্ম সহজাত সংস্থার বলিয়া গণা করাহ 
সঙ্গত। গোলটেবিল বৈঠক উপলক্ষে বিলাতে গিয়া তিনি যেমল বুটিশ জন- 
সাধারণকে সতা ও অহিংসার বাণী শুনাইয়াছিলেন, ভারতবর্ষের লাট-প্রাসাদের 
'অভ্যন্তর হইতে অ-ভারতীয় সমাজকেও তিনি একাধিক বার মতা ও অভিসার 
বাণী শুনাইয়াছেন । এই কথাটি বলিবার আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, তাভার 
আবিষ্লুত স্তা ও অহিংসার কথা অ-ভারতীয় লোকেরও শ্রবণযোগা করিয়া 
তুলিয়া এবং দর্ঝত্র তাহার একটা গৌণ ফল বিতরণ করিয়া তিনি নিজের থে 
ব্ক্িত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহ! বাস্তবিকই প্রশংসনীয় । 

বন্কজঃ পক্ষেই এই মুণ্ডত মস্তক, খর্বকাঘ় মানুষটির আহার বিচার, চাল, 
চলল, পোাক-পত্রিচ্ছদ এবং ধর্ম-বিশ্বাসে একান্ত 'ন্তুত রকমের বৈশিষ্টা থাকা! 
সত্বেও কম্মজগতে প্রবেশের পর হইতেই তাহার বাক্ষিত্বের প্রভাব উত্নরোনর 
বন্ধিত হইয়াই আসিয়াছে । কিন্ধ তাহার প্রচারিত সতা ও অভিংসার বাণীকে 
মনে-প্রাণে একটি মন্ষ্যও উপলব্ধি করিয়াছেন কিন অর্থাৎ তাহার লতা ও 
অহিংসাব্ূপ ধন যাহাতে কালের ফুং্কারে বাতাছে 'অশিয়া না যায়, আচরণের 
ভিতর দিয়! তাহার বিহিত উপাধ অবলম্বনের জন্ত কেহ প্রান্ত হইয়াছেন কি না, 
অথবা হইবেন কি লা, পে বিষয়ে আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে। আবিষ্কারকের 
সহিত ভাঙার আবিদ্ধত তন্বের নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ সাধন করিতে যাইয় 
আমর! যে অবস্থায় উপনীত হইলাম, সেই অবস্থায় সত্য ও অহিংলা সন্থন্ধে নিস্সোজ্ 
তিনটি দিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে 2 

(১) এই সত্য ও অহিংসার কোন মূলগত ভিত্তি নাই। 


সতা ও অহিংসা বা 


(২) ইহার ভিত্তি আছে বটে, কিন্ত ইহাকে বত বড় বস্তু বলিয়া 
প্রচার করা হয়, আঙলে উহা তত বঢ নঙ্কে। 

(৩) হহাহ আধুনিক মালব-সমাজের সর্ববিদ্ধ বিনাশের পক্ষে একমাত্র 
উত্কৃষ্ট পদ্থা । 

আমরা দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি। 

বে ধেদেশ তাহাদের সমাজ-বাবন্থা, রা্-বাবস্থা হইতে অপর দেশেক 
কর্তৃত্ব অপসারিত করিয়াছে, দেই সেই দেশ সশস্ত্র পন্থার প্রয়োগ দ্বারাই তাহা 
করিতে সক্ষম হইয়াছে । যে দেশ সশস্ত্র পন্থা অবলম্বন করে নাই, অথচ 
সম্পূর্ণ বা আংশিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, দেই দেশও সশঙ্্ব আবহাওয়ার 
ভিতর দিয়াই তান্কা লাভ করিয়াছে । শাসক ও শাদিতের মধ্যে আপোধনামঁ 
রচনা থনই সম্ভবপর ভয়। ঘখন সশস্ত্র বুদ্ধের অপরিলীম ক্লেশ ও ক্ষতি 
সুস্থ বিচারের বিঘয়াভৃত হয়। ইহা সভা হহলেও এই প্রকারের আপোব- 
নামা রচনা দ্বারা সশক্স যুদ্ধের সম্ভাবনা! তিরোভিত হইয়া বায় না। মোটকথা, 
সভা ও অভিঃসার প্রয়োগ দ্বারা কোন জাতি যে অপর জাতির কর্তৃত্থ' 
দর করিতে পারে, ইহা! ইতিপুব্বে আর কেহ শুনে নাই । পুথিবীর প্রাচীনতম 
সভাভার ইতিহাস বেদগ্রন্তেও মারামারি, ভানাভানির পরিচয় আছে। বস্ততঃ 
পক্ষে, ভীববিজ্ঞান যে কালে মন্ত্রষ্যেতর জাবের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মত 
প্রকাশ করেন, সেই কাল হইতে জাবে জব বে মারামারি, হানাহানি সক 


এ শা 


হইয়াছে, তাভাই ক্রম-বিবন্তনে বন্ঠনান মালব-সঘাভ পধান্ত আসিঘ্া পৌছাইয়াছে ॥ 
নথ-দন্, হস্তরপদ, ইউ-পাথর,  তীর-ধন্ুক--বুলেট,  মেসিলগান, বোমা 
নিক্ষেপকারা এরোপ্লেন ইতাদিতে ব্ূপান্থর লাভ করিয়াছে । বুদ্ধ, শ্ত্রীষ্ট,, 
চৈতন্য প্রভৃতি সতা ও অহিৎদার বাণী প্রকারান্তরতভাবে প্রাণপাত, 
নাধনায় প্রচারিত করিয়াও মানব-সমাজতে সভ্যারভী ও অহিংসত্বতী করিতে, 
সক্ষম হন লাই । অতীত যুগের মন্থুম্যের এই মারামারি-হালাহানির 
হতিহাম চক্ষুর উপর স্থান্ত রাখিয়াও এবং বিগত মহামানবগণের লাধলার 


২৬৬ আমরা কোন পথে £ 


আংশিক বার্থতা দর্শনেও যে থে দেশ সশস্ত্র যুদ্ধ বা যুদ্ধাভিনয়ের সহায়তা 
বাতীত বে স্বাধীনত। অর্জন করিতে পারে নাই,_একান্ত আশ্চধযোর বিষয়, 
মহাস্বাজীর সতা ও অহিংদার প্রয়োগ দ্বারা আমরা ভারতবাপী-__সেই সেই 
দেশের ছৃষ্টান্তে কিছুমাত্র গুরুত্ব আরোপ না করিয়া সহজ বিশ্বাসে ইহা গ্রহণ 
করিয়াছি যে, আমরা! সেই স্বাধীনতা আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইব। 

. বঙ্গভঙ্গকে কেন্ত্র করিয়। বাংলা দেশে থে আন্দোলন দেখ। দিগ়ছিল, 
তাহ। ছিল সহিংস । বঙ্গভঙ্গ রদ করায় তাহা নির্বাপিত হইয়াছিল বটে, 
কিন্তু ইহা অস্বাকার করিবার উপায় নাই যে, মহাতআ্মাজা আমাদিগকে সত 
ও অহিংসার বাণী লা শুনাইলে স্বাধীনত! অঞ্জনের উপলক্ষ ধরিয়া তং- 
প্রকারের সহিংদ আন্দোলনই আনমুদ্র-ভারতে বর্ধমান কালে দেখা দিত। 
ভারতবর্ষের যৌবন বিশ্বযৌবনের অংশ বিশেব এবং বাবহার ও আচরণ বস্থটি 
একান্তপক্ষেই সংক্রামক |  স্বাধীনতা-অক্জন-কল্পে বুন্ধবিগ্রহরূপ যে সংক্রামক 
বাবস্থা বিভিন্ন কালে বিভিন্্ দেশে দেখা দিয়াছিল, তাহ! হইতে আমাদের অব্যাহতি 
পাওয়ার কিছুমাত্র উপায় ছিল ন!, ঘপি মহাম্মাজী আমাদের মধ্যে আবিভূ ত ন। 
তইতেন। অবশ্য যে লময়ের মধো আমরা স্বরাজ পাইব বলিয়া তিনি ভরস 
দিয়াছিলেন, সেই সময়ে আমরা স্বরাজ পাই নাই, নিকট তরিবতেও 
পাওয়ার কোন সন্থাবন। দেখিতেছি না । কেন আমর। সেই স্বরাজ 
লাভ করিতে পারি নাই, তাহার ঘুক্তি মহাত্বাজা এইক * দেখাইয়া বলিঘাছিলেন 
যে,--তোমরা আমার লিগেশ মত কাজ করিতে শর নাই, কাজেই স্বরাজ 
পাও নাই। এই যুক্তি অযোক্তিক | মল নিদ্দেশ দে ক্রটশৃন্ হইয়াছিল, 
তাহার কোনহ অত্রান্ত প্রমাণ লাই | তবে কি আমরা তাহার প্রচারিত 
সত্য ও অহিংসাকে অনুলরণ করিয়া আমাদের শ্রেষ্ঠতম চাহিদাকে জলাঙ্জলি 
দিবার উপক্রম করিয়াছি ? 

১৯২* খ্্ীষ্টান্দের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের যে বাৎসরিক 
অধিবেশন হয়, তাহাতে মভাম্মাজীর  অধিনায়কতায় এই প্রস্তাব গৃহীত হয় 


পত্া ও অহিংস ২৬৭ 


€ বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজ লাভই কংগ্রেসের উদ্দেশ্ত। পরবর্তী 
গালে “বৈধ ও শান্তিপূর্ণ বাক্যের স্থলে 'সন্য ও অহিংস বাক্য প্রয়োগ 
চরিতে মহাত্মাজী চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিস্থ তাহার অন্ুগামীদের ওজর- 
দাপত্তিতে তিনি তাহা কংগ্রেসে গ্রহণ করাইতে পারেন নাই । আপত্তি- 
চারীদের হেতু এই যে, উদ্দেপ্ত সাধনের কৌশল হিসাবে বৈধ ও শান্তিপৃর্ণ? 
॥ক্যকে মানিয়া লইয়াছি, কিন্ত বাক্যে আচরণে ও মননে “তা ও অহিংলঃ 
রয় যখন সম্ভবপর হইবে না, তখন উহাকে গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া কংগ্রেস 
নরকারে লিখাইয়া লগা আত্মপ্রতারণা করিয়া লাভ কিগ অবশ্য সতা ও 
অভিলাকে ও উদ্দেশ্য সাধনের কৌশল হিলাবে আমরা ত মানিয়াই চলিয়াছি। 
এখানেও সেই চির পুরাতন বাবহারিকত!। আদিম মানব সমাজও বলিয়াছে, 
মামরা সভা ও অতিংস হইতে পারিব নাঃ মধাদুগের মানব সমাজও তাহাই 










লয়াছে | বর্তমান বুগের মানব সমাজ৪ তাহাই বলিতেছে। অথচ 
| লভা ও অভিংসার আবিষ্ষত্তী গান্ধীভার নেতৃত্ব ও আমরা পরিহার 
করিয়া চলিতে পারিতেছি না। 
1 সুদীর্ঘ আঠার বৎসর বাপিয়। কংুগ্রসের আঠারটি বাংসরিক অধিবেশানে 
|; কে সতা ও অহিংনার যশোগীতি গান করা হইয়াছে, বিগত ত্রিপুরী 
[ুংংগ্রেসে সেই কণ্ঠ দ্ধাবিভক্ত হইয়া! ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক 
পুল সমন্তা ঘনাইয়৷ তুলিয়াছে। 

( ২ 
%£. ক্রিপুরীতে লতা ও অহিংস! লইয়া যে অশোভন অভিনয় হইয়া গিয়াছে, 
1 তাত অনিবাধারূপে সুরাটের শ্বতিকেই জাগরিত করিয়া তোৌলে। স্বরাট 
কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, ভ্রিপুরী কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া বাইবার মত অবস্থা প্রাপ্ু 
িইয়াও ভাঙ্গিয়া যায় নাই বটে, কিন্তু তাহা ভাঙ্গিয়। যাওয়ার গ্লানি অপেক্ষাও 
আধকতর গ্লানিতে প্রলিপ্ত হইয়াছে । প্রত্তাক্ষ জগৎ হইতে আমাদের দৈনন্দিন 


২৬৮ আমর কোন্‌ পথে ? 


কর্ভব্যের মুলশ্ত্র আহরণ করা কঠিন, প্রত্যক্ষ ইন্ডরিয়গ্রাহা জগতের পণ্ঠাতে 
যে লুঙ্জগৎ বিগ্কমান রহিয়াছে, একমাত্র সেখানেই আমাদের গ্তায়নিট 
কণ্ভবানীতির সন্ধান মিলিতে পারে, ইহা একটি দার্শনিক তত্ব । মহাহ্। 
গান্ধীর আবিষ্কত মতা ও অহিংসা আমাদিগকে ইহাই জানাইয়া দেয় যে উহ 
& স্ুক্্জগতেরহ বস্ত; কিন্তু ত্রিপুরী কংগ্রেপ ত্রাভার যে বাবহাপ্রিক পরি 
প্রকাশ করিয়াছে, তাহা উভার বিপরীত কথাই ঘোষণ! করিয়াছে। 
গান্ধী-স্থভাষ পত্রাবলীর ভিতর দিয়া আমরা শিশ্চিতভাবে জানিতে 
পারিয়াছি যে, মঠাস্বাজা পন্থ-প্রস্তাবের পক্ষেও ছিলেন না, বিপক্ষেও ছিলেন 
না। তথাপি আমাদের সুনিশ্চিত অভিমত ইহাই নে, ত্রিপুগাতে মহাত্মা 
উপস্থিত থাকিলে উহা ততখানি বিধাক্ততা স্জন করিত ন!, যতথানি বিবান্ত £ 
স্জন করিতে উহা সক্ষম হইয়াছে । জ্িপুরীতে মহাত্মাজীর উপস্থিতির পঙ্গে 
বে বিদ্ব প্রবল হইয়! দেখা দিয়াছিল, তাহা রাজ্তকোট সমস্ত! | কিন্তু উভা থে 
আদতে কোন সমন্তাই নহে অর্থাৎ অভিংপার সক্রি্তা লইয়া উহার সহিত ভাহাঃ 
প্রতাক্ষভাবে জড়িত ভওয়ার পক্ষে যে বিশেন কারণ ছিল না, তাহা আমরা 
তাহার পরবন্তী কায্যকলাপে স্প্ঠ* জানিতে পাঙ্জগিলান। সুতরাং মহাম্থাজাঃ 
ত্রিপুরাতে অন্ুপপ্ডিত থাকিবার কারণ অন্তত্র টা দেখা প্রয়োজন । 
পাওত জওহরলাল নেহক্র উ্াভার আহজাধনাতে মহাজ্থা গাঙ্ধীতে 
ভারতের জনসাধারণের আদশ প্রভাক বালা ঈ্মখ করিয়াছেন এত 
কথার মূলা বন্তমান নমতপত্বাভপূণ রাজটনৈতিগ আবহাগঘার ভিভবেও হলে 
বাচাই করিয়া দেখিবার চেঙ্া করি, তাহা হইলে লঘু বুদ্ধবৃত্তির সহায়ত 
লয়. তাভার বিচার করিলে নঙ্গত হঠবে 1 মহাম্মাজার বর্তমান রাজনৈতিব 
কম্মধারা আমাদিগকে শ্বরাজলৌধের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া বাইতেছে 
কি না, এই দ্ররূহ প্রশ্ন এখানে লা তুলিয়াও আমরা ইহা অকুষ্ঠিত-চির 
বলিতেছি থে, বাঞ্জিবিশেবের অথণ্ড জাবলের বিচার তাহার খণ্ড কার্যাকলাগ 
দ্বারা পিয়ন্িত হইতে পারে না এমনও হইতে পারে যে, মহাআ্বাভীর বোধন 
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৮০ 


7 উচ্চ লোকের সংঙ্কার দ্বারা অলঙ্কত। তিতা প্রন্দরণশাল হইয়া উঠিবার 
শবকাশ পাইতেছে না বলিয়াই বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা যেমন তাহাকে বুঝিয়া 
টিতে পারিতেছি লা, তিনিও তেমনি তাহার কম্মনীতির প্রাঞ্ছল বাখা করিতে 
পরিতেছেন না। তাহার দে£ উচ্চ সাক্সারের মলা প্রদান করিতে কিছুমাত্র 
ক্ঠত লা ভইয়াও আমরা ইহা ছুঃখের সহিত স্বীকার করিতে বাধা বে, শ্রীযুক্ত 
দুভাচন্ত্র বনু ত্রিপুরী কংগ্রেদের সভাপতি নির্দাচিত হওয়ার পর মহাত্মাজী 
ঘ বিনুতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, উঠা তাহার পদমর্যাদার উপবোগী হয় নাই । 
নমাজে বা দেশে ধাহারা বড় হইয়াছেন, ভাভাদের বড়হের একটি গুণ এবং 
একটি দোষ ইহাই ঘে, উহ ঘেষন কলাণ প্রসব করিতে সক্ষম, অকল্যাণকে 
মাবাহল করিতেও ভেমলি অপারগ নহে) যদিও তাহাদের কম্মলদি্ছত শেষোক্ত 
বস্তুর প্রভাব সাময়িক মাত্রই হয়। ইহা লিখিয়া আমরা কখনও ইহা! বুঝাইতেছি 
না যে, কংগ্রেসে বন্তমানে দে দ্বৈত মনোভাব আম্মপ্রকাশ করিয়াছে, অর্থাৎ 
নাজ্মাজী থে কংচগ্রস নেতৃমাত্রকেহই আপন চিন্তাধারায় অন্থপ্রাণিত করিয়া 
খলাইয়। লইয়া যাইতে পারিতিছেন নাত ইহা ভাতার এ বিবৃতি রচনারই ফল। 
আমর! ইহা জানি থে, বস্ই শ্রধু অবিনশ্বর নহে, চিন্তাও অবিনশ্বর 

| বাহির হইতে নিরবচ্ছিন্নভাবে আঘাত-প্রতাঘাত পাওয়ার ফলে আমাদের 

5২ চন যে কম্পন জাগে, তাহার আলাদা আলাদা বাষ্টি কম্পনের নাম 
'5শ্থ। এবং এই চিন্তার প্ধ্যায়ক্রমিক যে চলন ভাহাই মন। রাজকোট সমস্তার 
কারণে মহাত্বাজীর নিজেকে আমরণ উপবাস-ক্রেশে নিক্ষেপ করিবার সঙ্কল্প ব। 
গভীর ঘননশীলভার উৎপত্তি স্থলে যাইয়া আমরা যদি ইহা আবিষ্কার করি যে, 
নভাপতি নির্বাচন সম্পকিত তাহার পুর্বোক্ত বিবুতি হইতে উদ্ভৃত দেশময়ু এক 
প্রবল বিরুদ্ধ সমালোচনাই তাহার তংসঙ্গক্ের উৎপত্তির একমাত্র হেতুঃ তবে 
তাহ! বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশুন্ধই হয়। চিংকম্পন বা চিন্তা যখন বিনাশশীল 
নচে, তখন তাহার উৎপত্তিতে কোন-না-কোন দিকে তাহার ক্রিয়াশীলত। প্রকাশ 
পাইবেই। আমরা যে কোন কন্মই করি না কেন, তাহার উৎপত্তির পশ্চাৎপটে 


২৭০ আমরা কোন্‌ পথে ? 


পাবিপার্শিকের আঘাত-গ্রত্যাঘাত জনিত আমাদের চিৎকম্পন থাকেই । 
পর্ব প্রবন্ধে আমরা মহাত্বাজীর সতা ও অহিংপার বোধকে তাহার আনু 
সহজাত সংস্কার বলিয়া গণা করিয়াছি । যিনি বিরুদ্ধ সমালোচনা স্টনিতে। 
একেবারেই অভাস্ত নহেন অর্থাৎ যিনি আপন প্রথর বাক্তিতথ দারা সমষ্টি মানবের 
এক বিরাট অংশকে তাভার মতাবলম্বী করিয়। চালাইয়। লইবার সক্ষমতা 
এক্ষণেও অন্তরে পোষণ করিতেছেন, তিনি স্বরচিত পুর্বোক্ত বিবৃতির বিরুদ্ধ 
সমালোচনার প্রতিক্রিয়ার তাহার সহক্ঞাত সংস্কার সতা ও অঠিংসার বোধ হইনে। 


নিক 


তাহার বিকদ্ধ বাবস্তায় আপনাকে নিক্ষেপ কারিতে পরেন লা, ইভা তাহার 


মননধারারই বিজ্ঞানপিন্ধ একট! পরিণতি মাত্র । সুতরাং ভাতার সেই 


বিবৃতির পশ্চান্বন্ী ঘটনালমূতে না যাইয়াও আমরা হহা বলিতেছি যে, উল্ত 
বিরতিমালে ভাহার বে মানসিক বিপযায় ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাই 
1 $ঁ 


ভাঙার ব্রিপুরীতে উপগ্তিত হইতে না পারিবার পক্ষে প্রধান কারণ 
ছিল বটে। 

লবশ্য ধাহারা দ্রক্টাপুরুষ, যাহার! অস্কুর জগতের শ্তর-পারম্পর্ধ্যকে 
বাস্তব বোধে আঅভিক্রমণ করেন, ভাহাদের পক্ষে ইহা বল! চলে লা য়ে) 
পারিপাশ্বিকেতু সংঘাতজলিত সকল প্রকার ক্রিয়-প্রতিক্রিয়াহেই তাহারা 
আন্দোলিত হইয়া উঠেন | অন্তর্জগতে অশ্রগমন শীল হইব, ১পিবার অনুপাতে তাহারা 
ঠাহাদের চিন্তবিক্ষেপের লয় সাধন করিয়া দিত পারেন। মহ্াম্মা্জীকে 
সর্বান্তকরণে একজন শ্রেষ্ঠ মন্তব্য বলিয়া স্বীকার করা সন্ধে আমর! তাহাকে 
ডরষ্টাপুরষ আখা দিতে সঙ্কুচিত । বোশ্বাই হইতে লগুনে গমনশীল জাহাজকে 
সাধারণ মানবীয় স্তর হইতে দ্রষ্টাপনবীতে পৌছিবার যান বলিয়া যদি করুনা 
করা যার, তবে আমরা ইহা বলিতেছি যে, অহাম্মাজী উক্ত জাহাছের 


টিকেট ক্রয় করিয়াছেন বটে | 
এই বিংশ শতাব্দীর প্রত্যক্ষ পট-ভূমিকায়: মানুষের সহিত মানুষের 
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নে রেধারেবি, দ্বন্দ, হিংসাপরায়ণহা__এন কথায় মানবের যে পাশব কদর্যাতী। 
মাজ্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাভারই আধার-ঘের। অমাবস্তার বক্ষে মহাত্বাজীর 
আবিষ্কত সত্য ও অহিংস! জগৎকে প্রকৃত পথ-নিদ্দেশের আলোক প্রদান 
করিবে কি না, এক্ষণে তাহার আলোচনায় আমরা প্রবেশ করিব না। কিন্তু তাহাকে 
বিরিয়! দে ঘটটলাবলী প্রবাতিত ভইয়া চলিয়াছে, তাভার উপর স্বচ্ছ দৃষ্টিপাতে 
আমরা ঘাহ। বুঝিতেছি, তাহা আমাদের নিকট অতান্ত আশ্চধাজনক ব্লিয়াই 
বেধ হইতেছে । অহাআ্সাজী সম্প্রতি দেশের আবহাওয়ায় যতই হিংসার গন্ধ 
পাইন্ডেছেন অর্থাৎ দেশের জনসাধারণের এক অংশবিশেষ যতই আ্টীহাকে ছুর্বোধ্য 
ভবিয়। তীহার প্রচারিত সভা 5 অভিংলাকে বঘেচিত মর্যাদা দানে কৃপণতা! 
করতেছেন, ভতই তিনি স্বয়ং সত্য ও অভিংসার গভীব্ভাবে আস্থাশীল হইয়। 
উদতেছেন এবং যদি বা ক্ঠাহার সেলাপভিন্র পন ভারতক্ষেত্রে অবনযিত 
চমু) তদ্দরুণ ভিনি রাজকোটউ সমস্তার সনাপ্রিলাধন-ব্যাপারে তাহার 
প্রতাক্ষ অগ্তগামীধিগিকে  ইহাও জানাইয়া দিয়াছেন বে, সভা ও. 
আন্ভিংসার প্রয়োগ কোশল লইয়া তিনি যে পরীক্ষা চালাইতেছেন, তাহারা যদি 
উহাকে ভরাহার ( মহাম্বাজীর ) খামখেয়ালী বলিরাও সিন্ধান্ত করেন, তথাপি 
নি সভা ও অহিংসার আবিষ্কারক বপিয়া তাহার (মহাজ্বাজার) প্রতি 
তাহাদের আস্থা রাখিতেই হইবে । আপনাকে কেন্দ্র করিয়া মহাত্মাজী ভারতকে 
কোন্‌ দিকে চালনা করিয়া লইয়া যাইতেছেন, এতৎ জ্ঞানের ভিনি পাপ 
আলোক পাইয়াছেন কি না, আমরা জানি না; কিন্থ আমরা ইহা বুঝিতেছি যে», 
বর্তমান কালে মহাত্মাভীর সুমহান্‌ জীবন এই ঘনীভৃত আকাঙ্খার ভিতর! 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে, ভারতবামীর চিন্তায় ও কাধ্যে হিংদার ভাব ষেন 
কখনও জাগরিত না হয় $ তবেই অভিংসা ক্রমে পৃথিবীর সর্বত্র পরিবাঞ্ডি লাভ 
করিতে পারিবে 

সতা ও অহিংসা সম্পর্কে আমাদের বক্তবা কি--ভাহা লিখিবার হ্ 
আমর! উওর করিবার ইচ্ছা রাখি। : 


শণ২ আমরা কোন পথে ? 
(৩) 

অভিংন সত্যাগ্রহের অর্থ আত্মনিগ্রহ ছারা অন্তায়কারার চিন্তশুক্ধি 9 
কশ্মঙ্জজি! সত্যাগ্রহের বাবহারিক পরিচয় দ্বারা আমরা তাহার অথ ই্পত 
বুঝিতে পারি? মহাজ্ঞাজীর পারিবারিক আবেইঈনের ভিতরেই এই সভযাগ্রহ 
সব্ধপ্রথম উৎপত্তি লাভ করে। ইঠা সব্বপ্রথম ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা ভয় 
দক্ষিণ আফ্রিকায়। তংপর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভাব ত-গভর্ণমেণ্ট রাউলাট আইন 
রচনা করিলে উহারই বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহকে প্রয়োগ করা হয়। পরবস্তী স্বরাও 
আন্দোলনেরও মুল ভিত্তি ছিল 'ী লতাগ্রহ। মোটের উপর 
মহাআজী আমাদিগকে যে নৃতন ভাবধারা ও. কশ্মধারা দান করিয়াছেন, 
ভাহা হইতে অহিংম সত্যাগ্রহকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়ার উপাদ্ধু লাই! 
পণ্ডিত জওহরলাল তাহার 'আত্মজাবনী'র এক স্থানে লিখিয়াছেন বে, 
মহাত্মাভী সংস্কারতঃ প্রটলিত বিধিবাবস্থার বিরোধী বলিয়া এবং 
ভারতের স্বরাজ অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলিয়া আমাদের স্বরাজ লাভ না ই 
পর্যান্ত তিনি অনমনীুভাবে এবং একাম্থ অভিনব উপায়ে ভারতের জনশক্কিকে 
বাস্তবভাবে সক্রিয় করিয়া তুলিবেন এবং স্বয়ং আপন লক্ষ্যাতিমুখে অগ্রনর 
হইতে থাকিবেন। পণ্ডিত জণ্হরুলাল মহাম্মাজার সম্পকে যে অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন, মহাজ্মাজীব্র অবদাল-বৈশিষ্টা তইতে অহিংস লতাগ্রহকে 
থসাইয়া লইলে সেই অভিমতের কোনহ মূলা একিবে নাঃ মহাজ্বাজাও 
আমসম্পদে রিক্ত হইয়া পর়িবেন। 

মহাত্মাঙ্জগীর অনন্থাধারণ বাক্তিহ ভারতের নমষ্টিগত জনসঙ্ঘের উপর থে 
কল্যাণ বর্ষণ করিয়াছে, তাহা আমরা শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিয়াও এবং 
মহায্মাজীর গড় মননশীল অধন্থার পিদেশাবলী তাহার যে একটা বিশের 
অন্তবিকাশনুলক লক্ষের নিদদেশ করে, ঠাহাকে সেই লক্ষোর দিক্পাণরূপে 
অভিহিত করিয়াও আমর! ইহা বলিতেছি যে, ভাঙার আবিষ্কত অহিংদ 
সত্যাগ্রঙ্ককে আমরা বর্তমানে যে আকারে পাইতেছি, তাহা দ্বার। যদি আমরা 


সত্য ও অহিংসা ২৭৩ 


উহাকে মালবের শাশ্বত কগাণ বিধানোপাদোণী একটি বস্থর পূর্ণতম অভিব্ক্তে 
। বলিয়া গ্রহণ করি, তবে মানব-জীবনের মুলতত্ব-বিনয়ে অনভিজ্ঞানেরই পরি5ু 
দেওয়া হইবে । সমষ্টির আকারে আকারিত জনদজ্ঘ সহস্র সহশ্ন বংসর পূর্বের 9 
ছিল, সহস্র সহ বৎসর পরেও থাকিবে । মানব-জীবনের এই যে চিরন্তন 
প্রবাহ, তাহার মৌলিক ছুঃখের গোড়। বিনাশ করার পক্ষে ব্যক্তি-বিশেব, দল- 
বিশেব, জাতি-বিশেষ বিরোধা হইয়া দাড়াইবে, ইভ কি প্রকারে চিন্তনীয় হইতে 
পারে ? মানবগেধ্ঠীর বভিরঙ্গে আমরা বে সামাবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করিতেছি, 
সেই সামাবাদের আসল রূপ কি সমষ্টি-মানবের অস্তিত্বের সহিত সংগ্রথিত নহে, 
মোটের উপর, মানবের মন্তিক্ষকোষ ভইতে বিকৃত গ্রন্থির মুল উতপাটনের 
প্রয়াস না করিয়া অপরের আত্মনিগ্রত দ্বারা তাহা কর্ষশুদ্ধি ও চিন্তশ্ুদ্ধি 
কেমন করিয়া সম্ভব হুইতে পারে ঠ এক বাক্তি উধধ সেবন করিলে অপর 
বাক্তির বাধি নিরাময় হয় কি? এই স্থলে উল্লেখযোগা যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় 
এবং ভারতবর্ষে সঠাগ্রহ যে সাময়িক ফল প্রসব করিয়াছে, তাহা আমরা 
মোটেই বিশ্বৃভ হই লাই । কিন্তু সেই সাময়িক ফল স্থায়ী ফলে পধ্যবসিভ ন। 
হওয়ায় অর্থাৎ একই বাক্তি বা একই জনসঙ্ঘঘ দ্বারা অপর বাক্তি বা ব্ক্তি-সঙ্ষের 
বরুন্ধে সত্যাগ্রতের পোনংপুনিক বাবভাবের প্রয়োজনীয়তা দূরীভূত না হওয়ায় 
একের সতাগ্রহ যে অপরেন্ন গ্রন্থিমোচনজনিত চিন্তশ্বদ্ধি ও কন্মপু্ধির পক্ষে 
পহায়কারী নভে, তাহাই প্রমাণিত ভয় ন' কি? অধিকন্ত সতাগ্রহের দে একটি 
বা্টিরপ আছে, ভাঙার অভিবাক্তিতে সংখাতীত অপবাবনার হওয়'র ও সস্ভাবনা 
আছে নাকি? মভাত্বাজীর বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করা হয় নাহ কিঃ 
মভাত্মাজীর আচরণে বখন সঙ্কট উপস্থিত হয়, তখন গীতা হইতেই তিনি 
তাহার সমাধান বাহির করেন বলিয়া “অনানক্ষিযোগ' নামক গীতাভাষ্বে 
পিখিয়াছেন। ভীহার পক্ষে ইহা একান্তপক্ষেই স্বভাবিকও বটে। কিন্তু 
জীকফ্চের প্রৃতাক্ষ না হইলেও অপ্রত্যক্ষ 'অধ্রিনায়ক তাং অনুষ্টিত কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকে 
হদ্গত যুদ্ধ বলিয়া মানিয়। লইয়া তিনি হৃতরাষ্ট্র পুত্রগণকে আন্ুরী-ৃত্তি এবং 
১৮-- 
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পা পুত্রগণকে দৈবী-বৃত্তিতে ভূঘিত করিয়াছেন । ধার্ভরা্র এবং পাগুবগণকে 
রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিলে শাক্কষ্জের গ্রতিহালিকতাতক ও উড়াইয়া দেওয়া হর 
কি ন!ঃ তাহার বিচার মহাজ্বাজীর£ আত্মবোধের উপর অর্পণ কর্রিয়া ইই। 
লিখিতেছি বে, ভিশি বিবুভিবিশেবের ভিতর বানর-সেনার সাহাঘো আরামচন্দ্রের 
সমুদ্র লঙ্ঘন স্বীকার করতঃ প্রকারান্তরে রাবণের নঠিত শিথিল বিশ্বাপ্ার প্রাক 
প্রকাশনূপ শ্রারামচন্দ্রের দুদ্ধ স্বাকার করিয়া লইয়াছেন বটে। ভজরত 
মোহান্সদের ঘুদ্ধবিগ্রহে জড়িত হওয়া এবং স্বয়ং ধুদ্ধ পপ্রিচালনা বিনা 


আধুনিক ঘটনা | এতৎ পন্বন্ধে মহাম্বাগার অভিমত কি, ভাহা আমরা জানি লা 
কিন্ বন্দক-বেঘ্োনেট লইরা থে ধুদ্ধ করে এব থে তাহার বৃদ্ধকাদ্যে নাহাহা 
করে) আভংনার দষ্টিতে তাহাদের দুই জনের ভভরে কোন পাখক্য নাহ, এত 
প্রকারের সুক্তিতে সৈম্তদের শশার লিবুক্ত বাকিএ ঘৃদ্ধের পোষ হতে মুক 


হইছে পারেন লা, ইহা শ্বানার করিয়াও মহাত্মা বোযার বন্ধে 


এবং বিগত হউরোপীর মহাঘুদ্ধে আহহ সৈগ্তাদর শুশাবা করিবার দাদি 
লা 


গ্রহণ করিয়াছিলেন | উপণুক্তি এষ্টাপুকানছদেহ প্রতাক্ষভাবে এবং তাহা 
নিজের অপ্রতাক্ষভাবে বুদ্ধে পিপু ভগর়ার কথার উল্লেঘে ইজাতি প্রমাণি হ 


হয় বে, অহিংস সভাগ্রহের অন্তরালে পতিত একমাত্র আহ্ম শিপাডনকে 


প্‌ 
ও 


সম্বল করিয়া লইয়া পারিপাশিক ঘউনার শ্রোতমুথে সনদ বোট তাত 
বিরোধী হহর! চলা ঘানক-স্থভাবের প্রতঠিকূণ। গ্রহ ও লাভ কিমা মানিক 
আুর্রশবিহীন ভইঘা থাকা জীবন্বভাবের আকুল ত বটেই। মহাখ্জ 
বীশ্বগছের সকলের সন্ত সম আভরনের প্রক্কত তাতপনা এঠ ঘেখ সন্তার 
ক্রমাভাম্থরে গমন করিলে ছি তবিন্দুবিশের হইতে সর্বনাশবে বে একহ অনুভূত 
হয়, মহাজ্ম। বীশুধুষ্টের চক্রিত্রগত সেই একহের অন্থহৃতি হইতেই তাহার সেই 
আচরণ উদ্ভূত তইয়াছিল। 

অহিংদ সত্যাগ্রহ সম্পর্কে একান্ত আধুনিক কালের নিখিল ভারতীয় 
ঘ্বনাবলী এই যে, মহাত্মা গান্ধী আপনারই ভিতরে এবং বাহা পারিপার্থ্িকে 


সত্য ও অভিহসা হয 


£লার বিগ্কমালতা অন্ভভন করিরা হায়দরাবাদের আর্য স্তাগ্রহে কোনপ্রকার 
'হানুভুতি প্রকাশ করেন নাই, বরঞ্চ তাহ! বন্ধ করিয়া দিবারই চেষ্টা 
করিয়াছেন, প্রাদেশিক কংগ্রেস কা মিটর অনুমতি বাহীত প্রদেশের কেহ সত্যাগ্রহ 
পেতে পারিবে না, এইরূপ বিদ্ধ কগ্রেলের উদ্ধতন পরিষদে পাশ করাইয়। 
এইয়াছেন,। দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণঘেন্ট রচিত এএসিয়াটিক-বিলএর বিরুদ্ধে 
হগাকারে ভারভলমিগন বিগত আলা অগৈষ্ঠ ১৯৩৯ শুঙ্গা্ধ ) ভারিখে যে সভ্যাগ্রহ 
প্রবর্ঠন করিবার সঙ্গর গ্রহন করুয়ভিতলেন। ভাহা স্থগিত বাখিবার উপদেশ 
দন অর্পাহ বে আহিল সভাগ্াতের ঘর লজত। ছারা জগতে অখণ্ড শান্তির 
ভ'জা স্পিভ ভইবে বলিয়া মহাত্বাজ সক্গান্ততকরণে বিশ্বাস করেন, সেই 
কন্াংগ্রহকে ভিনি আপন নিয়ন-আবেই্টনের ভিভরে একেবারেই লিক্ষিয় 
করিধা ভুলিঘ়াছেন। আমরা ভাবিতেছি, ইহ) কি মহীত্রাজীর ক্রমবুদ্ধিগত 
দনিজনে'চিত আচরণ প্রকাশখালতার  সমান্থরঠুল সন্যাগ্রহের প্রকৃত অর্থ 
ংনিদ্যারে আমাদের ভিতর এেষ্টাশালভার জাগরণ আনয়ন করিবারই লক্ষণ ? 
ূ সভাগ্রাহের অন্ততম অন্ত উপবাস 1 ১৯১৪৫ হইতে ১৯৩৯ খুষ্টান্জের মধ্যে 
াসথা্ী ও প্রকাশ্যাভাবে আট বার উপবাস করিয়াছেন ভীভার সর্বশেষ 
৮5 দিনের উপবাস রাজকোট দরবার কক ভাতার দাবী গৃহীত না হওয়ার দরুণ 
উপবাল দে আনাঞগধেদের সাধনার একটি অঙ্গ-বিশেষ ছিল, 
তাতে কোনই সন্দেহ নাই 1 কিন্তু উঠ। অবশ্তই জ্ঞাতব্য যে, অন্তর্ঞগতে অনু 
?বেশের ক্রমিকতার সহিত দৈহিক স্বাঙ্তোর যোগীবোগ সংরক্ষণ করিয়! 
বার জন্য ঘখন প্রয়োজন হইত তখন তাহারা উপবাস করিতেন। ইহা ব্যতীত 


ইহাদের নিকট উপবাসের আর কোন প্রকার ব্যবহার ছিল না। 


সপ 


(৪8) 


ৰ পৃথিবীর প্রতিহামিক যুগের মনুষ্যোর ক্রিয়াংকলাপের সারভূত যে অব্দান 
ব্বস্থা্বপ্ে কালজয়ী হইয়া বলিষ্ঠ হইতে বলিষ্ঠতররূপে অভিব্যক্ত হইতেছে, 


২৭৬ আমরা কোন পথে £ 


মূলতঃ ইউরোপীয় হইলেও তাহা প্রতি দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো | প্রা 
হাদিক আর্যাযুগেও ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় কাঠামে! ৰিষ্ঘমাণ ছিল। কিন্তু তাত 
সহিত বঁমান ধুগের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পার্থকা এই থে, মার্ধাুগে প্রত 
আত্মোৎকর্ষ-লিগ্, জননায়কগণই তত্যগের রায় কাঠামোর পরিচালক ছিলেন 
কিন্ত বর্তমান ঘুগের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিচাংলকগণের সমষ্টি তত্তুল্ায জননায়কগ; 
নহেন | আধুনিক যুগের রাষ্ট্রপরিচালকগণের কাহারও কাহারও বিরূদ্ধে কোন 
প্রকার অভিযোগ উত্থাপন করা আমাদের উদ্দেশ্য লহে । আমরা শুধু ইহাই 
বলিতে চাই বে, আধুনিক কালের সত্যানুসন্ধিৎস্থ অর্থাৎ সত্যেরহ জন্ত সহ 
প্রতিষ্ঠায় অভিলাধী জননায়কগণ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিচালনা হইতে দুরে 
সরিয়। রহিয়াছেন। কিন্তু ইহার একমাত্র বাতিক্রম প্রকটিত হইতেছে, মহান 
গান্ধীর মননে ও কাধো। ইটালীর আ'বিসিনিয়া এবং জান্মানীর চেক ও পোলা 
অর্ধিকার কালে মহাম্মাভী আবিসিনিয়া, চেক ও পোলাগুর অধিবাসিগণকে অহিংদ 
থাকিবার উপদেশ দিয়াছিলেন ; ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম-সীঘান্ত-প্রদেশকে ও 
শক্রর আক্রমণ হইতে অহিংসভাবে রক্ষা করিবার কথা বলিতেছেন । গোল' 
গুলির বিরুদ্ধে মহাত্মাভীর অহিংসার মূলা কতথানিঃ তাহা মহাজ্মাজী ব্যতীত 
আর কেহই বুঝিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু বাঈইবিশেনের সঙ্গঘবদ্ধ হিংলাকে? 
অহিংস! বলে প্রতিহত করা বার, এবম্প্রকার মত পকাশ করিয়া তিনি এহ 
অভিমণতই ব্াক্ত করিতেছেন যে, শুধু সমাজেই নাহ রাষ্ট্রের সত্তা ও অহিংসাকে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। পৃথিবীর বাবতীয় দেশের রাস্ীয় কম্মধারায় প্রক্কহ 
আর্ধানীভির অন্িকীর্ষ। গ্রথিত করিয়া দেওয়ার এই যে প্রয়ান, তাহা দ্ধ 
মহাম্মাক্তী এক বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিগণের কশ্ম-প্রতিভ! বিনিয়োগের জন্য বে ক্ষেঃ 
রচশার সুচনা করিতেছেন, তাহা বদি কোন অলাগত দিনে সার্থক হইয়া উঠে 
তবে বলিতে হইবে, ভারতীয় আধা-ুগের রাষ্টায় কাঠামোই সময়ানুকুলত'য 
স্ুসমুদ্ধ হইয়া বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠ! লাভ করিবে । 

বখন দেখি, মহায্মাজীর সত্য ও অহিংস! সম্পকিত অভিমতের অভিনব 


সত্য ও অহিৎসা ২৭৭ 






চাহার মর্ধ্যাদা কিছুমাত্র হাস করিতেছে না, অর্ধিকম্ রাষ্্রবিশেষের কাধ্যান- 
লোও তাহার বাক্কিত্বের মুলা বর্তমানে বিশেনভাবেই উপলন্ধ হইতেছে, যখন 
দেখি, সত্য ও অহিংসার প্রচারে তিনি এমন একটি পৃথিবীব্যাপী আবহাওয়া 
কষ্ট করিয়াছেন, যাহার ফলে জ্ঞানী-গুণী মন্তুয্যমাত্রই অথওড মানবজাতির পক্ষে 
(একটা সন্নিকটবন্তী কল্যাণজনক ভবিষ্যতের কল্পন! করিতেছেন, তখন মহাত্মাজীর 
মনন্সাধারণ বৈশিষ্টানমশিহ বাক্কিহের তুলনা খুজিয়া পাই না। 

সতা ৪ অভিংলার ক্রমিক আহুলাচনায় যেছে বিবয়ে মহাত্বাজীব সহিত 
আমাদের মতানৈক্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাত! অপেক্ষা যে যে বিষয়ে তাভার 
মহন্ত বিচার্রে আমরা নতন আলোক লাভ করিয়াছি, সাহাতেই আমরা গুরুত্ব 
আরোপ করিতেছি বলিয়া-দ্ত্ত ত; ভীহাকে যাহারা সর্বাণশে মানিয়া চলিতেছেন, 
হাতার (মহাস্রাজার ) সহিত তাহাদের অপেক্ষা আমাদেরই স্ুঙ্ম সংবোগ 
“তর বলিয়া আমরা দাবী করি। এই দাবীমূলেই মহাত্মাজী আপন বোধ- 
রজো বে অনাগত ভবিষ্যতের ছবি অঙ্কিত রাখিয়াছেন, ফন্টে তিনি কোন কারণেই 
হাতার মনন-নাতি ও কম্মনীতি পরিচালনায় নিরুৎসাহ বোধ করেন না, সেই 


ক 


করিতেছি 7 এবং এ অনাগত ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ ব্রাথিয়াই প্রথম প্রবন্ধে 
(হাম্বা মহাত্মাজীর সতা ও অভিংসা সম্পকে এইরূপ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলাম 
- “ইহার তিন্ডি আছে বটে, কিন্ত ইহাকে যত বড় বস্ক বলিয়া প্রচার করা হয়ত 
বড় নঙ্কে”--সেই সিদ্ধান্ত এক্ষণেও আমর! সমর্থন করিতেষ্ছি। 
এক্ষণে সত্য ও অহিংসার মন্মার্থ সম্পর্কে আমাদের বক্তবা লিবেদন 
করিতেছি । 
... নামাম্বক বস্তু ও ভাব মাত্রেই রূপাত্মক--এই সতামূলে সতা ও 
'অভিংসাও আসলে নৃপাত্মক বটে, ইহা মানিয়! লইলে আমাদের সত্তার কোন্‌ 
স্তরে সত্য ও অতিংসার স্থিতি, তাহা সব্বাগ্রে অবধারণ করা প্রয়োজন। তাহ 
ইলেই আমাদের সকল বক্তব্য অতি সংক্ষেপেই সমাপ্ত হইয়া যায়। 


০০ 
আপলে ডভা ভিত 


লহ 


২৭৮ আমরা কোন পথে ? 


সতা অর্থযাহার অশ্থিহ এবং বিকাশ আছে? আর আহিল ক 
হিংসাশন্তা বলিতে আমাদের সত্তার এরূপ একটা অবস্থ! বুঝার, যে অবস্থায় আন 
অপরকে ক্ষয় করি না, নিজেও ক্ষয়িত হই লা। ভাহা হইলে দেখা হা 
সত্য এবং অভিংসা বা! ভিংসাশৃন্য-অবস্থা একই অর্থবাচক হহয়। দাঁড়ায়; আব 
আমরা বুঝিতে পারি বে, আমাদের সস্তার বে স্তরে আমরা সব্বকালেই বিরাজম, 
থাকিয়া বিকশিত মাছি, ঘে স্তরে আমরা সকল প্রকার ক্ষযমান ৪ পরিবভনন; 
পরিস্থিতিকে ডিঙ্গাইঘু আঅজর 2 অমররূপে গ্রথিভ আছি, সন্তার হু স্থঃ 
সতা এ অঠিঃসা ল্মার্থবাচাতা লইয়া অবগ্থাতি করিতেছে | দষ্টাপুরুষণ। 


পি ৮ 


চিত্রে আমাদের সন্তান বিভিন্ন স্তরের অবস্থিত প্রবশিত হইতেছে । 





ভাল এপ 
এ] 
সহ পুরি 


আমাদের বিশ্রিষ্ শারারিক বিধানকে ভমপর্সায়ে ভাগ করিলে জদপিতও 
প্রাধন্য দেখিতে পাই এবং আায়পিক বিধানকে ভাতার চালক বিয়া জানি 
পারি। এই ক্্ায়বিক বিরালের কেন মন্তিষ্কই যে আমাদের সকল শাক 
আধার, তাহা পাশ্চাভা নৈদ্ঞানিকণণ ৪ প্রচার করিয়াছেন | মানি 


মস্তি সগন্দে পুঙ্ঘাগ্ুপুঙ্ঘ বিচার, অনুধাবন, পমাবেক্ষণ ও বিশ্রেবশ করিয়া মন্থিদ 


সন্থা ও ভহিংসা ১৭৯ 


৪9 কমোনত অবস্থা ও শক্ষাতিকঙ্মত। পারম্পর্যে যগাক্রাম 


মল, বুদ্ধি, চিন্ত 9 অহঙ্গারকে স্তান দান করিরাছেন। মানব সম্ভার নিয় স্ত 


এ অহং মানান্র জন্মজন্মানু ব্রঘিক সংদ্কার (চিন্তা ও কশ্দের ছাপ) দ্বারা মলিনত 


লাল তা 
পাপ, সভা স্তরের নিয়ে এই আহং সংস্গারবিঘুক্ত। বিশুদ্ধ এবং সতা স্বরে 
তঠ1 বিশ্ুদ্ধতন অবন্তার সংস্পশপ্রাপূ অর্থাহ এই সত্য স্যরেই আমাদের 
সহ্ং নিভা বিকাশেখুল এবং সন্ধপ্রকার  পরিবন্ধনশীল 


পন প্রকারান্ুরেও বলা যাইতে পারে পুথিবীতে প্রাণের 
আবিভাব ত্য প্রকারিহ হতয়া থাকুক লা হিল প্রকৃতির স্তচঘা 
উঠা দন্বপ্রথম হামলা বা প্রক্প্লাজম নামক আদিম প্রাণীতে পর্মাবপিহ 
5ইয়া এবং বিবন্ধুনবাদ দ্বারা চালিহ। হইয়া জমে উিনত প্রানী পরম্পরা 
শান্তর লাভ করিয়াছে! এই ভঙ্ধ ছারা প্রাণার জন্মান্তরবাদ এবং প্রাণের 
অমরন্থ স্বতঃই বিঘোনিত ভর। ভাব বা বন্ধু মাত্র বন বিনাশুণীল নহে 


একট জ্াবন্ত চলচ্চির বাহাত আর কি বলা যাইতে পারে? দে আদ 
$ টি এ চিনির নু হত, ৯ম লে 
শান হতে লিগালভ হইয়া মানবার প্রাণ জগ ভি মানবজীবনের 


ক 


ডন্মান্তক্রমিক চিন্তা 9 কা এবং ছদন্তস্থিত শিকিদমুহের চিত্র অপশন 
| বিষয়ট পরিশ্ফুট করিবার 


চি 


নিশেদিভ হইয়া আদি প্রাণের সন্পিকটবন্তী নাহ 
গষ্টা নিন্বে তাহার একটি চির অঙ্কিত করা হ 


২ 1 


২৮০ আমরা কোন পথে? 


(আদি প্রাণ 


11 


্প্্্স্ভা ও আঁতংপা 


1] |1গ ৮ তি জর 
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সাজে ৭ 

তি এন ১7 

এ 1৬) রী মি ৪) 
8 হি ঠিছ 
টি 7 9 0৯ 

[2 $& নি 
ভি 6 
«| | ০ 
এ বো 
টং ডো 2) চি 
কটি বা ৩ রর 
3 (৮ 5 হু 19 
নি ই [ছু (১1৮ 


সর্প 
মানবের জন্মচন্মান্ুহীণ চিন্তা ও কর্মের ছাপ 
এই চিত্রে মানব-সন্ার ঘে প্রিতিপটে আমরা সতা ও অহিংসার অবসান 
দেখিতে পাইতেছি। তাহাই পৃর্বাঞ্থিত চিত্রের সতা স্তর বটে। 
আমরা সতা 9 অভিত্স! সম্পকে আমাদের সকল বক্তবা শেখে 


ইভাই লিখিভেছি যে, আমাদের সভা-শিহিত এই স্থিতিপট বা সভা স্রকে 
ঘধিগত করিবার কৌশলজ্ঞান আর্ত না করা পধাস্ত আমাদের পক্ষে 


২ 


কায়মনোবাকো  পভারতী ৪ অভিত্সারতী হওয়া অসন্ভব।  মহাম্মাজী 
যে সত্য ও অহিংলার আন্দোলন পরিচালনা কিততছেন, দেহ আন্দোলনের 
ক্রম-বিস্তারে আমরা উৎদু্নচিন্তে সর্ণলপ্ত থাকিব বটে, কিন্ধু তাহার তত্থঘ্টত 


অন্ুমুধিন বিকাশমান তায় আমরা বিশেবতাবেই লক্ষা নিবন্ধ রাখিব । 





আহ্ব-সংগঠন 
(5) 

স্বাস্থ্য ও শক্তি ১৯১৪ থুষ্টাব্দের ঘুদ্ধের পুনরভিনয়ে বিগত 
ওরা সেপ্টেম্বর (১৯৩৯ খু) জাম্মাণীর সহিত ইংলণু ও ফ্ান্সের বুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে । 

দুদ্ধবিগ্রহ মানবসমাজ হইতে চিরদিনের তরে তিরোহিত হউক,, 
ঠা 11778 মনুষ্বের কামনার বিনয় হইলেও আমরা দেখিতেছি, 
দ্ববিগ্রহ ও তাহার অনিবাধ্য কল নরহতার উৎসব মানবীয় ঘুগের প্রভান্ত 
হতেই চলিয়া আসিতেছে বুদ্ধের মূলে বদি আত্মরক্ষা বা দেশরক্ষার 
*ভ ব্রত জড়িত থাকে এবং বদি আক্রঘণকারীর জিঘাংসাবৃত্তিকে শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে প্রবোধিত করিবার উপায় না থাকে, তবে ঘুদ্ধ অবশ্থান্তাবীক্ূপেই দেখা 
পেয়। ভারত ষুগে দুগে ভারতেতর দেশে ভাতা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের অভিযান, 
প্রবণ করিয়াছে, অপর দেশের স্বাধানতা অপহরণের প্রয়ান করে নাই, 
প্রান ইতিহাসে আমরা তাহারই পরিচয় পাই বে, কিন্ধ পর-বাজ্যের আক্রমণ 
হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত বা দেশের আভান্তরাণ বিশৃঙ্খলা দূর করিবার 

ভারতের ক্ষত্রিয় নামক শ্রেণীবিশেষ রণবিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করিয়া 
সততহ শক্কি প্রয়োগে প্রস্তত থাকিভ, ইতিহাদে আমরা ভাগারও পরিটয় পাই। 
কমু বুটশ জাতির আঅভিভাবকত্ব লাভের পর হইতে পরবাজোর আক্রমণ 
হতে দেশরক্ষ। ও দেশের শালনশঙখলা রক্ষার দায়িত্ব হইতে বিমুক্ত হইয়া 
লামরা থে একটি মন্দ ফল আহরণ করিয়াছি, তাহা এই বে-ভারতের 
জনসমষ্টিগভ স্বাস্থোর ক্রমোত্কর্ষতা সম্বন্ধীয় প্রয়োচনীঘতা সম্পকে আমরা 
একবারে অচেতন হইয়া পড়িয়াছি। স্বদেশ-রক্ষার প্রয়োজন কোন্‌ সময়ে 
উপস্থিত হইবে, তাহা পুর্বশিদ্ধাবরণযোগা নহে বটে, কিন্ত দেশ রক্ষার দায়িত্ব 
সর্ধকালেই বহন করিবার বিষয় বলিয়। প্রয়োজন কালে যাহাতে সেই দায়িত্ব, 
বারোচিভভাবে গ্রন্তিপালন করিয়া দেশের সম্মান, মধ্যাদা ও শক্তির অধিকতর, 


স্ট আমরা কেন পথে? 


বিকাশ সাধন করা বায়, তত্প্রতি দে দেশের আঅধিবাদিগণ পুর্মজূপে সঙেতন 


তাভার! তাহাদের জলসমষ্টরগত স্বাস্কোর ক্রমোংকষতা সাধন কার্ধা হইত 
বাধ্যানুবাধক ভাবেই লক্ষান্র্ু হইতে পররন না আমাদের উচ্ঠা নি 


ই 


উদ্দেশ্ত নতে যে, দেশের জননমন্টিগত স্বান্থোর উত্র্তার মুলা শুধুমাত্র রর সঙ্ঘটত। রব 
সম্তাবনীয় দৃক্ধে জয়লাভ স্বারাহ শি্নপেত করিতে হইবে । মুলত, আমাদের জাহী? 


০$ 


স্থাবর ক্রমাহকধভানাধনআকালগ। বুদ্ধীনিরাপেক্ষ বাস্বভ; হওঘথাই উচিত বটে। 


রোগ-বাজ্ঞাণুর দ্বারা বারির শট নু) লালারাগবাজাণ আক্াঘলের 


উতপ্জি মুলে মত মাহাত থাকুক না কেন, ভারভবম 2 নংনা ভোতীয় বির 
বিলাপভমিতে পরিণত ভইঘা ঘভাঅক্মৃভাসপণুহ্া ও অকাল সুতার পীচন্ভান- 
বিশেষ বলিয়। খাত লাভ করিয়াছে ভাভাতত সন্দেহ লাই রোগপুর্ণ ধা 
রোগপ্রলৃয অথবা প্রকল্প তাব জিত দেঠমনতক্ বোকার মাহ বহন করিত 
করিতে ঘিনি সইনা এক দিন চক্ষু মুডিতি করিয়া পরলোকে প্রন্ভান কান্পেন। 
আমর তাহাকে ভব বৈতরণী অভিক্রান্থ ভানাবান অন্ন বলিয়া মলে করিলে? 
বগার৫ঘতঃ তিলি ভাগালান নভেল! মনিব জাবন তন পণ হু আবিউনশাল 
একটি ভাবপ্রবাহ। মানদিক ভাবের জনানর়াহ। নদ সভা হয়। ভবে জাবনের 
প্রমাহয়তাল নতা। লবু”ং পতি ক গাবলে স্বান্থার আঅনাবিলতা 


জ্রলিত প্রশান্তি উপাভাগ কারতে শা পরিলে ঠৈোদেতিক জীবনে ছি 
কি প্রকারে উপভোগ করা ঘাহবে 2 প্রসঙ্গকমে লিপি 
কল্পনা রক্ষ জানত উিজকধতা একমাত্র দেভবারণ কালে সম্থব হয় 


হু জগ্যহ "কা রে ভারতীর প্রাঙ্গন আরা নরপতি 


মাত্র নি সকাল তে অযোধ্যা বা কি বিচলিত হইয়া উঠ্ঠিযাছিল না? 


আন্ম-সংগঠন ২৮৩ 


আমরা যাহারা বাচিয়া আছি ও উলাকেরা করিতেছি) গ্রামে হরে, 
হলকর্ষণ মাঠে, বিদ্যায় হনে, সচল জনতায়, পন্াশালার, পিতামাভার অভিভাবকতাগু 
- সেই আমাদের ভিতর হইতে প্রত আুগ্ভতাবাজীক,। অঙ্ষ্টীষ্বজ্াপ ক, 
সুমান্জিত পেশাপ্রপেশা ধারক, প্রশন্ত বক্ষ ৪ লমুচিত দৈর্ধা প্রকাশক 
একটি মনুধা খুজিরা বাহির ক 
ক 


পক্ষে আধুনিক জগতের ভিথা 


বা এক কন ব্যাপার বিশেষ  বাস্মবিক 


ভারতের হরপানের কলক্কলম অঙ্গান্থোর ভুলনা হাতে পারে নও বলা 
আবগ্বক থে, আমাদের হাচগ্ছোন্রহিপিধানের মলে দে নমস্ত অন্থরায় আত 


ঁ 


ধু পপ নি ক রী 2 টিক ০ শু কা + ০ পক ০০০ ৯ ০ কন 29৭ ্া চির 2, ূ 
বলয়া আমরা নিতাই শবণ কারিতে ছু, হাজরে আমরা পুর্ব সগেতন। 


লাল ভগ্স্থান্থা বারি পি ডাবন বাপি শুপু হঙ্গ পুনরক্ধারের প্রয়ান করেন 
ভগ ধিশন সাবিলা অজ্জন কাঁরিতত সক্ষম নং) হল) ভখাপিগ তাহার চেষ্ট। 
বার্থ ভইবে শা; তাহা পইবস্তী কালে ভাজার বংশে প্রতিমুধ হইবেই | 
পানা জাদাক 5৮006 বলেন, ভাব আপনার অবস্থায় পরিবকুন 
আনয়ন করিতে দে ও 9 উদ্ভম বিনিখেগি কাছ, ভাচা বংশান্থক্রঘে 


এও ১০ শি ৭ তি নি এ তে চপ ক শী পপ টা রা ন্গগখী 7” [2 পত চা চা 
সংক্রমিত হয় ভিলি একটি হষ্টান্তের উজ্েথে এইদপ ঝলয়াছেশ বে কোল 


1 পা 4 চে 
আম ঘগে জিরান্ধ হযরত শেথিতে ভারিস মহ ছিল, কিন্য কলিক্রমে গন 
বনের ব্রক্ষুলি লম্বা হইয়ু। গেল, সন উহাদের ই সকল লাগত বক্ষে 
পত্র খাইবার জ্রমাগত চেষ্টা বশানুরামক তার পধাবনিহ হই জমে জিরা 


কুলের গলার দাঘতা সম্পাদন কাংসয়াছে | 
। ক টি এ 2০৮5 ক 
থে ভংরাজ জাতি আমাদের অপেক্ষা হ্বাছা 9 শজত বালি তর, 


ভাঙা তাঙাদের জাতিগত বংশানুজামিক প্রানের কল অর্থাত তা 


পুক্ষপরম্পরানু্রমিক সমষ্টিগ্তি প্রয়াসের হার এমন কোন অবকাশ 
থাকে না বা কমই থাকে, যাহাতে রোদ প্রবণ, স্বভাবহুর্বল, স্বতন্ষণ 


সগ্থানসন্ততি জন্ম গ্রহণ করতঃ তাহাদের জাতিকে ছুববল করিয়া ফেলিতে 


৫] 


২৮৪ আমরা কোন পথে £ 
পারে। আমরংও বদি একট। পরিকল্পনা লইয়! আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্যের 
উন্নতি সাধনে, রোগ ও অকালমৃত্যু দূরীকরণে সচেষ্ট হই, তবে আমাদের 
বঞ্ভমান স্বাস্থা ও শক্তির কথঞ্চিৎ উন্নয়ন হইবে বটে, কিন্তু যে পারিপার্থিক 
অবস্থার অনুকুলতায় সন্তানসন্ভৃতির জন্ম গ্রহণ করিবার মৌলিক বিধি সংগ্রথিত, 
আমাদের লেই চেষ্টা দ্বারা মেই অবস্থার উন্নত পরিবন্$ন সাধন হইবে 
বলিয়া এবং সেই চেষ্টা আমাদের ভবিষ্যৎ বংনীয়গণে সংক্রামিভ হইবে 
বলিয়া আমাদের অপেক্ষা আমাদের ভবিবাৎ বংশায়গণ অধিকতর 
উত্তম স্থাস্থা ও বলিতর শক্তি লইয়াই জন্ম গ্রহণ করিবে এবং তাহার 
সংরক্ষণে ৪ উদ্ধদ্দনে আমাদের অপেক্ষা অধিকতর চেষ্টা ও উদ্ধম বিনিয়োগ 
করিতে সঙ্গম তইবে। 

অনুসরণীয় দষ্টান্থু ঠিদাবে দেশের জিলাবিশেননদেখানে জননাখ্া। 


২৫1০০ লক্ষ, সেই জিলায় নদীনালা পরিদ্ধতকরণ। আ্পেয় পানায় বিরান, 
মালেরিয়া ও সংক্রামক বাপি দরাকিরণ, রোগে হনব 9 পথোর সুলভাতা 


দ্ধন, জাবন-নাত্রা-প্রণালীতে পরিদ্ার পরিচ্ছন্নতা বিধান, মোলিক স্গাস্তা 
নাতির প্রতিপালন বিষয়ে শিক্ষা প্রদান প্রন্নতি বাবস্থামূলে একটি পরিকল্পন! 
লইড়া অবিলম্গেই কার্ধো আন্মনিঘ়োগ করা যাইতে পারে এই পরিকমনার 
কাযো ভিলার প্রাতাক বাক্তির যে বাক্ধিগত সার্থ বা লাভ রহিয়াছে, 
তা বুঝিতে পারিলে বা বুঝাইতে পারিলে, বৃ শফিক চি ভ স্বতঃই 


উদ্ভত হওয়ার কথা] নিছের ভ্থার্থ চায় না এনল মানব গ্রনিয়াতে কে 


বিবাহ ও সমাজ :-_নরনারীর মিলন ছনিবার প্রাকৃতিক ক্ষ! 
ক্ুপ্লিবারণের অভাবে যেদপ, ক্ষুঘিবারণের স্বাস্থাবিধি লঙ্গ্বিত আহা 
গ্রহণেও লেইনূপ দেহে পরিপোষণের ব্যাাত ঘটে । এই বোধের উন্মেষের 


পর হইতেহ জ্ঞালী মানবগণ সমাজের আদি বিব্তনে, নরনারী একে-মপরের 


আত্মসংগঠন ২৮৫ 


ছুশিবার মিলনক্ষুবা পরিপূরণে যাহাতে উচ্ছল না হর, তজ্জন্ত বিবাজকে 
ধশ্মের একটি অক্ষ বলিয়া নিদ্ধাবরণ করিঘাছেন | মানবের উন্নয়ন বাভা ধরির। 
রাখে, তাহাই বদি ধন্ম ভয়। তবে বাস্তবিক পক্ষেও বিবাহ ধন্মের একটি 
অঙ্গই বটে। ভাই, আমর! দেখিতে, পরী বং পুরোহিতের তস্বারধালে, 
চার্চে বা মন্দিরে, ঈশ্বরোন্দেত্টে সম্পাদিত বচ্ধ বা কার্ধাস্থলে নরনারীর 
বিবাহ সভাজগতে সাধিত হইয়া আদিতেছে। 
ক্ষেত্র ও বাঁজের লংবোগে বুক্ষের অঙ্কুর উদ্গাঘ হয়, এই তন্বের 
সহিত নরনারীর মিলন-জাত সন্তানের আবিভাব সব্বতোভাবে তুলনীয় 
ানব-সমাজে এই সন্তানরা কোন্‌ অভাত কাল হইতে প্রবাহিত হইয়া 
আসিতেছে, তাহা প্রহ্বতন্বের বিবর। কিন্ত এই অপরিসংখোয় নরসন্তানের 
ত বীজের বিধিমাফিক 
সন্মিলনের ফলে শরীরীন্ূপে উদগত হইয়া পুর্মানবরূপে অভিবাক্ত হইতে 
পারিয়াছে। তাভারাহ দেশে দেশে সমাজ 9 সভ্যতা গঠন করিয়াছে, 
শিক্ষা, কুষি, শিল্প, স্বাস্তা প্রভৃতি সঙ্বন্ধীঘ বিদ্ভা উদ্ভাবিত করিয়াছে, 
বিজ্ঞানের জন্ম দান করিয়া ভাভার জর়ুধবঙ্ঞা উদ্াইয়াছে |! এই তন্ব হইতে 


মধো যাহারা-ঘে কয় সমর বা লক্ষ ক্ষেত্রের সভিও 


এই সিঙ্ধান্তই গঠিত হয় যেও হা্তে প্রবেশনিদর্শন না থাকিলে চিত্র 
প্রদশনী-গুভে নেনূপ প্রবেশনিষেধ, সেইরূপ উৎকৃষ্ট সংক্কারনম্পন্গ না 
তইলে পিভামাতার সংঘোগের ভিতর দিয়া ভাববিশেষের সংসারামঞ্জে 
মুত্র হওয়ার পক্ষেও লিষেধ থাকাই উচিত! এই স্থলে চিত্র-প্রদশনী-গৃহের 
ববারীর সহিত সংসারমঞ্চের পিতাঘাতাকে তুলনা করা বায় এবং চিত্র-প্রদর্শনী- 
গুতে অনধিকার প্রবেশকারীদের জন্য দেরূপ ছারীকে দায়ী করা যায়, 
দেইন্ধপ হীন সন্তানগণের আবিডাবের জন্ত তাহাদের পিহামাতাকেও দায়ী 
করা যায়। 

পতঞ্জল খনি স্ুক্ষণেই লিখিয়*ছিলেন, “বক্ষ১যা-প্রতিষ্ায়াং বীর্যালাভঃ 1” 
কিন্তু কুক্ষণেই এদেশে তাহার অর্থকে বিকৃত করা হইয়াছে। ব্রহ্মষচষ্যের 


৮৬ আমরা কোন পথে ? 


দত চরণ এবং ভাহীতেই অভিলম্ধ হয় বীবা ব: 
প্রতিষ্ঠা শুক্ররোধ করিয়া নীতমনা হইয়া চলিলে ব্রহ্মচারী হওরা যায় না। 
নন্রনারীর মিলনে নর ও নারী থে নম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হর, ইত] ধুলা 


বোন-বিজ্ঞানেও সতান্ধপে গৃহাত হঠয়াছ্ে | বিবাহকাধা হইতে দূরে থাকিয়! 


হরর ০5738 24744044424 রান 5 নি ০, ০০ 

হইলে পতল নাক একুডান বড় রামের অইবজ্ঞলক বলতে হর। কিদ্ক বাস্তবিক 
ক) বব 25 যবে নি পি ১২০ টি গর 

পল আমাদের প্রাতাল ইতিহাসে এইরূপ জার ভুরি ছষ্টান্ত দেখিতে 


পা মর 
॥ , ৯৭ সা চা / পন বাগ ৭ লিগা এ সু চাত, রা ধরি; রঃ শ দিপা $ 2. টু ০1, স্ব এ পাকা 
পি621 বায়ু য় খাগতলাঘা সআনুগতহ্ত একা বক লারিতক বাত কারিমুদছন। 


বেরা হলেন, ভাতারই আঅগ্তরাল হইতে 
দুম ভহয়। উঠিঘ্াছিল সে, দেশের শ্রেছ পৃকষগণ বাষ্টিবিশেধের 


নিদেশিত প্রভাকে সমষ্টর আকারে অবলঙ্গন করত; ভারতের 


ঘননকে অবরূদ্ধ করিরা বিয়াছিলেন।  ভাতারহ ফলে 


«এ 
21 
বো 
শু 
তি 
গা 
*চ! 
না 


ভারতে অবনত রাগের জুমার হরণ পন্তুব রিয়া । মাশবার নোগাতায় যাভারা 


ভাগ বেণা হইয়া থাকো, হহা লোক তথাগণনায়ু গুস্াশত হইয়াছে । সুতরা 
এসদশে ধর্মুলেবা ও দেশদেবার লামে দেশের নে কুভী সম্ভানগণ বিবাহবোগ্য বয়সেএ 
দে ভিয়াছেন এবং ধন্মসেবা ও দেশলেবার সভঠিভ জা হত থাকার 
সম্বন্ধ সংঘে করি: রয়! একটা! অন্থান্তাকর দষ্টান্ত প্রতি করিতেছেন, তাহাদের 
কাধ্য আমর! কোনও প্রকারেই সমর্থন করিতে পারি না। 

বিবাহে স্বামী-স্ত্রীর বয়সে দশ হইতে পনর বংসর পর্যান্ত পার্থকা থাক 
উচিত। পার্থকা তদপেক্ষা কম থাকিলে বা স্বামী-স্ত্রী সমবয়স্থ হইলে উভয়েরই 
দেহ-মনের পরিপে!বপে বাদাত জন্মে এইস্থলে স্ত্রীর অকালবৈধব্য কল্পন! 


আস্ম-সংগঠন ২৮৭ 


হযৌক্তিক | আন্তর সংঘোগের ভিভর দিরা স্বানীর পরিপোরণ দান করাই থে 


১৯৫ চলত শাবক টি শি ক 
দার বৈধানিক বৈশিষ্টা, স্বামার মভিহ তাহ? 


র বছসের সমুচিত পার্থকা হইতে 
বাণীর দার্ঘতর  জীবন-লাছেরই সম্ভাবনা! জন্মে | ক্ষেত্র চাদের অনুপযোগী 


সি 


টিন সি ০ ০০ গু ২ সি টি ক ০4 রে নিক . 
এবং বাজের অপরপুগ্ অবস্তায় লবল বঙ্গ শশুর উল নেনূুপ সম্ভব ভয় লা, 


নিট যারা... ব্রা রাযারা হরযা রেকারে এর ও 2০০44 ৫ . 
“ন তাভার উদ্ধে হইলে লাভ বাততি কত হইবে না! ক্ষেত্রের কার্ধা অহুরেকে 
পরিপোরণ দান কর, আর বাজের কা হাভার দেহ হইতে অ্থুলকে উছ্িন্ন 


বা, 84 এ +৮৮৯০া এও ৯৭ 
করা বাজে আত প্রাপাল্া বশত তত 


রি ০০ কাস £ মি সঃ রিনি 5 শি 2 ” রে রি সি শ। 1 
চচ্চ বশভাাত লা হহয় শিয় বম বা য় বদের হহবে! অর্থাত বিবি কাধ্য 


একাধিক স্বা গ্রহণের বিকৃতি সংস্কার বেন্ধপ পরবর্তী কালে কোলিন্তন্গচক বহু 
| সেইন্প পণত অপেক্ষা নিম্নতর যেকোন বংশ বা 
ধ্ঘহইতে লী গ্রহণের বিকৃত সংস্কার পরবন্তা কালে ভিরার মেয়ে নামধেয় 


সং ৬ টি ৮4427 পা 
দেখে গ্রহণ প্রথায় দষ্ট হইয়াছে | প্রতিলোম অনবণ বিবাহ যেরূপ, সগোত্র 


কন্তার স্বয়ং নির্বাচন বা সন্মতি বাতিরেকে তাহার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে 
অদ্র'তকুলন্রাল বরে তাহাকে সমপিত করার যে পদ্ধতি অধুা আমাদের সমাজে 
বন্ধমূল, জাতির পোষণ-বদ্ধীনে তাহা! অত্ান্ত অহিতকর। অবিবাহিত নরনারার 
মধো বে সম্মানফোগা ব্যবধান থাকা উচিত, তাহা বজায় রািয়াও তাহাদের মধ্যে, 


২৮৮ আমরা কোন্‌ পথে ? 


পারস্পরিক সঙ্কোচবিহীনত। স্থষ্ট হইতে পারে, এইরূপ আবহাওয়া যদি সমাজে 
জিয়াইয়। তোলা যায়। আর নারী যদি স্বয়ং পতি নির্বাচনকারিণী হয়, তবে 
তাহাদের বিবাহিত জীবনের পারম্পরিক ভাবসচ্ছন্দতা এবং ক্রমোদ্বদ্ধনমূলক 
ব্হন সমর্থতীয় তাহাদের চিন্তে যে ভাবসামা উৎস্ষ্ট হইবে, তাহা তাহাদেঃ 
সন্তানসন্তততিগণেও বিলপিত হইয়া তাহাদের চিত, সংক্কার, বোধ, কম্ম, চলন 
অলঙ্কৃত করিবে! আমাদের দেশের বিরাট শিশু-সমাজে, বালক-বালিক'- 
সমাজে, যুবক-যুবতী-সমাজে বুদ্ধিবুত্তি বিকাশে, চিন্তায় ও কম্মে যে বৈচিত্রাবিী 
নিস্তেজ নিয়মিতভাব পরিলক্ষিত হয়, যাহা প্রগতি লাভেষ্ছ্ু যেকোন দেশের পঙ্গে 
একটা অভিশাপ বিশেষ, তাহাকে ও যদি আমাদের জাতীয় জীবন হইতে অপসারিত 
করিতে হয়, তবে অবিবাহিত নরনারীর জীবনকে শিক্ষাদীক্ষামূলে বৈচিত্রময় 
করতঃ সমাজ হইতে “ঘটিদান'রূপ কন্তাদান-প্রথাকে দূর করিতেই হইবে। 

ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিযত্ব বৈশ্ত্থ ও শুদ্রত্বের ভিতর দিয়া মানবের প্রস্থুপ সহজাত 
সংস্থারগুলি প্রধান চারিটি ভাগে অভিবাক্ত ভয় 1 চারিবণ প্রতি দেশেই বিদ্যমান 
প্রতিলোম অলবণ বিবাহ ধৰিয়া ঘোনবিজ্ঞাদে কোন প্রকার গবেষণা ভঙয়াছে 
কি না, আমরা জানি না। তবে “উচ্চতর প্রাণাদিগের মধ্যে ক্রমাগত নিকও 
সম্পকীয়দের মিলনের ফলে একটা সাধারণ অপকষ ৭ সস্ঠানহানতা। ঘটে” 
এই জাতীয় বনু তথ্য আবিদ্ধত হইয়াছে বলিয়া জানি। পাশ্চাত্য মতে ইহা? 
'্মরক্ত মিলন, আমাদের সগোত্র মিলনের অংশ-বিস্ব। আমাদের দেশের ম্যাম 
কন্তা-সম্প্রদান-পদ্ধতি পাশ্চাত্যে অবিগ্ঠমান ! তাই, তদ্দেশসমূতে তেজীয়ান সন্তান 
'সন্ততির আবিভাব সম্ভব হয়। তথাকার আধুনিক বিবাহ-পদ্ধতিকে যি অধিক 5৫ 
উতকর্তা লক্ষো সুনিয়ন্িত করা হয়) তবে নেই সেই দেশ উল্লন্ষলের 
তালে অগ্রবর্তী হইয়া চলিতে পারিবে! মোটকথা, বিবাক্ক-বাণপার 
আমাদের আঘধাশাস্ত্ে যে সকল নিাগিশ আছে, তাহা উড়াইয়া না দি 
"আমরা বৈজ্ঞালিকভাবে তাহার বিচার-বিশ্লেবণ করিয়া দেখিতে পারি 
সম্ভব হইলে তাহার আরও উন্নত পরিপূরণ করাও চলিতে পারে। 


অঅ ত্-সংগঠন ২৮৯ 


সমাজ দন্বন্ধে বক্কবা এই বে, আমাদের সমাজ কাঠামোর স্তরে স্তরে নে 
মালিন্ঠ ও গলদ যুগে যুগে সঞ্চিত হইয়াছে, তাহ। দূরীভূত করিয়া উহ্থাতে 
বলিষ্ঠ ও সতেজ ভাঁব সঞ্চারিত করতঃ জাবনীয় স্পন্দন-বিকাশে উৎকর্ষে 
উদগ্রীবপ্রাণ করিয়া তোলা প্রয়োজন। কি কি পন্থায় তাহা সাধন করা 
যাইতে পারে অর্থাৎ কি কি পন্থায় আমাদের সমাজ শনৈঃ শনৈঃ শুচিতায়, কর্মে ও 
গুণে শোভাগ্বিত হইয়। প্রগতির পথে পরিধাবিত হইতে পারে, তাহা শুধু অবধারণ 
কৰ্িলেই চলিবে না, অবধার্ধ্য বিষয়কে কি প্রকারে সমাজে মূর্ত করিয়া তোলা 
যাইতে পারে, ততৎচিস্তায় মনোনিবেশ করতঃ একটি যান্ত্রিক পরিকল্পনাকে উদ্ধিন্ 
করিয়া লওয়াও আমাদের অবিলম্বেই প্রয়োজন । 
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শাসন ও সংরক্ষণ :-_মুন্সিপালিটিসমৃহে আমর! আত্মশাদন ও 
আত্মসংবক্ষণ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি। এই অধিকার-ভূবিতি অঞ্চলে 
আমরা কতখানি আম্মসংগঠন করিতে পারিয়াছি বা করিতে পারি, আলোচনা 
করিয়। দেখা যাউক। আমর! ঢাকা সহরের অধিবাপী। ঢাকা সহরের 
মান্সিপালিটিকে কেন্ত্র করিয়াই আমর! তদ্বিষয়ের আলোচনা করিব। 

সর্বাগ্রেই বল! আবশ্তক যে, আমাদের অ-দু্ট লৌক হইতে ব্যাধি ও 
দরিক্যের যে অংশ আমাদের মুন্িপালিটি-সমুহের এলাকায় বধিত হইয়াছে বা 
হইতেছে, তাঙার সভিত আমর! বর্ধমান যুদ্ধবিগ্রহের দিনে সহরের উপর 
শরুপক্ষীয় এরোপ্রেন হইতে বোমী-বর্ষণের সহিত তুলনা করিতেছি 
এবং শেবোক্ ক্ষেত্রে সহরবা্ীদের আত্মরক্ষার জন্ত যে কঠোর বিধিব্যবস্থা 
অবলঙ্গিত হইতেছে, আমাদের মুন্সিপালিটি-সমৃতের জনগণের ব্যাধি ও দারিদ্রোর 
কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্যও সেইরূপ কঠোর বিধিবাবস্থা অবলস্বন করা 
আব্হ্বক-_-এই বোধে চালিত হ্ইয়াই আমরা সুন্িগাল শাদনের আলোচলার় 
প্রবৃত্ত হ্ইয়াছি। 


৯৯ 


২৯৪ আমরা কোন্‌ পথে ? 


শষ্যা-গ্রহণ নাকরাই উত্তম স্বাস্থোর লক্ষণ নহে। আমর! সাধারণত, 
শহ্যা-গ্রহণ না করিলে চিকিৎসকের উপদেশ লই না বা হানপা তালের আশ্রয় গ্রহণ 
করি না। স্বাস্থ্যোন্নতিবাঞ্জকত! আমাদের দেহমনের আনন্ব ও স্কুঙ্তি ছাপাইয়া 
প্রবাহিত হইবে, ইহাই যদি হয় আমাদের জীবনধারণের মৌণিক 
ভিত্তি, তবে কার্যত: আমাদের যে মনোবৃভি তাহার বিপরীতমুখী-গত 
অবলঘন করিয়। চলিয়াছে, তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার একট! ব্াবস্থাকে 
প্রতি স্যুক্সিপালিটিতেই উদ্চিন্ন করিয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন। বসন্ত, 
কলের! প্রভৃতি সংক্রাঘক ব্যাধির তাগবতা সুক্ক হইলেই সহরে ভেক্দিনেশন, 
ইনোকুলেশন, টিপিনফেক্সন, আইসোলেদন প্রড়ৃতি আড়ম্বর সহকারে আরম্ত 
করা হয়) কিন্তু সহরের মলমূত্আবক্জনাদি দূর করিবার (0০0709৮- 
ড%1)0% 015) বন্দোবস্ত বাহতীতও যদি সহরের করদা তাগণকে 
স্বাস্থ্যোৎকর্ষপরায়ণতায় গ্রথিত করিয়া লওয়ার একটা অনুপ্রেরণ। মুযশ্নিপাল- 
কর্তুপক্ষগণ বোধ করেন, তবে সমগ্র সহরখানাকেই একটি স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত 
করিয়। তুলতে হয় না কি এবং তৎকল্পে গতান্ুগত্তিক চিন্তাধারা বঞ্জনে আমাদের 
মন্তিদষবুক্তির অধিকতর অন্ুণীলনের প্রয়োজন আছে লাকি? প্রতি ওয়ার্ডের 
করদাতাগণের নাম স্বাস্থ্া-রেজেষ্ীতে ত্বক করিয়া ভাহাদের শ্বাস্থোর 
ক্রমোতকর্ষতা-বিধান-কল্পে আধুলিক যুগোপযোগী পন্থ। গ্রহণ, বিশুদ্ধ খাগ্ধথাবার 
যাহাতে তাহাদের সইজলভা হয়-খাগ্ঠসামগ্রীক্ি ক্তাগণের উপর শুধুমাত্র 
জরিমানা আরোপ না করিয়া তাহার মোলপিক নিধান অবলম্বন প্রভৃতি বাবস্থা 
যপি মুমন্সিপ]লটিসমূহে অবলন্িত হয়, তবেই বলা যাইতে পারে 
ঘের, সহরের শন্বান্থা ৪ বাধিদ্ধপ শরুর আক্রমণ হইতে খ্ান্সিপাল 
কর্তৃপক্ষগ সহরথালগণকে রক্ষ। করিবার অন্ত প্রকৃত দরদ অনুভব 
করিতেছেন । | | | 
অর্থের প্রশ্নই বড় প্রপ্ন নছে। সেবাই যে অর্থের প্রচ্ছতি, অর্থ 
আহরণের এ£ যৌণিক তথ্যকে জানিয়াও আমরা না জানিবার ভাপ করিয়া 


আত্ম-সংগঠন | | স্‌ ৯১ 


চলিৰ আর কত কাল? প্রতি দিনের পানীয় জলের সরবরাহ ও মগ্ল! 
নিষ্ষাষণের প্রয়োজনের তুলনায় সহরবালিগণের স্থাস্থ্যোন্নতি বিধানের প্রয়োজনও 
কোনও অংশে কম নতে। সুতরাং সহরবালাদিগকে স্বাস্থানৈতিক সেবায় 
মহিমান্িত করিয়া জল-কর ও পায়থানা-করের স্থার তাহাদের মধ্যে স্বাস্থ্া-করের 
প্রবর্তন করিবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা বাইতে পারে। ১৯৩৬_-১৯৩৭ খুষ্টাবে ঢাকা 
মুন্দিপাপিটি সহরবাপিগণের নিকট হইতে জল-কর বাবত ১*৭৪৮৭২ টাক! 
এবং মল নিষ্ষীষণ বাবত ( 50150171111) 800 101129 02125 7 ১৭২৬৪৬২ 
টাক প্রাপ্ত হইয়াছেন । নেই পরিমাণ ব। ততোহধিক পরিমাণ স্বাস্থা-কর 
দ্বারা ঢাকার সহরবাপিগণের ন্বান্থাশক্তি প্রবদ্ধনে বিজ্ঞানসম্মত কাধ্যকলাপে 
আম্মনিয়োগ করা যাইতে পারে লাকি ? 

বৈদেশিক প্রতিযোগিত। হইতে দেশের শিল্প-বাণিজাকে রক্ষা করিবার 
ভন্ত কোন কোনও ক্ষেত্রে সংরক্ষণ শুন্ক প্রবন্তিত হইয়াছে। কিন্ত 
দেশের আভান্তরীণ, অনাবশ্তক প্রতিযোগিত। ভইতে দেশের চলমান 
শিল-বাণিজাকে রক্ষা করিবার জন্ত কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার 
প্রয়োজনীরতা আছে না কি? এই আলোকে মুহ্দিপালিটির এলীকাভূক্ত 
চলমান শিল্প-বাণিজ্গাকে অনাবশ্তক প্রতিযোগিতা হইতে বাচাইয়া ক্রমো- 
দব্ধনশীল করিয়া ভুলিবার জন্ত কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করার 
প্রয়োঙ্গনীয়তাও স্পষ্টই উপলব্ধ হ্য়। কিন্তু দেখিতেছি, ঢাকাতে বোডিং ৰা 
হোটেল, রে রেন্ট, খাবারের দোকান প্রন্থতি যাহ। মুন্সিপালিটির লাইসেন্স 
প্রাপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, একে অন্তকে বিনষ্ট করিবার প্রবৃত্তি লইয়! 
বন্ত্রত্ধ (খাবারেক দোকান-_লক্ষমীবাজারস্থ ঘোড়ার আস্তাবলের নিকটতম 
স্থানে) প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং হাটে চাহিদার তুললায় সন্রবরাহের 
আয়োজন অধিক হইলে সর্বরাহকারিগণের যে অবস্থা হয়, তাহাদেরও 
সেই অবস্থা হইয়াছে ; অধিকন্ত আহীর্ধ্য পরিবেশনরূপ ব্যবসায়ের যাহা 
প্রধান বিষয়_-মকৃত্রিম আহা প্রস্তত, সর্বত্র পরিফার-পরিচ্ছন৩ 


২৯২ আমর! কোন পথে ? 


শালীনতাহ্চক বাবহার, ভাহা হইতে ম্থলিত হইয়া তাহারা লানা প্রকার 
অপগুণে ভূষিত হইতেছে । যে সমস্ত ব্যবসায়ী ফার্শের প্রতিষ্ঠায় মুান্সিপালিটির 
লাইসেন্সের আবশ্ঠক করে না, তাহাদের মধোও যে অন্ঠায় প্রতিযোগিতা 
পরিদষ্ট হয়, তাহার প্রতিকারের জন্যও একটা নিমুস্থন-বিধি গঠন কতা 
লওয়! আবশ্তটক। মোটকথা--ঢাভিদার অনুপাতে সহরের প্রয়োজলীদু 
দ্রবযর সরবরাহে যথাসস্তব স্ুশৃঙ্খল। বিধান করা এবং সরবরাহকারিগণ৭ 
যাহাতে অর্থে পুতর হইয়া আধিক সচ্ছলতা হইতে সাধারণতঃ থে 
সদগুণাবলী উৎপত্তি লাভ করে, তাগী আপন আপন চরিত্রে গ্রথিত 
করতঃ সহরের শ্রীবুদ্ধিসাধনেও যত্্পর হইতে পারেন, তাহার ও ব্যবস্থা 
করার কর্তৃত্বভার মুক্সিপালিটিদমূহ যদি গ্রহণ করিবার পঞ্থ। আবিষ্কার না 
করিয়া লইতে পারেন, তবে কে পারিবে £ নিকট পারিপার্বিকে উৎপর 
দ্রবাি বাবহার করাই বিশুদ্ধ স্বাদেশিকতা | বিদেশ বা! দেশের অপরাপর 
প্রদেশ বা জিলা হইতে সহরে কি কি ড্রবোর আমদানী হয়, তাহার 
হিসাব লইয়া সেই সহর ও তাহার বহির্বর্থী অঞ্চলে যাহাতে লেই লেই 
দ্রব্য চাষাবাদ, গৃহশিল্প বা মাধামিক শিল্পের মধা দিয়া উৎপন্ন হইতে 
পারে, আবন্তক হইলে ডিষ্টাক্ট বোের সহায়তায় ম্বন্িপাপিটি সমঠকেই 
তাহারও বাবস্থা অবলস্থদ করিতে হইবে! মোটকথা--কা'গারও সহিত পির্বষিরোধী- 
ভাবে এমনি সুকৌশলে নৃত্তন নৃতন কম্মপন্তা ক্াবিষ্কার করিতে হইবে, 
মাতাতে সরের শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের পরিপোষণ কার্য চলিতে পারে। স্বাস্থোর 
নায় অর্থও মুক্সিপালিটিসমূহ যদি সঙ্রধানাক সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারেন, 
তবেই স্বায়ন্তশাসনের একটা বাস্তব মৃষ্তির সহিত আমর! পরিচিত হইনে পারি, 
তবেই সুন্সিপাল কমিশনারগণ সহরের উন্নতিউদ্দীপনার কেন্্ু্বরূপ হইস 
দাড়াইতে পারেন ১৯৩৬--১৯৩৭ খুষ্টান্ধে ঢাকা মুন্দিপালিটি ব্যবসায়-বাণিক্ছা 
খাতে ( 2:505 21১9 70:01655100 ) ১৪৭৪২ টাক! প্রাপ্ধু হইয়াছেন। ঢাকার 
মুান্সিপাল কর্তৃপক্ষ স্বাস্থা-বিভাগের স্থায় মুযম্পিপালিটিতে একটি শিল্প ধাণিজা বিনা" 


আত্ম-সংগঠন ২৯৩ 


খুলিয়৷ এবং শিল্প-বাণিজাজীবীদের স্বার্থরদ্ধিসাধনে রত থাকিয়া বাবপায়-বাণিজ্তা 
থাতের উক্ত আয়কে ১*৯ গুণে বন্ধিত করিতে পারেন। প্রচপিত প্রবচন “পেটে 
থাইলে পিঠে সয়”-_তাহার প্রাঞ্জল অর্থ পুষ্টি দান করিয়। পুষ্টি আহরণ। 
সহরের শ্িল্পী-বাবসায়িগণের শ্রীরৃদ্ধিদাধনের সহিত আমাদেরই প্রতিনিধি 
পরিচালিত ম্বাম্পিপালিটির আয় বৃদ্ধির পঞ্চ-বিশেষকে সংযোজিত করিয়া 
লওয়ার চেষ্টায় আমাদের আত্মঅধিকার প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের বীজ 
অবলুক্কায়িত | 

নাগরিক কর্তবা, স্থুনীতি, স্বাগ্থাতন্, সমাজতব্, শিল্পবাণিজ্যতন্ব প্রভৃতি 
বিষয়ে সহরবাসীর্দিগকে শিক্ষা প্রদান কর! আবশ্তক। তজ্জন্ত প্রতি 
মাক্দিপালিটিতে একটি প্রচার বিভাগ এবং মুান্দিপালিটির একটি নিজন্থ 
সভাগৃহ থাকা আবশ্তাক। পিচণাল! রাস্তায় আমের আটিঃ কলার খোসা! 
জাতীয় বস্ নিক্ষেপ না করা, ডাঁষ্টবিন বাহীত যেখানে সেখানে আবর্জনা 
লিক্ষেপ না করা, ড্রেণে বা রাস্তায় ছেলেমেয়েদিগকে বাহ-প্রআাব ত্যাগ 
করাইবার 'অভাস বর্জন করা ইতাদি এবং স্বাঙ্থানৈতিক অপরাপর 
বিষয়াদি সম্পকে প্লাকার্ড, পোষ্টার, পুস্তিকা ও সভাসমিতির সহায়তায় সহরে 
প্রচার কার্ধা চালান আবশ্তক । ঘোড়ার গাড়ীর মালিকগণ হইতে টাকা ম্যুন্নিপালিটি 
বৎসরে নুনাধিক ৫***২ টাকা আদায় করেন। গাড়ীতে ঘণ্টা ন! 
থাকায় গাড়ীর সন্ুখস্থ জনতা! সরাইবার জন্য গাড়োয়ান ঘে ভাবা প্রয়োগ 
করে, তাহ! শ্রবণ-ন্ুথ উৎপাদনকারী নহে। মালিকগণ যে কর প্রদান 
করে, তাহার বিনিময়ে তাহারা মুন্দিপালিটি হইতে কিঞ্চিৎ শিক্ষাণদীক্ষা 
ও ব্যবসায়িক সুনির্দেশ প্রাপ্তির আশা করিতে পারে নাকি? হোটেল, 
রেষ্টরেন্ট প্রভৃতির স্বস্থাপিকার্রিগণকে একটি সঙ্ঘে অন্তত ক্ত করিয়া তাহাদের 
ব্যবমায়কে সেবা-ভিত্বির উপর অর্থাৎ অধিকতর অর্থাগম হইতে পারে-_এইরূপ 
বাবস্তায় স্থাপিত করিতে উদ্বোধিত করিয়। তাহাদিগকে নানা প্রকার 
বাবসায়িক রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়া ঘাইতে পারে। অন্তান্ত শ্রেণীর, 


২৯৪ আমরা কোন্‌ পথে ? 


বাবসায়িগণেরও স্থার্থকেন্ত্র হইয়া ব্যবসায়-বিশেষজগণের দ্বারা তাহাদিগকে ও 
যুগোপযোগী নানা প্রকার শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করা চলিতে পারে। মানুষ 
মাত্রেরই বিশেষ শিক্ষা বা ট্রেনিংএর আবশ্যকতা আছে ঢাকার রাস্তার 
আবজ্জলাবাহক বলদের গাড়ীর কাতকাংশের পশ্চাংদিক পরিবেষ্টনী 
বঙ্জিত। চলন্ত অবস্থায় পরী সকল গাড়ীর আবর্জনা পথেই অল্পে অল্পে পড়িতে 
থাকে । এতৎ-সম্পর্কে মুযন্নিপাল কর্তপক্ষগণেরই যে ট্রেনিংএর আবশ্যক! 
আছে, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে । 

যুক্িপালিটিসমূতে বাধাতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ধন কর' 
আবন্টক। এই বিষয়ে বাংলা দেশে চট্টগ্রাম মুন্িপালিটি আদর্শ স্থানীয় 
বটে, কিন্তু সেই আদর্শের সমান্তরালে তথায় অর্থকরী বিস্তার আদর্শ প্রতিষ্ঠা 
করা হয় নাই। কালিয়াং সুান্দিপালিটি একটি ইপ্রাকট্রীয়াল স্কুল স্থাপন 
করিয়াছেন। এ জাতীয় স্কুলের প্রতিষ্ঠ। প্রয়োজনীয় বটে, কিন্ত মুন্সিপাল 
স্কুলে প্রদন্ধু তজ্জাতীয় শিক্ষা যাভাতে মুান্দিপালিটির সীমানার ভিতরেই অর্থ 
উৎপাদনকারী বস্থতে পরিণত হইতে পারে, ভাগারও বিধান অবলক্ষন করা 
প্রয়োজন । 

সহব্রবালিগনেতর স্বাস্থোরতি বিধান, বাধি বিভাডন,। দারিদ্র 
দূরীকরণ, শিক্ষার প্রপার প্রদ্থতির মূলে প্রাথমিক কার্যা আরম্ভ করিবার 
পক্ষে যে অর্থের প্রয়োজন ভইবে,। এক্ষণে তঙ্িছ বিবেচনা করা যাউক। 
স্বাভাবিক অবস্থার পাতিক্রমে দেশে যখন অস্বাভাবিক অবস্থার উদয় হয়, 
তখন দেশের গভর্ণমেন্টও প্রচলিত প্রধাকে অতিক্রম করিয়া অর্থ আরহরণে প্রবৃত 
হন। আমরা খণগ্রাহগের কথা বলিতেছি না। কোয়েটা ও বিচার 
ভূমিকম্পে ভারতগভরণমেপ্ট জনসাধারণের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
বর্তমান ঘুক্ধের উপলক্ষে এক্ষণে ভারত-গভর্ণমেন্ট ভারতীয় রাজন্কবগের 
নিকট হইতে দান গ্রন্গ করিচেছেন।  বলিতেই হইবে যে, আমাদের 
ম্ুন্সিপালিটিলমূের অন্তর্গত জনগণের জীবন যাত্রায় বহকাল হইতেই অস্বাভাবিক 


অবস্থা পরিলক্ষিত হইতেছে । ম্ুুতরাং তাহাদের সমষ্টিগত জীবন যাত্রার 
উন্নয়ন সাধন উপলক্ষে মুন্সিপাল কর্ৃপক্ষগণকে রিলিফ ফাও খুলিতে 
হইবে এবং ব্যক্তিত্ব ও সেবাধর্শে জলন্ত অনুরাগের বিকাশ-সাধনে তাহাদিগকে 
এ ফাণ্ডে অর্থ সংগৃহীত করিতে হইবে । ক্রমে আয়ের সহিত মুান্সিপালিটির 
অতিরিক্ত ব্যয়ের সমন্বয় সাধন করিতে হইবে। কাধ্য আরস্তের প্রাথমিক 
অবস্থায় ম্যুহ্দিপাল কর্তৃপক্ষ সহবের সুশিক্ষিত ঘুবকগণকে যথোচিত ট্রেনিং দিয়া 
স্বেচ্ছাসেবক রূপে গ্রহণ করিতে পাত্রেন | 

সমগ্র ভারতবর্ষে দুন্িপালিটির সংখ্যা! নানাধিক ৭৫০ এবং উহাদের লোক 
লংখা। নানাধিক দুই কোটি। সমগ্র ভারতবর্ষের ডিট্রাক্ট বোর্ড ও ইউনিয়ন 
কমিটিসম্হের সংখ্যা প্রীয় ১৫৯৯ এবং উহাদের অধিবাীদের সংখ্যা 
প্রায় ২১ কোটি ৫€* লক্ষ | ভাবিবার বিষয় বটে ! 


(৪ ) 


পরিবার ও পরিজন :-_ভারতবর্ষে ৪০ লক্ষের উর্ধে গ্রাম আছে।, 
প্রতি গ্রামই অল্লাধিক পরিমাণে পরিবার ও পরিজন দ্বারা সমৃদ্ধ, অর্থাং 
অল্লাধিক কতকগুলি পরিবার এবং এ পরিবারনৃক্ত বাক্জিগণের সমষ্টিই এক 
একটি গ্রাম। আমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্ট। ঘদি গ্রামেই আরম্ভ কর! যায়, তবেই 
আমাদের জাতীয় আত্ম-সংগঠনের বনিয়াদ দৃঢ়ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে । 
আমাদের রাষ্টশক্তি যে বুসধারা পান করিতেছে, তাহার অপিকাংশ গ্রাম 
হইতেই সরবরাহ করা হয়। কতকগুলি গ্রামে এক বংদর গ্রামা সমৃদ্ধি 
উৎপন্ন ন! হইলেই তাহার প্রতিক্রিয়া বছু দূর বিদর্পিত হইয়া গ্রামসম্বন্ধে যে 
আমাদের অধিকতর সচেতন হওয়া প্রয়োজন, তাহাই আমাদিগকে স্মরণ 
করাইয়া দেয় | 

ধরিয়! লওয়া যাঁউক, আমাদের একটি জিলাকে যাহার আয়তন ও 
লৌকসংখা। ইউরোপের ফোন কোনও স্বাধীন দেশের আয়তন ও লোকসংখ্যার 


২৯৬ আমরা কোন্‌ পথে ? 


প্রায় সমান, স্বাধীনতা দেওয়া! হইয়াছে, দেওয়া হইয়াছে এই সর্তে যে 
২৫ বংসরের জন্ত সেই জিলার শাপনতাগ্িক কাঠামোর উপর সেই কিলার 
অধিবাসীদের কোন অধিকার থাকিবে না, সেহ জিলার শাসনতন্থ ২৫ বংসন 
বাপিয়া জিলা হইতে যে খাস্ত শ্রহণ করিবে, তাহ! ছিলাবাসীদের 
পূর্বকৃত-ণ পরিশোধের সামিল বলিয়া গণনা করিতে হইবে,--আরও ৫৮ 
সঙ্তে বে, জিলাবাসিগণ নিজেরাই এক জন উপযুক্ত নেতার নেতৃছে 
এবং শাসন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় তাহাদের আত্মলংগঠনের জন 
একটি যান্ত্রিক কাঠামে। গঠন করিয়া লইতে পারিবেন, এইরূপ সতাধীন 
স্বাধীনতা মন্দের ভাল বলিয়া যদি সেই জিলার লোক সমুদয় গ্রন্ণণ 
করেন, তবে তাহাদের অবলুপ্ত-প্রায় শক্ি-সামর্থ্কেই বাহিরের পরিপোধণে 
তা করিয়া তাহাদেরই ছ্বারা তাহাদের দ্রিলার গঠনমূলক কার্ধা করাইয়া 
লইবার প্রচেষ্টায় আমরা আন্মখনিয়োগ করিব ন।কি ? 

সমষ্টিগত জনসঙ্ঘের বিচারে আমাদের প্রতি পরিবার ও পরিবারকুক্ক 
বাক্তিগণের উন্নয়নশীলতা জিলা বা তাহার খণ্ড অংশ গ্রামের উন্নয়নের 
ভিতরেই সংগ্রথিত বলিয়া আমরা বুঝিতে পার্সিলাম। এক্ষণে বাষ্টি পরিবার ও 
বাটি পরিজন সম্পর্কে আলোচনা করা যাউক। 

পিভা পুত্রে, ভ্রাতায়ত্রাভায় বা! খুড়াজেঠা-ড'ঈপোতে একান্নব্তীক্ধপে 
অবস্থান করার বে প্রথা পূর্বে আমাদের দেশের সর্ক-; প্রচলিত ছিল, অধুনা! তাহা 
অনেকাংশে অবলুপু হইয়া যাইতেছে । পাশ্চাত্য দেশের সমাজে এই প্রথ! পুর্ণাংশে 
প্রচলিত ন| থাকিলেও সেই প্রথার অনুপূরক হিসাবে অপরাপর প্রথ। তাহাদের 
সমাজে ও রাষ্ে বিষ্ঠমান আছে । কিস্থ আমর! পারিবারিক যৌধ-প্রথাকে বিসক্ষন 
দিয়া পারিষারিক মাধুর্যের এক বৃহৎ অংশ হইতে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছি। 
আমাদের এই পারিবারিক ভেদ-বিচ্ছিন্নতার মুলে আছে অর্থোপাক্লের 
অপ্রচুরতা। একের উপার্জনে পরিবারের সকলে নির্ভরশীল থাকিলে পরিবারে 
কলছ-বিবাদের উৎপত্তি হয়। উপাঞ্জন বদি স্থুগ্রচুর হয়, তবে তাহানন বিতরণে দে 


আত্ম-সংগঠন ২৯৬ 


সুখ, তাহার বঞ্চনার আশঙ্কায় পীড়া বোধ করাও উচিত নহে, বদিও পরিবারের 
বয়স্ক বাক্তিকে কখনও অলস থাকিতে দেওয়। উচিত নহে। যে পরিবারে 
প্রাচ্য বিদ্তমান, সেই পরিবারের লোকদেরও অর্থ অঞ্জনের নব নব কৌশল 
আবিঙ্গার্ে অবহেলা করা উচিত নহে। সাধারণ পরিবারের ত বটেই, সচ্ছল 
পরিবারের নারিগণও বদি আধুনিক বিজ্ঞান-নিয়ু্ধিত গৃহ-শিল্পের মধ্য দিয়া 
কিছু-না-কিছু অর্থ অর্জন করিয়া উপটৌকনম্বর্ূপ সংসারকে দান করিবার বোধে 
অনুবিক্ত থাকেন, তবে সকল পরিবারেই অচলা লক্ষ্মীর সিংতালন প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

বত; উতৎলাভ ও উদ্ধম যে বয়সে দেখা দেয়, যবকগণের সেই 
বলে অনেক লময়েই কদাচান্র প্রকাশ পায়। এই বিষয়ে নারী অপেক্ষা! 
পূরুষেরাই অধিকতর চঞ্চলচিন্তত1 প্রদশন করেন। পুকষন্ঞাতি ও লাবীভাতির 
পক্ষে বাহা জাচিবাঞ্জকতাঃ তাহার বৈপরীতা সাধনকে “জাতিহ্রংশ দোষ বল। 
হয়] এই *জাতিলংশ' দোষ সুরত, চৈতন্থ বা 110)100কে আক্রমণ 
করিয়! তাঙার সঙ্জীবতাকে সাংঘাতিকজরপে বিপধাস্ত করিয়া ফেলে, অধিক্ত 
তাহা তাহার সম্থানসম্ত ভিত সংক্রামিত হয়| গৃহে, সমাজে, রাষ্টে আমরা থে 
যথাথ কন্্ীপুরুষের অভাব বোধ করিতেছি, তাহার মূলে আমাদের “জাতিত্রংশ? 
দেন কিঞ্চিম্সাজ্রও বিদ্তমান আছে কি নাঃ তাহা প্রতি পরিবারের পরিচালকগণ 





স্বাস্থানৈতিক ও আত্মনৈতিক উন্নয়ন সাধন করিবার আবহাওয়া সৃষ্টি 
করিয়া তদনুকূলে যাহা বাহ নিতা অনুষ্ঠের, তাহা তাহা পিতাপুবে, মাতাকন্তায় 
একযোগে ও একপ্রাণে অনুষ্ঠান করিলে প্রতি পরিবারে শান্তি ও পবিত্রতা 
দেখা দিবে। 


€&€ ) 


ধর্ম ও নীতি :- দন্ম ও লীতি সম্পর্কে আমরা আধাশাম্্ব অবলম্বনে প্রথমে 
ধন্মেতর মৌলিক তন্বে গমন করিয়া তৎপর তাহার উপরিস্থ স্তরে আলোক সম্পাত 


২৯৬৮ আমরা ফোন পথে? 


করিব। এতদর্থে লর্বাগ্রে যে বট্চক্রের নাম উল্লেখ করিবার প্রয়োজন বোদ 
করিতেছি, তাতা অধুনা ভঙ্র সমাজের অপাঁঙক্রেয় বলিয়া জানি! কিন্ত ধশ্বের 
মৌলিক তন্বের আলোচনায় ষটচক্রকে পরিহার করিয়া চলিবার উপায় নাই, 
ধশ্ধেই মানক-সত্বা ওতোপ্রোতভাবে বিজড়িত ; আর ধর্শ অর্থ-_যাহা আমাদের 
অস্তিত্ব ও সংবুন্ধি ধারণ করিয়া রাধিয়াছে। তৎপক্ষে বট্চক্রের গুরুত্ব কতখানি, 
ত্কাহা নিয়্ান্থিত চিত্রে জষ্টবা। 


ধঙ্দুপতি  আজ্ঞাচক্র (00856 01 00০ 00281১20707) 








সি 
বিশ্যদ্ধাখা (6975চ68] 1)10595) 
সি 
অনাহত (0721019101৪ *এ৯) 
০০ 
মণিপুর (4075] 11005) 
রী ্ | | 
“ন্বাধি্টান (1581092[010505) 
অস্ত মুলাধার (58081 [019595) 


মানব সত্তার বছিবিন্দ ভইতে কেন্দুবিদ্দ্ পর্যান্ত প্রলস্থিত স্থিতিতে যানবের 
'যে অন্তিহ ও সংবৃদ্ধি সংগ্রথিত। তাহার সুক্ষ বোধের (286৮ 07008100)) 
এক একটি লোপান এক একটি চকু বা স্ানুকেছ। এই আামুকেন্ত্মালা-বিদত 
ইড়াপিজল। (০০79:0-5171081 0675 005 5530100) গ্রবাছিগ্না নুসুগ্নার (31151 


আত সংগঠন ২৯৯ 


(0107) ) অভ্যন্তরে স্থিত তরল পদার্ধে (50101 098৫) বতিসথ 
ান্দোলনের অধিক যে সুক্ষ আন্দোলনের উৎপত্তি হন, তাহাই করঙ্গান্তুভৃতি | 
«ছয়টি চক্র বা স্নামুকেন্দরের নাম চিত্র উন্লেখ করা তইয়াছে, তাহাদের 
হম সুক্্ সমান্তরালে ছুই ভাগে আরও দ্বাদশটি চত্ত বি্তমান। তাহার 
কয়েকটি চক্রের নাম আর্ধাশান্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে 7 যথা সহস্রদলকমল, 
কুটি, দশমদ্থার, ভ্রমরগ্ড ফা, সভ্ভালোক লজ অতএব বলিতে হইবে বে, 
মাউ অষ্টাদশটি চক্র বিভেদে মানব-সন্তার কেন্দ্রবিলু বাঁ সংবৃদ্ধির আস্তিক বি” টু 
মভিলভা হয়ু এবং তদবন্থাতেই মালবের লাভ ঘটে! ইহা 
।শুর মৌলিকণন্ব! বলা আবগ্তক যে, ধন্মের উপলব্ধির ক্ষেত্রে ভারতীয় আবাগণ 
দযেস্তানের যেনে নামাকরণ করিয়া গিয়াছেন। হপরাপর দেশে বা অপরাপর 
৮ত সেঠ সেই লামাকরুণ প্রচলিত থাকিবার কথা নভে । কিন্ত পৃথিবীর অথগ 
নব জাতির রক্র-মাংদের মৌলিক রাসায়নিক উপাদানে বেক্গপ গড়ল নাহ 


এ, 


সই্বূপ সকল দেশের সকল মতের ধন্থের এই মোলিক হন্ধেও কোন ডো 
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পকিতে পারে না। 
এক্ষণে আমরা ধনের মৌলিক তস্ের উপরিস্থ আসংশ বিষয়ের আলোচনায় 
প্রনন্ত হইব । মানব-দম'জের সংস্থিতি ও ক্রমোহকঘতার ভন্ত তাহার জ্ঞান, কন্ 'ও 
৮০ক্কর চচ্চার একান্ত প্রয়োজন | জ্ঞানী বাক্ষিগণের অভিমহ এই হে, জ্ঞানবে। 
কশ্মযোগ ও তক্কিযেগ দ্বারা ভগবান প্রাপ্তি হয়। তার অর্থ আমরা এইরূপৃহ 
[বি যে, জগতের আদিম সন্থা জ্ঞান, কম্ম ও ভক্কি-এই অ্বায় মালবীয় বেধে 
অপপাক্ত ) অর্ধাং যাহ। আমাদিণকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, দেই ধর্মকে 
যথার্থতঃ লা করিতে পারিলে আমাদের জান, কঙ্দু এ অভিলন্ধ হয়। 
জ্ঞান বলিতে আমর! বুঝি জানা, কর্ন বণিতে বুঝি করা এবং ভক্তি বলিতে বুঝি 
সংএ অন্ুরুকি। এই জানা, করা ও অনুরক্কির বিশ্লেষণ করিলে ধর্মের সহিত 
তাহাদের যোগাঘোগের যে চিত্র আমাদের মানস নয়নে পরিশ্দুউ হয়, তাহা চিত্র 


এইভাবে অস্কিত করা যাইতে পারে । 


৩% ৩ আমরী (কান কথ $ 
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শত নি জি 
আমাদের গুহ- পুল্ঠকাদি পাঠ 
নৈতিক, সমাজ- করয়া, হাতে কলছে 
নৈতিক ও রাঁজ- পক্ষ! করিয়া এবং আন্র 
নৈতিক কার্যাকলাপ উপলন্ধিতে বাহা কিছুর 
বাহাকিছু করা যায়। জানা অঙ্ষন করা যায় 


স্রতরাং দেখা বায়। আমাদের অন্তিহ 5 সংবুক্ধি যাহা ধারণ করি 
হয়াছে, লেই ধন্মকে লাভ করিবার কোশলনজ্ঞান ঘবি পাপ হওয়া যায়, হবে 

আমাদের সর্ধনৈতিক উতকর্ষতার জনক দে যে জানা, দেযে করার আমর 
আবঙ্কক, তাহা শ্বতংই আমকিত হইবে, আমাদের এ আনুরক্ষির বিকাশ সাং, 
আবশাক, তাহ। শ্বতঃহ বিকশিত হইবে ধনটা আমরা প্র্কতভাবে লা 
করিতে পারিতেছি না বলিয়াই গুচে, সমাজে ও রাষ্্রে আমাদের ছাদশ। পুজীড়, 
তইয়। উঠিয়াছে | 

ধন্দ বোধ হইতেই নীতির উদ্ধেন। বেবেনিয়মের প্রঠিপালন আমাদে। 
সংবৃদ্ধি সাধনের অনুকূলে কার্যকরী হয়, তাভাই শাতি। 

এহ ধশ্ম ও নীতি শ্রধু ভারতবধে নহে, নিথিল মানব-কুলে সন্ত ভাং 
'প্রকটিত হউক, ইচ্। আমর! সর্বাশ্ব;করণে কামলা করিতেছি। 





পৃধিবীর মানচিন্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহার রজরাগ-রঞ্জিত 

ংশের যে বুহত্তঘ খণ্ডে নয়ন নিপতিত ভয়) অন্রংপিহ হিমগিরির পাদচস্বন 
রিয়া যাচ। পূর্বে, পশ্চিমে, দক্ষিণে_চীন-গ্রাম, গান্ধার ও উত্তাল তরঙ্গ 
মথলায়িত ভারত মহাদাগরের প্রাস্তরেখা পর্ধান্ত সুবিস্থারিত,। সমগ্র জগতের 
'ক্ষিপ্ুসার, মানবীয় লীলাবিলামের চরম এশ্বন্য পৃত, সাইত্রিশ কোটা 
রনারী অধুিত দেই বিরাট ভূভাগই বুটিশ সামাজার ভারতবর্ষ, আমাদের 
বর্গাদপি গরীয়দী জনলী মাতৃভূমি । 

১৬৩৯ খৃষ্টান মাজাজ জ্রয়। ১৬৬৮ পৃ্টান্দে যৌতুক-স্বরূপ বোশ্বাই 
দগরী প্রাপ্রি, ১৬৯৮ খুষ্টাজে কলিকাভার জমিদারী স্বত্বক্রয। পলাশীর যুদ্ধ 
ব্জয়ের পুরঙ্কার-স্বর্ূপ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে চকিবশ-পরগণার জমিদারা প্রাপ্তি, ১৭৬১ 
টাকে বন্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী প্রাপ্থি, ইংলগের প্রধান 
শী লর্ড নর্থের রেগুলেটিং আক বলে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ-বিভাব-উড়িষ্যার 
৮'স্ন-কর্তৃন্ব প্রাপ্তি ইত্যাদির সুলমাবেশ মূলে ভারতবধে বুটিশ শাদনের 
"হা গোড়াপত্তন | ১৭৯৮ শুষ্ঠাকে লড় ওয়েলেস্লি এইন্প সিদ্ধান্ত গঠন 
রিয়াছিলেন যে, ইষ্ট ইঞ্চি কোম্পানী ও ভারতবষের জনসাধারণের স্বাথের 
তরে ভারতভূমিতে বুটিশ শাসন-শক্তি চিরস্থায়ীর্ূপে প্রোথিত হওয়া প্রয়োজন । 
এই সিদ্ধান্ত আনুপাতিক কাধ্য ক্রুমে সম্প্রদারিহ হওয়ার ফলে মার্কুইদ, অব 
চট'সের শালন-সময়ে (১৮১৩-১৮২৩ খত) বুটিশ শক্তি তারতবষে অপ্রতি- 
রোধী বলিয়া! পরিগণিত। তরতপুর, আসাম, আরাকান প্রদেশ ১৮২৬ খৃষ্টান, 
চীশুর, কাছাড় ১৮৩২ খুষ্টাবে, মিয়ানী ও হায়দরাবাদের যুদ্ধে চাল স 
নেপিয়ারের বীরম্বকৌশল-প্রদশনের পর সিন্ধু ১৮৪৩ ধৃষ্টাবে, পাঞ্জাব ১৮৩৯ 










৩৬২ আমরা কোন পথে ? 


ধৃষ্টাবে, বশ্মা ও বান্সি, নাগপুর, অযোধা! ১৮৫৩ খুষ্টানধে বুটিশ শাসনের 
অঙ্গীহৃত হইয়া ভারতবর্ষে শাসননৈতিক গধন্ড একতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। 
ভারতীয়গনের ললাটে এই যে তথাকধিত রাজনৈতিক পরাধীনতার রগ 
বাহার অন্তরালে তাহাদের অর্থনৈতিক জাবন পরবর্তীকালে ক্রমে জম 
শিথিলীক হ হহইয়াছে- অর্থাৎ ভারতবর্ষ ক্রয় বাবত হষ্ট ইয়া কোম্পানী 
ভারতবর্ষের সরকারী হঠবিল হইতে ১৮৭৪ পরষ্টান্দ পথযান্ত যে অর্থ (৬ লক্ষ ত* ভাড়ার 
পাউশু) প্রনান করা হইয়াছে, তাহারই ক্রুমাগঠতে প্রতি বংলর ভারতব 
হইতে সেক্রেটারী সব ষ্টেটের আফিসের বায় অধুনা হাইকমিশনারের আঁফিদের 
বায়ও বটে, মিলিটাপা ও সিভিল বিভাগের জন্য অস্শন্ন ও দ্রবাপামঠ' 
ক্রয়, ব্রেলওয়ে প্রতিষ্ঠা ও অন্তান্ঠ কার্ধ্য বাবত ধারের জুন, ফালো, পেনপন 
সাভিস-ফাগ্ু বাধত মে বিপুল পরিমাণ অর্থ হহলণ্ডে প্রেরিত ভইতভেছে, বাত 
“ভোমচাকা নামে খাভ, যাহাকে শোর, রষেশওক্ত,। গোখেল 'অর্থনৈতিত 
শোষণ আখা। প্রদান করিয়াছেন, ততস্মকে আমাদের দেশে প্রচুর সমালোচন 
হইয়াছে, এক্ষণে ও হইতেছে । কিস্কু ভারহবর্ষে বটিশ শালশশক্রির প্রতি 
গোড়ায় যপ্দি আমরা কারণ-জ্ঞানাশ্ বন্ধ জয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ কারি, উবে? 
তাহার প্রতিষ্ঠার মুলীগৃত হতুকে প্রক্কাতলাবে উপলান্ধ করতং অচঞ্চতি। 
স্কৈধা সহকারে ও মানসিক ভাবলামো আমাদের জাতী উদ্বোধনাতক আমৰ। 
করিতে পাতি লাকি ? 

মীরক্ষাকর, উমিঠাদের কলস্ককাহিনী অধুনা রেডিও যন্ধ্রেও বিলি, 
করতঃ জনক্রুতিবিবরে বিষ ঢালিয়া ভাঙাদের আহ্মলন্্িতুক নিক্ষিয় করি 
ভোলা হইতেছে, হায়দরাবাদের নিজামের দেওয়ান চওুলালের প্রঙ্ছাপাডণ 
কাহিনী এবং ভার চব্ধের অংশে-প্রতাংশে তাহারই সমপলগ্ক প্রাঞ্ছনৈতিক 
সামাজিক শ্রেইঈদের আতন্মবিপোপের বঙদশা হতিছালের পৃষ্ঠায় দের্পীপায়ি 
থাকিয়! জামাপিগক্ে অন্ধকারের পঠিত অধিক তরক্ষপে পরিচিন্ত কারা 
দিতেছে; কিন্তু আন্মযোধবাধিত লক্ষ চেতনায় গণস্বার্থকেন্ত্রদপে প্রকটিত হহ। 


্রিটিশ সাত্রাঙ্তে ভারতরব্য রি 


[ান্থগালীয় জ্ঞান-উশ্ব্যের শৌভমানভায় খণ্তীরুভ ভারতবর্ষকে সম্মিলিত করত; 
কহ যে ভারতীয় জনগণে সর্ধাঙ্গীন পুষ্টি বিতরণে তখন সফলকাম হইয়া 
ঠিতে পারেন লাই, না-পারাব অন্তরালে স্থিত, পারার বে আলোক বিগ্রমান 
্ তাহার স্বরূপ এক্ষণেও আমরা নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিতেছি কি” 
পতাপুত ও হ্রাতাভগ্রর মধ্যে যে সেবাংসেবকের সন্থন্ধ স্বতঃ উৎলারিত রঃ 
দাহারই ক্লে তাহারা বিচ্ছিন্ন ভইঘাও সর-গ্রধিত মণিঘালার সম্ভার একক্রে 
দশ্মিলিত, তিদনুঘায়ী লেব্য-সেবকের স্বন্ধ জনগণে ও লমাভপন্তি-রাটুপা হকুলে। 
অগ্ুতঃ নিছুরতষ প্রয়োজনের সমাস্তরালেও হে তখন প্রকটিত ভয় নাই, 
মদ হইত, হবে তাহারহ মঙ্ল উত্পারণে ভীরতাগত বুউনগণ বে ভারতবর্ষের 
চরন্তন মঙ্গলদাপিকেহই অবলোকন করিতে পারিতেন, এই তত্ব হইতে একট! 
কুয়া প্রবণ বোধে এক্ষনেও আমরা উশ্বনাৰান হইতে পারিতেছি কি? 

ৃ ১৮৩৫--১৮৩৬ খুষ্টান্দে ভা্গুতবর্ষের প্রিভিসলেল ব। প্রতিনিধি গভর্ণর 
এনারেল ছিলেন, স্তার গাল মেটুকাক। ১৮০১ খুষ্টান্দে মেটুকাক ইষ্ট ইত্ডিয়া। 
কান্পাণীর কাধো সর্ধপ্রথম দৌলতরাও নিদ্ধিযার দরবারের রেসিডেন্ট জ্যাক, 
কলিন্স সাহেবের সহকারীপদে নিযুক্ত হইয়াহিলেন এবং একাদি ক্রমে ৩৭ বদর 


॥ 


কাম্পানার কাযো নিষুক্ত ছিলেন। দিল্লীর রোসডেন্টের পদে অবস্থিতিকালে 
| ১৮১১--১৮১৮ খু) চালসি মেট্ুকাফ তথাকার ভূমির রাজস্ব বন্দোবস্তের 
য রিপোর্ট বুচনা করেন, তাহাতে কেম্পোনার ভারতশালল-সম্পকিত 
বয়ে তিনি যে মনোভাব লিপিবন্ধ করিঘ্বাছেন, তাহার সারমন্ম আমরা শিল্পে 
ঈত করিতেছি। তিনি শিবিয়াছেন, স্রাব তববীয় লোকের মননে ও চলনায় 
ধারীনতার ভাব উজ্জীবিত করিবে, এইন্সপ বাবস্থার প্রতিষ্ঠার ফলে বুটনগণের 
পৃক্ি ও মধ্যাদা ক্ষু্জ হবে, এক্প মনে কর! নিতান্তই ভ্রমাম্বক । ভারতীয়- 
টাকে কোন প্রকারেই ততভাবের আয়ন্তীকরণ হইতে বঞ্চিত করা উচিত 
[হে। ভারভীয় জনগণের শিক্ষা প্রদান-মুলে আমাদের তবিস্কুৎ সংস্থিতি- 
ম্পর্কে যে অকারণ আশঙ্কা পোষণ করা হইতেছে, তাহাকে ষদি আমরা 






২৩০৪ আমর। কোন্‌ পথে? 


পরিপুষ্ট করিয়া তুলি, তৰে শাননকনূপক্ষ হিনাবে আমাদের একান্ত 
নীচবোধপরারণতা প্রকাশ পাইবে । এই বিশ্ব সংসার একটি অথওড শক্তি দ্বারা 
পরিশানিত। সেই মহাশক্কতিই মানুষকে রাজপদে অভিবিক্ত করে, আবার 
রাজপদ হইতে প্রবঞ্চিত করে। শাসনকণ্ত্রার বিবেকাগুশাদিত করবা এই 
বে, তিনি অনুক্ষণ প্রজাদিগের সখ ও শান্তি বিধানে বত্রপর থাকিবেন। 
এইরূপ কন্তব্য প্রতিপালনে ঘদি আমরা ভারতবাসিগণকে সমুন্নত করিয়া 
তুলি, তবে আমরা ভারতের চির কৃতজ্ঞতা ও পৃথিবীর প্রশংসা লাভ করিতে 
সমর্থ হইব। পক্ষান্তরে স্বার্থপরতায় নিমজ্জিত হইয়া রাজা-বিনষ্টির আশঙ্কায় 
যর্দি আমর। ভারতীয়গণকে উন্নয়ন হইতে বঞ্চিত রাখি, তবে তাহাদের দ্বণা ও 
বিদ্বেষ এবং সমগ্র জগতেন উপহান ও অভিসম্পাতই আমাদের একমাত্র 
পুরস্কার হইবে ।& 


ভারতীয়গণের মধ্যে শান্তিসমৃদ্ধিপূর্ণ অথণ্ড ভারতের যে কল্পনাও 
তখন স্থান পায় নাই, সেই সময়ে বুটন সন্তান চালন মেটুকাক অখণ্ড ভারতে 
ভারতীয় বোধমূলে নব চেতনার উংস্থজল ও পরিরক্ষণের পরিকল্পনা! করিতে- 
ছিলেন, পরিকল্পনাতেই তিনি ক্ষান্ত ভন নাই, উহ্হাকে বাস্তবীকৃত করিতে 
৩৭ বৎসর ব্যাপিয়া তিনি প্রাণপণে প্রয়ান করিয়াছেন ইষ্ট ইপ্ডিয়া 
কোম্পানীতে অদদভি প্রায়গ্রান্ত শাদক ছিলেন না, তাহা বলিবার আমাদের 
উদ্দেপ্ত নহে। আমরা বলিতে চাই ইঠৃই যে, সরকারী অবঃ হইতে বে 
সকণ বুটনবানী ভারতীয় জনসাধারণের মনের দুয়ারে কোম্পানীর মারফতে 
ইংলপ্তীয় শাসন প্রগাকে গরীয়ান্‌ করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহাদের 
সংখ্যা অর হইলেও তাহাদের চিন্তাধার! ও কাধ্যধার! এতখানি গভীরতর ও 
বিস্তৃততর ছিল যে, কোম্পানীর মন্দলোক তাহা অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই। 
তাহারই ফলে ভারতে বুটিশ শাসন দুঢ়দূলে পপ্রতিষ্টিত হইয়াছে। 


সপ পাপ পাপ পাপ 
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ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভারতবর্ষ 


৩০৫ 
১৮২৯ খুষ্টাব্ধের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা টাউন-হলের এক 
নভায় রাজা রামমোহন বায় ঘোষণা করিয়াছিলেন, ৮7700 106:501281 
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তাৎপর্য্য--ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত। হইতে আমি এই দৃড়বোধে আবদ্ধ যে, 
ইউরোপীয়গণের সহিত আমাদের ব্যবহারিক সংযোগ যত অধিক সাধিত হইবে, 
আমাদের সাহিত্যিক, সামাজিক এবং ব্লাজনৈতিক অবস্থা তত অধিক উন্নতি 
প্রাপ্ত হইবে; আমার স্বদেশবাসিগণের মধ্যে যাহারা এই সংযোগ লাভ 
করিয়াছেন, তাহাদের সহিত-_যাহারা এ সংযোগ লাভ কর্পিতে 
পারেন নাই--তাহাদের অবস্থার তুলনা করিলে এ সত্য সহজেই প্রমাণীকৃত 
হইবে। 

১৮৩১ খৃষ্টানদের ৬ই জুলাই তারিখে লগ্নে ইষ্ট ইগ্ডিয়। কোম্পানী 
রাজ। রামমোহন রায়কে সন্মান প্রদর্শন করিবার জন্য যে প্রকাশ্ঠ ভোজ 
সভার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই সভায় বাঁজ। রামমোহন ভারতবর্ষে 
বুটনগণের কাধ্যাব্লীর ভূয়সী গুশংসা করিয়াছিলেন । 

অতএৰ ইহাই কি সতা নহে যে, ভাবুতীয় নৃপতিবর্গের ও সমাজ- 
পতিবর্গের জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধিসাধনরূপ সেবা-ধর্্ম হইতে যে সকরুণ পাতিত্য 
ঘটে, তাহারই অবৰকাশে ইংরেজগণ ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ধীয় জনসাধারণের 
স্বদয়মন অধিকার কত্রিতে সমর্থ হইয়া আসমুদ্র-হিমাচল-তারতকে বৃটিশ 
গৌরবের বুক্ত-রাগে রঞজজিত করিয়া তুলিয়াছে ? 

২০ 


৩০৬ আমরা কোন্‌ পথে ? 


( ২ ) 

উদয়াস্ত-বিরহ্ঠিত স্ুুবিণাল বুটিশ সাম্রাজোর কেন্ত্রুস্থল, সাগর-প্রহরায় 
পরিবেষ্টত ইংলগ্ড দেশ__আধুনিক যুগের কর্শমুখরতায় সন্দীপ্ত দেশসমূহের 
মধ্যে আত্মবাঞ্নার এক অপরূপ বৈশিষ্টোর মণ্ডনে আপন অঙ্গে সমগ্র 
পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বিরাজমান। ইংল্ডের কমন্স, লর্ডদ্‌ ও 
ক্রাউন-_এই ত্রয়ের পারস্পরিক যোগাযোগ ধারণ করিয়া তথাকার রাজনৈতিক 
কর্মধারা ঘাতপ্রতিঘাতপরিপূর্ণ ক'ল-প্রবহমানতার ভিতর দিয়া থে 
শাসনতান্ত্িক পালণমেণ্টীয় প্রথাকে অভিব্ক্ত করিয়াছে, তৎগ-নিহিত 
ওয়েষ্টমিন্ষ্টার ষ্ট্যাটুটের বিধানানুযায়ী শান-প্রথাকে__ভারতীয় রাজনীতিবিদ্গণের 
এক শ্রেনীবিশেষ, ভারতবর্ষের শাসন-পরিরক্ষণের স্থিতিপটে অবিলম্বে প্রস্ফুটিত 
করিবার অভিলাধী, ইহা বল! যাইতে পারে বটে। 

ইংলশীয় পালামেণ্টের গঠনস্থত্র ধরিয়া পশ্চাৎ অভিমুখে চলিলে 
ইংলগ্ডে এক্গলো-সেক্সনগশের অধিবাস-কালে যাইয়া উপনীত হইতে হয়। 
এঙ্গেল, পেক্সন এবং অপরাপর টিউটনীয় জাতি পুর্ব ইউরোপ হইতে 
সাগর অতিনক্রমণে ইংলও অধিকার করিয়া তথায় যে শাসনতান্্িক কাঠামোর 
অস্কুর উদ্ভিন্ন করিয়া তোলেন, তাহাই আধুনিক ইংলপীয় শাসন-যন্তের 
আদি জন্মনীত! বপিয়! এতিহাসিকগণের অভিমত কিন্তু আদি 
জন্মদাতা আপন বহিরঙ্গের উক্জনা-বিকাশে প্রতিহাসিক গদ্দেশার বাস্তব 
উপাদান সরবরাহ করিতে আরম্ভ করিরাছে প্রথম হেন্রীর (১১০০ ৩৫ খু) 
সময় হইতে । প্রথম হেন্বী প্রঙ্গাপুঞ্জকে স্বাধীনতার সনদ বা চার্টার অব 
লিবার্টজ প্রদান করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, সেল্সন রাজগণের সুশাসন 
তিনি দেশে প্রত্যানয়ন 'করিবৰেন এবং প্রজ্জাপুঃঞজর প্রতি রাজসরকারের 
সকল প্রকার বিধি-বিগহিত আচরণ দমন করিবেন। দ্বিতীয় হেন্রী ও. 
প্রথম ররিচার্ডের পর তৃতীয় জনের শাসনকালে দেশের শাসন-শৃঙ্খগা 
বিনষ্ট হইলে আর্ক-বিশপ লেংটন ব্যারণ ও ক্রার্জিদের নেতৃত্ব” গ্রহণ 


ব্রিটিশ সাআাজ্যে ভারতবর্ষ ৩০৭ 


করিয়। রাজ। জন্কে নুতন ককিয়। প্রজাপুঞ্কে স্বাধীনতার সনদ প্রদান 
করিতে বাধ্য করেন (১২১৫ খুঃ)। যে বুটিশ পালামেন্ট সমগ্র বুটিশ 
সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে কৃতিকর্ম্ের মর্যাদীথচিত গৌরব-কিরীট 
বহন করিয়া দণ্ডায়মান, সেই পালামেন্ট তদভিধায়ে নামাকরণ-প্রাপ্ত 
হয়, তৃতীয় হেন্রীর শাসন কালে। তৃতীয় হেন্রী জনগণের অভিলব 
স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিলে সাইমন ডি মণ্টফোর্ডের নেতৃত্বে ১২৫৮ খুষ্টাব্ে 
ব্যারণগণ রণবেশে অক্সফোর্ডে সম্মিলিত হইলেন। এই অক্সফোর্ড সম্মিলনই 
সর্বপ্রথম পালামেন্ট অভিধার পরিশোভিত হয়। এই অক্সফোর্ড সম্মিলন 
বা পালামেন্ট কর্মক হেন্রীকে এক কমিটির পর্য্যবেক্ষণায় রাজকার্ধ্য 
পরিচালনা করিতে বাধ্য করা হয়। পরবর্তী কালে হেন্রী এই বাধান্থবাধকতা 
ভঙ্গ করিলে ব্যারণগণ তাহার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বুদ্ধ ঘোষণা করেন; এই 
যুদ্ধে হেন্রী পরাজিত ও বন্দী হন। সাইমন ১২৬৫ খুষ্টান্দে পালণমেণ্টের 
প্রথম অধিবেশন আহ্বান করেন। তাহাতে ব্যারণ, বিশপ ব্যতীতও 
নাইটদ্রিগকে ও প্রতি নগরের ছুই জন প্রতিনিধিকে আসন প্রদান করা হয়। 
৩০ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর প্রথম এডোয়ার্ড যে পার্লামেন্ট আহ্বান 
করেন, তাহাতেই আধুনিক যুগের পালামেণ্টের ক্রাউন, লর্ড ও কমন্দের 
_ব্ূপ সর্বপ্রথম পরিস্ুরিত হয়। 

পঞ্চম হেন্রীর সহিত (১৪১৩-_২২ খুঃ) পালমেণ্টের ভাব-্থাচ্ছন্দ্ 
বজায় থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ষষ্ঠ হেন্রীর রাজত্বকালেই বিল ও ষ্ট্যাটুট 
সহায়তায় রাজ্জাশাসন-গ্রুণাপীর প্রবর্তনা দেখ! দেয়। প্রথম জেমস আপনাকে 
ঈশ্বরের প্রতিনিধি ও সর্বময় কর্তী বলিয়া ঘোবণ! প্রচার করিলে পালণমেন্টের 
সহিত তাহার নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম বীধে। জেমস একাদিক্রমে তিন বার 
| পার্লামেন্ট আহ্বান করিলেও প্রতিবারেই পার্লামেন্ট রাজার সুশাসনের প্রতিশ্রুতি 
সাপেক্ষে তাহার দাবী আনুপাতিক রাজ্যশাসনের বায়বরাদা নামঞ্জুর করেন। 
১৬২৪ খুষ্টাকে পার্লামেন্ট জেম স-গভর্ণমেপ্টের লর্ড ট্রেজারারকে প্রজাসাধারণের 
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অর্থ অপব্যয় করিবার অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া রাজশক্তির উচ্ছ.জ্খলতা 
নিয়ন্ত্রণে আপনাকে সাধর্থ্যবান্‌ বলিয়া প্রচার করিতে সক্ষম হন। প্রথম চালসের 
(১৬২৫--৪৯ খুঃ) রাজত্ব কালের প্রারস্তেই পা্সামেণ্টের সহিত তাহার প্রচণ্ড 
নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম দেখা দেয়। ১৬২৮ থুষ্টাবে পালামেপ্ট ঘোষণা করিলেন 
যে, রাজার বে-মাইনী কর নির্ধারণ ও শ্বেচ্ছাটারমূলক শাসন রাজ্যে 
অবলুপ্ত না হইলে রাজাশাসনের ব্য়বরাদ্দ মঞ্জুরীকত হইবে না। জন্‌ পিম্‌ ও 
হেম্পডেনের় অধিনায়কতায় ১৬৪* খুষ্টান্দে পার্লামেন্টে এই প্রস্তাব গৃহীত 
হয় যে, তিন বৎসরের অধিক কালের জন্য রাজা পার্লামেন্টের অধিবেশন 
স্থগিত রাখিতে পারিবেন না। পরী সময়ে পার্লামেন্টের সদস্তগণের মধ্য 
হইতে রাজার মন্ত্রী নির্বাচন করিবার বিধানও বিধিবদ্ধ হয়। তৎপরবর্তী 
চারি বসর পালামেপ্টের সহিত চালদের ঘোরতর সশন্ত্র সংগ্রাম চলে। 
অলিভার্‌ ক্রমওয়েল্‌ পার্সামেন্টীয় দলের নেতৃত্বভার বরণ করিয়৷ রাজকীয় 
বাহিনীকে পরাভূত করেন। তৃতীয় উইলিয়ামের রাজত্ব কালে পালামেণ্টের 
অভ্যন্তরে পার্টি-প্রাধান্ের স্যার্টি হয়। প্রথম জর্জের ( ১৭১৪--২৭ খৃঃ) রাজত্ব 
কালে -যখন ওয়েলপোল প্রধান মন্ত্রীর পদে সমাঙীন, তখন হইতেই 
ক্যাবিনেট্টের অধিবেশনে রাজাধ অনুপস্থিত থাফিবার প্রথার উত্তৰ এবং 
প্রধান মন্ত্রীর ক্যাবিনেট পরিচালনার দায়িত্বের উৎপত্তি। তৃতী" জর্জের 
রাজত্বকালে ( ১৭৬*--১৮২* ধৃঃ) পালণমেন্টীয় শাসনতান্ত্রিক বিধি আরও 
উতৎকর্ষত প্রাপ্ত হইলে ১৮৩২ খুষ্টাবে আর্ল গ্রের প্রধানমন্্িত্বে পার্লামেন্টে 
যে রিফর্দা বিল পরিগৃহীত হয়, তাহাতে জনগণের ভোটাধিকার বছল পরিমাণে 
সম্প্রসারণ লাভ করে। ১৮৬৭ খুষ্টাব্ধে ডিজরেলী কর্তক উ্বাপিত রিফর্্ম বিলে 
পালণমেপ্টীয় গঠনধারায় যে নবতর অভিবাক্তি বিকাশ লা করে, তাহাই 
বৃটিশ পার্লামেন্টীগ্প অভিব্যক্তিবাদের প্রায়-শেষ-উৎসর্-ফলরূপে অস্তাবধিও পরি- 
কীর্তিত থাকিয়া বুটিশ সাস্রাজ্যতুক্ত বিভিন্ন: দেশের শাসনতান্ত্রিক বিধির 
'আদর্শরূপে পরিগণিত] ডিজরেলীর কার্ধা-সমান্তরালতায় পিট, মেলবোর্ণ, 
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গ্লাডষ্টোন, লর্ড পাষারষ্টোন, আল রাসেল, পার্ণেল, সেলিস-বারি প্রভৃতি 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাতনামা ইংলশ্তীয় সন্তানগণ আপন আপন প্রতিভা 
ঢালিয়। ইংলগ্ডের যে যান্ত্রিক শাসন-প্রথাকে যন্ত্রচৈতন্তের চরম অবদানে শোভমান 
করিয়! তুলিয়াছেন, বিংশ শতাব্দীর বর্তমান ক্ষণে ( জানুয়ারী, ১৯৪০ খৃঃ ) তাহারই 
প্রতিনিধিত্বের সুবিপুল দায়িত্ব ও পদগৌরব বহন করিতেছেন, মিঃ নেভিল 
চেম্বারলেন। | 

ইংলণ্ডে এক্গলো-সেক্সানদের আগমন সময় হইতে বর্তমান আন্তর্জাতিক, 
ঘনঘটাপূর্ণ সময় পধ্যন্ত ইংলশ্তীয় রাষ্ট্রতান্ত্রিক বিধি-বিকাশের ইহাই 
এক নিঃশ্বাসে বলিবার মত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। বলা আবম্তক যে, 
একঙ্গলো-সেক্সন সমাজের আরিষ্টোক্রানী অবনুপ্ত না হইয়া বংশানুক্রমিকতায় 
বিচরণ করতঃ কাল-প্রবাহে প্রবাহিত হগনানস্তর আল, লর্ড, ব্যারণ ইত্যাদি 
অভিধায় ব্যষ্টি-বিশেষকে অলঙ্কৃত করিয়৷ পার্লামেন্ট হইতে পৃথকীকৃত হয় তৃতীয় 
এডোয়ার্ডের রাজত্বকালে (১৩২৭--৭৭ থুঃ)।| ইহাই আধুনিক হাউন 
অব লর্ডসএর বাহ্রূপের প্রাথমিক অন্তিত্বম্বাতদ্্য। বাস্তবিক পক্ষেই 
ক্রাউন এবং কমন্স ও লর্ডদ্‌ দভামুলে ইংলগডের যে পালামেণ্টীয় শাসনবিধি 
যন্্স্বভাবসম্পন্নতার ভিতর দিয়া আপন চলন ভঙ্গিমায় স্থগ্ম নৈপুণ্য প্রদর্শন 
করিয়া চলিযাছে, তাহার উতৎকর্ষতা-সাধনী-অংশ অনাগত, লম্বিত কালবক্ষে 
বনু-দুর-প্রসারী বটে। 

যুগ ষুগ ব্যাপিয়৷ হনত্-প্রগতিমুখীনতায় পরিচালিত ইংলগ্ডের এই 
পালমেন্টীয় শালনবিধির পরিবেষ্টনীতে অন্ততূক্ত আমাদের ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক অগ্রগামী সম্প্রদায় ডোমিনিয়ন-ক্ষমতা-প্রদানকারী ওয়েস্টমিন্টার 
্টাটুটের ক্রিয়মানতার প্রতীক্ষাপরায়ণ না থাকিয়৷ ইংলতীয় শীসনতন্ত্ের 
গোটা বন্ত্রকাঠামোরই ক্রাউনবর্জিত পূর্ণন্বারূপাকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত 
করিবার অভিলাধী। ভারতবর্ষের জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশের অন্তরের 
প্রাঞ্রণণ চাহিদাই তাহারা ব্যস্ত করিতেছেন বলিয়৷ দাবী করিতেছেন । 
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(৩) 


যে তথাকথিত রাজনৈতিক চেতনায় কয়েক শত বর্ধ ব্যাপিয়া ইংলগ 
উদ্বোধিত, বিগত উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে তাহার ক্ষীণরশ্মিবেখা ভারতবর্ষে 
সমুদিত .হয়। ইংলপতীয় রাজনৈতিক ভাবধারায় অন্ধপ্রাণিত হইয়া রাজ। 
রামমোহন রায় সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে রাজনৈতিক জীবন উদ্বোধিত করিবার 
প্রয়াস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জাগরণ একত্রে 
দানা বীধিয়! সম্প্রসারণশীল হইতে আরম্ত করে, উনবিংশ শতাবীর পঞ্চমদশক 
অতিবাহিত হওয়ার পরে। ১৮৫১ খুষ্টাবে প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, রাজেন্দ্র লাল 
মিত্র, রাম গোপাল ঘোব, ' হরিশ্চন্দ্র নুখোপাণ্যায় প্রভৃতি কর্তৃক কলিকাতায় 
বুটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েসন এবং জগন্নাথ শঙ্কর শেঠ, দাদ! ভাই নৌরজী প্রভৃতি 
কর্তৃক বোম্বাই নগরীতে বোম্ধে এলোসিয়েসন প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতবর্ষে 
সর্ধপ্রথম রাজনৈতিক সন্জীবন পরিচালনার সূত্রপাত হয়। তাহার প্রায় 
সমসাময়িক কালে মান্রাজ নগরীতেও মাদ্রাজ নেটিভ এমোসিয়েদন প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল" বটে, কিন্তু মদ্রসন্তান আনন্দ চালু, বীর রাঘব আচারি, রঙ্গিয়া 
নাইড়ু, স্ুত্রক্গণ্য আয়ার প্রভৃতির দেশাত্মবোধের নিয়ন্ত্রণে ১৮৭৮ খুষ্টাব্দে 
“হিন্দু, পত্রিকার প্রকাশ না হওয়া পর্যান্ত মাদ্রাজে নব চেতন"; উন্মেষ 
বিকাশ লাভ করে নাই। সপ্তদশকের মধ্যবর্তী সময়ে ঞ্চজী লক্ষণ 
নুলকার, পীতারাম হরি চিপলোঙ্কর প্রভৃতির প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া পুনাতে 
সার্বজনিক সভা জন্ম লাভ করে। স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের উদ্বোধনায় 
কলিকাতায় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েদনের প্রতিষ্টা হয়। 
আনন্দমোহন বনু, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, বিচারপতি প্রমদাচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতি তৎকার্েোয সুরেন্দ্রনাথের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। স্রেন্রনাথের 
চিন্তাপ্রগতি-সাদৃশ্ে যাহারা অলঙ্কত ছিলেন, তাহারা বুটিশ ইগ্ডয়ান 
এসোসিয়েসনকে অ্যারিক্টোক্রাীর রশ্মি-বিকাশ-স্থল বলিয়া বিবেচনা 
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করাতেই ইন্ডিয়ান এসোসিয়েসন উৎপত্তি লাভ করে। ১৮৮৪ থুষ্টাবে যতীন 
মোহন ঠাকুরের অধিনায়কতায় দেশে প্রতিনিধিমূলক শাসনপদ্ধতি প্রবর্তনের 
উদ্দেহী লইয়া কলিকাতায় স্তাশনাল লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎখুষ্টাব্ডে 
মাদ্রাজে যে মহাজননভা অভ্যুদয় লাভ করে, তাহ! গণপ্রতিনিধির সম্মেলন্‌- 
ক্ষেত্র ব্লিয়াই খ্যাতি লাভ করে। বোম্বে এনোদিয়েসন বিলুপ্র হইলে 
জামসেদজী জিজিভর়। ফিরোজ সা মেটা, দীনশ। ওয়াচ। প্রভৃতির নেতৃত্বে 
১৮৮৫ খুষ্টাব্দে বোম্বে প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৪ 
খষ্টান্সের ডিসেম্বর মাসে আদৈরে অনুষ্ঠিত থিওসফিক্যাল সোসাইটির 
বাৎ্মরিক অধিবেশনে বাংলা, মাদ্রাজ, পুনা, বোম্বাই, পাঞ্জাব, এলাহাবাদ, 
উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তপ্রদেশ হইতে যে সকল রুতী ভারতসন্তান একত্রে 
সম্মিলিত হইয়াছিলেন, তাহারা কলিকাতায় ১৮৮৩ খৃষ্টাবে অনুষ্ঠিত জাতীয় 
কনফারেন্সের নিদ্দেশের আলোকে দেশে এক জাতীয় আন্দোলনকে উদ্ভিন্্ 
করিয়৷ তুলিবার আলোচনা করেন । 

ভারতবর্ষের এই নব জাগ্রত, অবাবস্থিত ও বিক্ষিপ্ত ভাবধারাকে স্ৃবি্াস্ত 
করিয়া ভারতের গণনিয়ন্থণ-অভিব্ক্তিতে আপনাকে নিবেদন করিতে 
অগ্রসর হইলেন, এলেন অক্টোভিয়ান হিউম। স্কচম্যান অক্টোভিয়ান হিউম 
ভারত-গভর্ণমেন্টের হোম ডিপাটঘেন্টের সেক্রেটারী ছিলেন। ১৮৮২ থৃষ্টাবে 
হিউম সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া শিমলা শৈলে বাসস্থান প্রতিষ্টিত 
করতঃ গণ-জাগরণের বিচ্ছিন্ন ভাবসমর্টিকে একত্রিত করিয়া তাহাকে একটি 
বিশিষ্ট প্রবাহে পরিচালনা করিতে অগ্রসর হইলেন। ১৮৮৩ খুষ্টান্বের 
১ল! মার্চ তারিখে হিউম কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের গ্রাভুয়েটগণের উদ্দেশ্তে 
এক খোল! চিঠি প্রকাশিত করেন। দেশাম্মবোধে আত্মস্থ হওয়ার ইঙ্গিত 
পরিপূর্ণ এই পত্র রোমানদের নিকট সেন্টপলের বাণী-সাদৃস্ত প্রাপ্ত 
হইয়াছিল বলিয়! কীর্ঠিত হইয়াছে। তাহারই প্রত্ক্ষ প্রতিক্রিয়ায় কলিকাতায় 
১৮৮৪ সুষ্টান্দে ইগ্ডিয়ান ন্তাশনাল ইউনিয়ন নামে এক নব প্রতিষ্ঠান 


৩১২ . আমরা কোন্‌ পথে? 


অভ্যুদয় লাভ করে। এই ইউনিয়নের পক্ষ হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টানের 
থৃষ্টোৎসবকালে পুনাতে এক সর্বতারতীয় সম্মেলন আহ্বান করা হয়। সেই 
সম্মেলনই য্থীকালে পুনার পরিবর্তে ৰোগ্বাই নগরীতে অনুষ্ঠিত হইয়া 
কংগ্রেস অভিধাঁয় পরিশোতিত হয়। | 

হিউম ভারতের সামাজিক সমশ্তার নিরাকরণের উপর ভিত্তি করিয়া 
একটি স্থায়ী জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন; 
কিন্তু ভারতবর্ষের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডাফরিন শাসন কার্য্যের 
সুবিধার শাসিতের প্রয়োজন-অভিবাক্তির আবশ্তক্তা বুঝাইয়া বলিলে হিউম 
সেই প্রতিষ্ঠানকে ভারতবষে'র বে-সরক্ষারী পালামেন্টদপে গঠন করিতে 
সঙ্কপ্ল করিলেন। ১৮৮৫ গৃষ্টাকের ২৮ শা ডিসেম্বর তারিখে গোকুলদাস 
তেজপাল সংস্কৃতি কলেজে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। 
স্তার উইলিয়াম ওরেছ্ডারবার্ণণ বিচারপতি জাডিন, কর্ণেল ফেলল, 
অধ্যাপক ওয়াডন্ওয়ার্থ এবং বোথাই নগরীর অপরাপর খ্যাতনামা বাক্তিবর্গ 
সংস্কৃত কলেজে গমন করিয়া প্রতিনিধিগণকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া- 
ছিলেন নবযুগের অভ্যুদয় পটে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনের অনুপ্রেরণায় 
দর্শক, প্রতিনিধি, সরকারী ও বে-সরকারী ব্যক্তিবর্দট সকলেই জঙঞ্জীবিত 
হইয়া কর্মনবোধে সন্দীপ্ত হইয়াছিলেন। 

অধিবেশনে প্রতিনিধিবূপে উপস্থিত ছিলেন কলিকাত' 'াইকোটের 
প্রখ্যাতনামা ব্যারিষ্টার, সর্ব বাংলার নব্য চেতনার অভিব্যক্তিম্ব্ূপ উমেশচন্ত্র 
বন্দোপাধ্যায়, ক্ষুদ্রকায় হইয়াও বৃহংবোধে সমাীন, গ্রাণ্ড গুল্ডম্যান অব 
ইত্ডিয়া_দাদা ভাই নৌরজী, ভারতবর্ধীয় সংবাদপত্র-জগতের উজ্জল জ্যোতি 
নরেন্দ্রলাথ সেনঃ পশ্চিম. ভারতবর্ষের দিকৃপালপদূশ কাণীনাথ ত্রিম্বক 
তেলাং, ফিরোজ সা মেটা, রহিমতুল্লা সয়ানী, খ্যাতনামা সংখ্যাবির্‌ দীনশ। 
ওয়াচা, সংযুক্তপ্রদেশের গঙ্গা প্রনাদ বর্মা, পাঞ্জাবের লাল! মুরলীধর, খ্যাতিনীল 
আইনজ্ঞ রঙ্গিয়া নাইড়ু প্রভৃতি; আর সমবেত প্রতিনিধিগণের উপর চুঙ্বক 
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আকষণ বিস্তারিত করিয়া তাহাদের সকর্দ পরিধাবনার কেছ্জীন্তব্িনূপে 
প্রশান্তোজ্জবল গান্তীর্যো অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এলেন অক্টোভিয়ান হিউম । 
সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের উদ্দেশ্তকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া 
এক ভাগের ব্যাথায় এইরূপ বলিয়াছিলেন যে বুটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যাহার! 
দেশহিতে ব্রতী, তাহাদিগের সহিত কংগ্রেস ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব স্থাপন করিবে । 
গ্রেসের ছিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় কলিকাতায়। ভারতবর্ষের 
ক্রমবদ্ধমান দারিজ্র্য এবং ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার-সম্পর্কে সেই অধিবেশনে 
আলোচনা হয়। ১৮৮৮ খুষ্টান্ধে এলাহাবাদে কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশনের 
পূর্বেই গন্তর্ণমেণ্টের সহিত কংগ্রেসের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের ক্ষুপ্রতা সাধিত, 
হইয়াছিল। ১৮৯২ খুষ্টাব্ধের অধিবেশনের পুর্বে বুটিশ পালামেণ্টে লর্ড ক্রসের 
ভারতীয় সংস্কার আইন পরিগুহীত হয়। কংগ্রেস ক্রমাগত কয়েক বৎসর 
যাবৎ ব্যবস্থাপক সভার যে সংস্কার দাবী করিতেছিলেন, তাহারই সহিত 
সামঞ্রস্ত রক্ষায় এ আইনে যে বিধান বিধিবদ্ধ করা হয়, তাহাতে বিভিন্ন 
প্রাদেশিক বিশ্ববিগ্ঠালয়, ডিষ্টাক বোর্ড, মুন্সিপালিটি এবং অপরাপর 
গণপ্রতিনিধিমুপক  প্রতিষ্ঠীনসমূহ সর্ধপ্রথম ব্বস্থাপক সভায় প্রতিনিধি 
নির্বাচন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হল। ১৮৯৮ খুষ্টাব্বের পুনা অধিবেশনে 
রাও বাহাদুর ভীড়ে বলেন, আমরা এক পিতার সন্তানব্ূপে প্রথমে ভারতবাসী, 
পরে হিন্দু-মোসলমান-পার্শী ৃষ্টান। ১৮৯০ খুষ্টাবে মাদ্রাজ অধিবেশনের সভাপতি 
আনন্দমমোহন বন্্র বলেন, আমবা যুদ্বকাধ্যের অন্থুমরণকারী নহি, মাতৃভূমির 
কলাণ সাধনই আমাদের একমাত্র কাম্য । ১৯০৬ খৃষ্টার্ষের কলিকাতা অধিবেশনে 
বুটিশ উপনিবেশসমূহের ন্যায় স্বায়তশাসন বা ডোমিনিয়ন ্েটাস লীভ করাই 
কংগ্রেসের উদ্দেশ্ঠ বলিয়া প্রস্তাব গুষ্ঠীত হয়। কংগ্রেসের ক্রমমআন্দোলনের 
ফলে ১৯০৯ খুষ্টান্ে বুটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার আর 
এক দফা সংস্কারমূলক আইন বিধিবদ্ধ হয়, যাহা! মলিমিপ্টো আ্যাক্টরূপে' 
ইতিহাসে স্থান জাভ করিয়াছে। এ আযাক্টবলে কেন্জ্রীয় এবং প্রাদেশিক- 


লী 


লস দল 


৩১৪ ৃ আমরা কোন্‌ পথে ? 


ব্যবস্থাপক সভাসমূহ পুনর্গঠিত হইয়া অধিকতর নির্বাচিত সদশ্তগণের প্রবেশ- 
গ্থলরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই মলিমিণ্টো আযানের অধিকতর সম্প্রসারণে 
১৯২০ এবং ১৯৩: খুষ্টার্ধে আরও ছুইটি আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। ১৯২৪ 
খৃটাবেই ভারতবর্ষায় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ঘটে। ১৯৩০ 
খুষ্টাব্ে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রস্তাবক্রমে 
্বাযত্তশাসনের পরিবর্তে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভই কংগ্রেসের কারাক্রমের 
লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হয়। অপেক্ষাক্কৃত আধুনিক কালের কংগ্রেসীয় ইতিহাসের 
খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ__বালগঙ্গাধর তিলক, জি এস খপর্দে, লালা লাজপত 
রায় আলী ভ্রাতৃদ্বয়। মতিলাল ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, 
্মতিলাল নেহ্‌ক, হাকিম আজমল খান, ডাক্তীর আন্সারী, তরুণ রাম ফুকন, 
অধুনা কংগ্রেদ কর্মে নিলিপ্ত পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতির দেশহিত- 
বত-দাধনের অরদান-পারম্পধ্যে কংগ্রেসের ভাবধারা ও তাহার যান্ত্রিক গঠন 
রহুল পরিমাণে পুষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছে। 

ভারতবর্ষের ওউপনিবেশিক স্থায়ন্তশাসন ও পূর্ণ স্বাধীনতাকামী জনগণের 
প্রতিনিধিরূপে যে সকল নেতা এক্ষণে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপুল 
বাক্তিত্ব লইয়। অবস্থান করিতেছেন, তাহাদের সকলেরই মতলীম্যে সমতা 
প্রকাশ না করিয়াও বর্তমান কংগ্রেসের প্রাণপুরুষ মহান্ব! গান্ধী অথণ্ড 
ভারতবধষের রাজনৈতিক চেতনার কেন্ত্রান্গবর্তিনূপে আপন আত্মবৈশিস্টা-প্রভায় 
লমুজ্জল হইয়া দেদীপ্যমান-__ইহাই আমরা অবলোকন করিতেছি। 


৪ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাদ্ধে ইংলগ্ডের দুরদর্শা রাজনীতিবিদ এডমাও 
নার্কের ভারত হিতৈষণার পরিচয় প্রকাশিত হইবার পর উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষাদ্ধে অগ্রসর হইয়! আদিলে ভারতবর্ষের শাননতান্ত্রিক উতকর্ষত! সাধন 
করিরার জন্য ইলগ্ডের ধাহার। বিপুল প্রয়াম উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 
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জন্‌ ব্রাইটুকে আমরা! অগ্রবর্তীরূপে দেখিতে পাই। জন্‌ ব্রাইট ১৮৪৭ খুষ্টাবে 
পার্লামেন্টের সদন্তরূপে নির্বাচিত হন। ১৮৪৭ হইতে ১৮৮০ খুষ্টাব্ব পর্যন্ত 
জন্‌ ব্রাইট পার্লামেন্ট এবং মন্ত্রিসভার সদস্তরূপে স্ুুবিপুল ও স্তুবিচিত্র কর্ম্সাধন 
করিয়াও ভারতবর্ষের কল্যাণের তরে পালামেন্টে যে কাধ্য সাধন করিয়াছেন, 
তাহা অতুলনীয় বটে। ১৮৫৩ খুষ্টাব্বে পালামে্টে স্তার চাল'স্‌ উডের ইগ্ডিয়া- 
বিলের আলোচনা কালে ভারতবর্ষের প্রতি বিলআনয়ুনকারীর দৃষ্টিভঙ্গীর 
পরিবর্তন কামন! করিয়! জন্‌ ব্রাইট ঘোষণা করিয়াছিলেন,_- 
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তাতৎপরধ্য-_ভারতীয়গণের ন্যায় অধিকতর নর এবং চালনাসহ জাতি আর 
কখনও দেখা যায় নাই। সুযোগ এক্ষণে সমুপস্থিত, শক্তিরও অভাব ঘটে 
নাই। ফরাপী ভূমির পরিসর অপেক্ষা দশগুণে অধিক পরিসর এবং বৃটিশ 
যুক্তসাম্রাজযের লোকসংখ্যা অপেক্ষা চারিগুণে (?) অধিক লোকসংখ্যা সমন্বিত 
ভারতবর্ষের প্রতি এক্ষণে আমাদের সমুচিত দৃষ্টি প্রদান করা হউক। খৃষ্টীয 
মত প্রকারাস্তরিতভাবে সেই দেশে প্রচলিত হউক, ইহা যদি আমর! ইচ্ছা 
করি, তবে অপর কোনও পন্থার প্রয়োগ ব্যতিরেকে খুষ্টীয় নীতিবাদের সমুজ্জল 
ৃষ্টান্তের প্রয়োগ দ্বারাই আমাদের সেই ইচ্ছা পুর্ণ হইতে পারে। 


ভারতবর্ষের প্রতি ইংলগীয় সন্তানের এবন্প্রকার আকর্ষণের অভিব্যক্তি 
আমর! তৎপর হেন্রী ফলেটের ভিতর দেখিতে পাই। অর্থনীতিশান্ত্রবিৎ 


৩১৬ আমরা কোন পথে ? 


হ্েন্রী ফসেট ১৮৬: খৃষ্টান্ে পার্লামেন্টের সদন্ক্ূপে নির্বাচিত হনা ' 
১৮৭২ খুষ্টাবকে হেন্রী ফসেট তাহার নির্বাচক-মগ্ডলীর নিকট ঘোষণা 
করিয়াছিলেন,_- 
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তাত্পধ্য--ভারতীয়গণের কোন ভোট নাই। আমাদের একটি রেল 
কোম্পানী পার্লামেন্টের উপর যে চাপ প্রয়োগ করিতে পারে, তাহার! তাহাও 
প্রয়োগ করিতে পারে না; আমি ইহ] বিশ্বাস করি যে, আমি আপনাদের ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে গমন করিব না_-যদি আমি আপনাদের প্রতিনিধি হিসাবে, একক ব্যক্তির 
পক্ষে যাহা সাধন করা সম্ভব, ভারতীয়গণের কল্যাণকল্লে তাহা সাধন করি। 

শাসনতান্ত্রিকতার ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের কল্যাণ সাধন করিবার এই 
ছুস্ত আকর্ষপবোধ-প্রসঙ্গে পার্লামেশ্টের সদশ্থচতুষ্ট় চাল্স ত্রাডভ, রিড, 
সেগ, বাকৃষ্টার এবং পিভিলিয়ান স্তার জেম্ন কার্ড, উইলিয়াম **ার, জর্ড 
ডালহৌসী, মাকুইিস অব রিপন প্রভৃতির নামও বিশেষরূপে উল্লেখযোগা ৷ 
ইহাও এ্রীকান্তিক শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করা আবগ্তক ঘে, বেসরকারী অবস্থিতি 
হইতে ইংলগ্ডের ধাহার! ভারতবর্ষের প্রতি অকপট আত্মীয়ত। প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহাদের মধো বিদূধী মহিলা আযানি বেশাস্ত অন্যতমারূপে পরিগণিত । ভারতবর্ষকে 
আপন জন্মভূমিরূপে গ্রহণ করিয়া ভারতবাসীর অন্দৃষ্টের সহিত আপন অন্ৃষ্টকে 
ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া লইয়া বর্তমান ভারতবাসীর নিকট পূর্বপুরুষের 
কশ্মবৈগুণ্যের ফল যদি ইংলগ্ডের কেহ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন, 
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ঘবে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন আ্যানি বেশান্ত। ইংলগ ও ভারতবর্ষ উত্তয় দেশই 
এই মহীয়সী মহিলার নাম শ্রণে গৌরবান্বিত বোধ করিতে পায়ে । 

ইংলগ্ডের সহিত ভারতবর্ষের এই সম্পর্ক-প্রসঙ্গ লইয়। আমর! যদি বিগত 
ইউরোপীয় যুদ্ছ কালে যাইয়া উপনীত হই, তবে তঙকাঁলে (১৯১৪-_-১৬ খুঃ), 
যিনি ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত ছিলেন, সেই মিঃ লয়েড জর্জের একটি 
উক্তির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মি; লয়েড জর্জ 
ঘোষণা করিয়াছিলেন, | 
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তাৎপর্যা--আমরা ইংরেজ জাতি এইরূপ বিশ্বাস করি যে, অথণ্ড মানব- 
জাতির শাস্তি গণতন্ত্ববাদের উপর, উদ্ধতন কর্তৃপক্ষে নির্ভরশীল দেশবাসিগণের 
তাহাদের নিজের দেশের শাসনপদ্ধভিতে আধিপত্য প্রয়োগ করিবার ক্ষমতার 
উপর, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল জাতির ক্ষমতা। ও স্বাধীনতা স্বীকৃতির উপর এবং বিশ্বের 
প্রশ্থি-প্রত্োকের নাগরিক অধিকার সম্তোগ-মূলে প্রতিষ্ঠিত এক চিনতে 
সামাজ্যের উপর নির্র করে। 

মিঃ লয়েড জর্জের এই উদার আত্মব্যঞ্জনাম ভারতবর্ষের শাদনতাক্ষিক 
আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীরূতি পৰিশ্কট। তৎকালীন ভারতসচিব মিঃ নেতিল 
চেস্বারলেন ১৯১৬ খুষ্টান্ষে লগ্ডনের এক ভোজসভায় ঘোষণা করিয়াছিলেন, 

“5818 ৬০০1৭ 7০৩ ঠ৩ ৫০5৮ 9607৩150856 01 (8০ ৩৮2175 7 
81১5 1008৮ 00 16120817 ও. 1061৩ 15৬৩101৮০90 87৩0 015৮৩ 
401 8161 রি 


৩১৮ আমরা কোন্‌ পথে ? 


তাৎপধ্্য--ভারতবর্ষ বুটিশ সাম্রাজ্যের মৌলিক কেন্দ্রূপে পরিণত হইবে 
ভারতবর্ষ অবস্তই আজ্ঞাবহ ভূমিকায় অবনমিত থাকিবে লা। 

এক্ষণে একান্ত আধুনিক কালপটে এক বার দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যাউক। 
বিগত ২৮শ। নবেম্বর তারিখে (১৯৩৯ খুঃ) মেজর এট্লী বুটিশ পালামেন্টে ইংলণ্ীয় 
গভর্ণমেন্টের তরফ হইতে সাম্রাজ্যবাদ পরিহার করিবার এবং বুটিশ সাম্রাজ্য 
সম্পর্কে উচ্চ আদর্শের অনুসরণ ঘোষণ! করিবার দাবী উপস্থিতি করিলে 
€ তানীন্তন ) প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন তছুত্তরে বলেন, 


18107 ১055 1080 5810 0086 1102067151191) 27051 0৩ 
80817007650 901 010 7001 58 ৮1)81 ০০070৮৮ 1)6 1080 10 0100 55 
[015065105 1000651015115]) 00-055- 11 110105212511517 05809 105 
85527010172 01 7180121 50192110719, 50001555101 01 [১০110081৪17 
50019012910 1756000) 01 90১67 106010155, 01১0 65019169017 ০01 10১6 
59500102501 011257 0001)17129 101 0০ 19217661601 0176 100196118]150 
০00101019, 617 1 98৮, 08 07655 27511009085 01/817806511500 
91 0015. 00010105 (1200218500) 

তাৎপধ্য-_সামাজ্যবাদ পরিহার করিতে হইবে মেজর এটুলী ইহাই বলিয়াছেন, 
কিন্ত কোন্‌ দেশ সান্রাজাবাদী, তাহা বলেন নাই। জাতিগত শ্রেষ্ঠ জাহির 
করা, অপর জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে দণ্ধত রাখ। 
এবং অপর দেশের ধন-সম্পদ শোষণ করা--ইহাই যদি সাম্মাজাবাদের 
মূলগত অর্থ হয়, তবে আমি বলিতেছি যে, ইংলগীয় ভূমির তাহা! কদাপিও, 
বৈশিষ্ট্য নহে। 

উক্তি উদ্ধৃতি আমর! .এস্থলেই সমাপ্ত করিলাম। 

ইহা বলিতে হইবে যে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাঙ্ধার পরিপূরণ- 
কল্পে ইংলগ্ডের অনেকানেক প্রাজ্ঞ, ধীর ও দুরুদর্পী রাজনীতিবিদ যথোচিত 
প্রয়াস বিনিয়োগে কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। 


বুটিশ সাআাজ্যে ভারতবর্ষ ৩১৯ 


ইংলগ্ডের ব্যক্তি-বিশেষগণ ভারতবর্ষের ব্রা্ী ও সমাজ বিশোঁধনে যে' 
অবদান সংরক্ষা করিয়া আমাদিগকে ইংলগের ক্ৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ, 
করিয়াছেন, আমরাও কোনও কালে তেমনি মাঙ্গল্য-অবদানে ইংলগুকে পরিপুষ্ট 
করিতে পারিয়াছি কি লা, ইহ! একটি প্রশ্ন বটে। এঁতিহাসিক বিবরণে 
আমরা তাহার সছুত্তর লাভ করিতে পারিব ন। ইতিহাস যে বাহা ঘটনার, 
প্রতিবিষ্বকে বক্ষে ধারণ করিয়া বিচরণশীল হয়, আমরা যদ্দি তাহার অন্তরালে, 
স্থিত অবলুক্কায়িত ঘটনা-সমাবেশে অনুপ্রবেশ করি, তবে আমরা দেখিতে 
পাই, ভারতবষীয় সভাত| ও কৃষ্টির একটি পু্পকোরকই কাল-প্রবাছে চালিত, 
হওতঃ ইংলগে প্রস্ফুটিত হইয়া ক্রমে চৌদিকে সেরভ বিস্তার করতঃ ইংলগুকে 
পৃথিবীর মধ্যে বিপুল খ্াতিদম্পন্ন কৰিয়। তুপিয়াছে। ভাবজগিতের উপাদান- 
রাজির বিচরননীলতার ভিতর হইতে স্থলজগতে যে বস্তর আবির্ভাব ঘটে, 
কারণজ্ঞানে তাহার 'মালোচশার অগ্রনর হইলে পারিবারিক ব্রক্তসম্বন্ধের মত. 
একটা! সুদ সন্বন্ধের বন্ধন ভারতবর্ষের সহিত ইংলগ্ডের বি্কমান আছে 
বলিয়াই স্বীকার করিতে হর। এই বন্ধন প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষ অন্তর্পোকে 
যে কম্মবৈচিত্রা সংসাধন করিয়। বিশ্বন্থিতিপটের একাঙ্গীনতায় উভয় দেশকেই 
স্থাপন করিয়াছে, তাহা আমাদের লৌকিক দৃষ্টর তাজমহলে শোভমান লহে 
বলিগ্াই অমর কেহই তাহার মন্খ্রহস্তের দ্বার উদঘাটন করিতে পারিতেছি না ১. 
ফলে উভয় দেশের বাহা-সন্ন্ধ-গ্রন্থিতে যে জটিলতার উদ্ভব হইয়াছে। তাহা. 
নিরাকৃত হইতেছে না । 

এক্ষণে আমাদের করণীয় এই বে, আমাদের পুর্বান্ষ্ঠিত যে কর্ম 
সমুদয় আমাদের প্রত্যক্ষবোধের অন্তরালে থাকিয়া কাধ্যকারণতত্বের প্রবহমানতায়; 
উভয় দেশের অবলুক্কারিত আম্মীরতাকে বাহারূপের দিকে ঠেলিয়৷ লইয়া! 
যাইতেছে, তাহাকে শুধু মাত্র ন্মরণে রাখিয়া এব্প্রকার চলশাকে অনুসরণ, 
করা, যাহাতে আমরা বোধ ও মননের ক্রমবাহিত পশ্চাৎৎ পটে গমন 
করিতে পারি। অস্তিত্বের পটভুমিকা হইতে যে অকল্পনীয় সংবৃদ্ধি, 


২৪ :. | আমর! কোন্‌ পথে ? 


উত্ি হইয়া! উঠিয়া জগতে সংবদ্ধির প্রান বছাইয়া দিতে গারে, দেই 
অংবৃদ্ধিকে আয়ত্ব করিবার কৌশলল্জান যদি আমরা ইংসগুকে বিতরণ 
করিতে গারি, তাহা হইলে একই অঙ্গের উভাগার্ধিক রক্তবা নাডীর স্তায় 
ভারতব্য ও ইং একত্র হইয়া জগতের মর্গে বীর্য, ইশ্বর, বোধ, মনন, 
ধ্যান গরিবেশন করিতে সমর্ধ হওউঃ সর্বজাতিতে দিবা জ্ঞানের আবির্ভাবকে 
সহজ ও প্রহুল করিয়া তুথিয়া স্য় প্রেমের রাজাকে এই মজে 
প্রতিঠিত করিতে পারিবে। ভারতবর্ষের বর্তমান শাদনগাস্িক কাঠামোহে 
ইং্লগ-রচিত শ্বাযন্রশাদনের রূপকে মংগ্রধিত করিতে হইলে অথবা 
লামনতাস্থিক ঘোগাতার তিভ্িংত আমাদের দেশকে সপ দ্বাধীন দেশ বি 
ঘোষণা! করিতে হইলে, আমরা যদি এমনি প্রকারে বাঘ-ঘটনাসথিতির 
অন্তরা গন করিয়া তহার স্বভীব- তাবপটে ৪ হই, ভবেই নাড- 
দেওয়। বৃক্ষের পুঙ্পবর্ষণের মত ইং হইতে আমাদের উপর যাত্থিক 
থায্তশামন ব| স্বাধীনতা বর্ধিত হইবে। 


জিিচাকিঅরস রজার 


আমরা কোন্‌ পথে ? 
(১) 

১৯৩৫ খৃষ্টাব্বের ভারত-শাসন-আইন ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে 
 শাস্তরৌদ্ররস-প্রসিক্ত করিয়া তুলিয়াছে। শান্ত নিয়মতাস্ত্রিকতায় বাহার! 
ধারপাদক্ষেপে চলিয়াছেন, তাহারা রোদ্র-বৈপ্লবিক মনোভাবের সন্দুখধীন হইয়াও 
তাহাকে দমন করিয়া চপিতেই সক্ষম হইতেছেন। উক্ত আইনের জক্রিয়তার 
আলোক-সম্পাতে আমাদের রাজনৈতিক উদ্দে্ত লাভের ক্রম-পরিণতি-বিষয়ে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাইতে পারে কি? 

এই ইতিহান-প্রসিদ্ধ আইন ছুই অংশে বিভক্ত,--প্রাদদেশিক এবং 
ুক্তরাষ্ত্ীয়। বিগত ১৯৩৬ খুষ্টাব্বের এপ্রিল মাদ হইতে প্রাদেশিক অংশ 
প্রবর্িত কর! হইয়াছে এবং কংগ্রেস কর্তৃক ৮টি প্রদেশে উহা গৃহীত হওয়ায় 
তৎ তং প্রদেশে কংগ্রেদী-গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

কংগ্রেস কর্তৃক ১৯৩৫ খুষ্টাব্দের ভারত-শাসন-আইনের প্রাদেশিক অংশ 
গ্রহণ করিবার মূলে আছে, কংগ্রেসের সহিত ভারতের বর্তমান ( ১৯৩৯ থৃঃ) 
বড়লাটের একটি “জেপ্টলম্যানন্‌ এগ্রিমেন্ট” | এই এএগ্রিমেপ্ট” বলেই কংগ্রেসী 
প্রদেশের লাটসাহ্কেবগন কংগ্রেনী-মন্ত্রিপভার কার্ধ্যাবলীতে হস্তক্ষেপ করিবার 
অধিকার হইতে বঞ্চিত, কংগ্রেশীমমন্ত্রিগণ 'আইনানুগতাবে কাধ্য পরিচালনায় 
স্বাধীনতা প্রাপ্ত। প্রাদেশিক অংশের ভাল-মন্দ যাহা আছে, তাহা কাধ্যতঃ 
প্রতাক্ষ হইতেছে, ভবিষ্মতেও হইবে । ভারতীয় ব্যবস্থা পরিবদ এবং রাষ্ট্রীয় 
পরিষদের পরমাযু আরও এক বৎসরের জন্ প্রলম্থিত করিয়া দেওয়ায় ইহা বুঝ! 
যাইতেছে যে, যুক্তরাষ্ট্ীয় অংশ প্রবর্তনের বিলম্ব আছে। 

অহিংস সত্যাগ্রহ এবং আইন অমান্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
ভারতবানীর আম্মচেতনার উদ্বোধনমূলে যে সুফল প্রলব করিয়াছে, তাহা আমরা 
বিশ্ব না হইয়! ইহ! পিথিতেছি যে, বর্তমানে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক 

২১-- 


৩২২ . আমরা কোন্‌ পথে ? 


দি 


আবহাওয়া এমনি এক অবস্থার প্রতি ধাবমান হইয়া অগ্রসর হইতেছে, 
যাহা গভর্ণমেন্টের সহিত জনসাধারণের কোনওপ্রকার সংঘর্ষমূলক-অবস্থার 
গ্োতক ত নহেই, বরঞ্চ যাহা উভয়ের মধ্যে সর্ব দিক দিয়া একটা ভাবসামা- 
সংস্থাপনের পূর্ব লক্ষণরূপে প্রকটিত। 

এবন্রকার দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা কংগ্রেসের আধুনিক নিয়মতান্ত্রিক বিবর্তন 
পুর্ণরূপেই সমর্থন করিতেছি । তাহার অর্থ কখনও ইহা! নহে যে, তথাকথিত 
যে “প্রভিন্সিয়াল অটোনমী” আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাকেই আমরা 
আমাদের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খা পরিপুরণের সর্বশেষ বস্ক বলিয়া মনে 
করি। ভারতের অখগ্-স্বাধীন-রাষ্্ট আমাদেরও কামা। কিন্তু পারিপাশ্বিক 
অবস্থার সমতালে চলিয়া সেই স্বাধীন রাষ্ট্র লাভ করার পক্ষে আমাদের 
করণীয় কি, তাহা ভাবিয়। দেখা প্রয়োজন । করণীয় ই প্রকার আছে 
বলিয়াই আমরা মনে করি। 

যুক্তরাষ্ট্র সর্ভাধীনে (সংশোধিত আকারে ) গ্রহণ করা যেরূপ প্রাদেশিক 
অংশ সর্ভাধীনে গ্রহণ করা হইয়াছে । রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সংস্কারমূলক প্রচলিত 
আইন বাতিল করিয়! পুর্ব প্রচলিত আইন নবরূপে জাবি করা হইয়াছে, 
রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে এন্সপ দৃষ্টান্ত বিরল। অতএব ১৯১৯ খুষ্টাব্ের 
ভারতের মণ্টে গু-চেম্সকোর্ড শাসন-সংঙ্কার যেরূপ তাহার পশ্চাৎপঃর ১৯০৯ 
খৃষ্টানদের মপি-মিন্টে। শাসন-সংস্কারে অথবা উক্ত মপ্গিমিপ্টে। শানন-সংক্কার 
যেন্ধপ ১৮৯২ খুষ্টাব্দের শাসন-সংস্কারে যাইয়া পরিণতি লাভ করে নাই, 
সেইরূপ ১৯৩৫ খুষ্টান্দের শাসন-সংস্কারও অগ্রগামী হওয়ার পরিবর্তে পশ্চা্ব্তী 
হইবে নাঁঁ_ইহা ধরিয়া লইয়! উক্ত সংশোধিত ঘুক্তরাষ্্ী় শাসন-সংস্কার-আইনকে 
কাধ্যকরী করিয়৷ তুলিবার প্রয়াস করিতে হইবে। 

যদি দেখা যায়, তত্প্রয়াসের মধ্য দিয়াও আমাদের জাতীয় দৈস্ক-ছুঃখ- 
দর্দশ। গোড়া হইতে উতৎপাটিত হইতেছে না, তবে আমাদের অন্ত পথ 
অবলম্বলীয় । 


মামরা কোন্‌ পথে? ৩২৩ 
গ্রেসের প্রস্তাবে আছে, প্গণপরিবদ দ্বারা ভারতের: শাসনতন্ত্র 
প্রণয়ন করিয়া প্রবর্তন করিতে হইবে ।” বহু জন হইতেই গণের উৎপত্তি 
হয়, বনু বাষ্টির সমবায় হইতেই সমষ্টির উৎপত্তি হয়। কোম্পানীর রাজত্ব 
প্রতিষ্ঠার গোড়ায় ক্লাইভ, ওয়াট্দন, ভ্যান্সিটার্ট প্রনৃতি ইহাকে যে ভাবে 
কার্যে প্রতিফলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, আমাদিগকেও তাহাই করিতে হইবে। 
ভারতে কোম্পানীর রাজত্বের যে বান্টি | খণ্ড অংশ তাহারা রচন। করিয়াছিলেন, 
তাহার সম্প্রসারণের উপরেই বর্তমান ভারত-গভর্ণমেন্টের অস্তিত্ব নহে কি? 
ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জিলা ভারতবর্ষের সমষ্টি-জিলার বায্টি- 
অংশ বিশেব। এ এর জিলার লোক সমুদয় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যে 
সমস্ত কর তত্তংজিলার শাসনকর্তপক্ষের হস্তে অর্পণ করেন, 
উহাকে তাহাদের প্রতি শাসনকর্তৃপক্ষের দেবা প্রয়োগের . অনুপাতে 
তাহাদের দান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে আমরা কোন বাধা দেখি ন!। 
ভারতবর্ষের এক বাঁ একাধিক জিলার সর্বদিক-প্রসারী সমুন্নতি সাধনের কাধ্য 
ভারতীয় নেতৃবুন্দ গ্রহণ করিলে সেই জিলা বা জিলাসমুহের লোক লমুদয় 
নেতৃবুন্দেরই পরিবেশিত পুষ্টির একটি অংশ তাহাদেরই সেবার প্রতিদান 
স্বরূপে তীহাদেরই হস্তে নিয়মিতভাবে অর্পণ করিবেনই-ঢাকা, ফরিদপুর, 
বাখরগঞ্জ জিলার লোক যেরূপ ততৎ-তৎ-জিলার শাসনকর্গণের নিকট 
তাহাদের সেবার প্রতিদান নিয়মিতভাবে অর্পন করিয়া থাকেন। সময় 
এবং অভিজ্ঞতার দ্বার। সমৃদ্ধ হইয়। প্র এক বা একাধিক জিলা-বিশেষের 
কাধ্য ক্রমে বু জ্িলায় ব্যাপ্ত করিয়া সম্প্রসারিত করিয়া লইলে তাহা 
কালক্রমে প্রদেশব্যাগী বা দেশব্যাপী হইয়া উঠিতে পারে। জনগণের এই 
প্রকার উন্নতিমূলক কার্য অর্থাৎ জনসেবা যদি বাহ এবং আস্তর-_উভয়তঃই 
প্রযুজ্য হয়, তবে এই সেবা জাতি-বর্ণ-নির্বিিশেষে সকল মান্গুষেরই কামনার 
বস্ত হইয়। দেশ হইতে পক্ষাপক্ষের বোধ দূর করিয়া দিতে সক্ষম হইতে 
পারে) অর্থাৎ নেতৃবৃন্দ এক বা৷ একাধিক গ্রিলা-বিশেষের উন্নতিমূলক কাধ্য 


সাহলের জন্ত মৌলিক মেবার ভিজতে বে ক্রম-প্রসার়ণগীল পরিকল্পনাকে 
ষক্ে মূর্ত করিয়া ভুলিবেন, আসমুড্র হিমাচল পরিব্যাপ্ত সেই বিদ্বাট পরি- 
পোধণবন্ত্র ভারচ-শাসনযন্ত্রকে জ্রম-প্রগতিমুখীলতায় পরিচালিত করিয়! তাহার 
ঘুসংস্কত প্রতিরপের সহিত ফোনও কালে একীতৃত হওতঃ ভারতে এক 
আদর্শ রা গঠন করিয়া তৃলিতে পারে। 
আমাদের এই বক্তবা অন্ত প্রকারে নিবেদন করিবার চেষ্টা করিতেছি। 
দেড়শত বংসরেরও অধিক কালের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় ভারতবর্ষের যে 
শাসনযস্থকে স্ুনিপুণভাবে গঠিত করিয়া তোলা হইয়াছে, তাঙ্কাকে দখল 
করিয়া লওয়ার বুদ্ধি ব্যতীত যদি আর কোন বুদ্ধি সস! আমাদের না জন্মে, 
তবে তাহা! বিশেষ দৃষণীয় নহে; কেননা, তত্জাতীয় বুদ্ধি প্রকাশের দৃষ্টান্ত 
বিভিক্ন দেশে বহুল পরিমাণে প্রকটিত হইয়া সথষ্টিগতরূপে আমাদিগকে 
তম্থুখীনতায়ই আকুষ্ই করিয়া দ্লাথিয়াছে। কিন্তু তাহার প্রভাব হইতে ক্ষণকালের 
তরেও মুক্তিলাভ করিয়া আমরা যদি ভারতের এবং অপরাপর দেশেরও 
রাষ্ট্র-গঠনের মূলদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হই, তবে অবশ্যই দেখিতে পাইৰ 
যে, ঘাহার! যাহাদিগকে লইয়া রাই গঠন করিয়াছেন, তাহারা সেই তাহাদিগকে 
কোন-না-কোন প্রকারে সেবা হ্বারাও সমৃদ্ধ করিয়াছেন । সেই নেবার ভাবে 
জজ্গপ্রাণিত হইয়া ভারতের নেতৃষুন্দ যদি এক বা একাধিক জিলা-বিশেষের 
অধিবাসীদের 'সার্বাঙ্গিক পুষ্টি সরবরাহরূপ কারধ্যকে তাহাদেরই পক্ষে লাভজনক 
ভিত্তি উপর সংস্থাপিত করিয়া! ভুলিতে পারেন, যেমন--ভারত-শাসন-ব্যাপার 
মূলতঃ ভারতবাসিগণের পক্ষেই লাভজনক বটে, বেমন--কোম্পানী আইনে 
রেজেস্টাক্কত দেশের বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানসমূহ কোম্পানীর অংশীদারগণের পক্ষেই 
লাভজনক বটে, তবে বর্তমান ভারত-শাসনযস্ত্কে স্ুসংস্কত করিবার পক্ষে ১৯৩৫ 
কুটান্ধের সংশোধিত ভারত-শীসন-আইনকে প্রাথমিক সংস্কারমূলক আইন স্বরূপ 
বিষেচনা করতঃ তাহীকে কাধ্যকরী করিয়া তুলিবার মুলে আমাদের নিজন্ব 
একটি ক্রম-বিস্তারণীল পরিপোষণ বন্ত্রকি গঠিত হইয়া! উঠে না, সংবৃদ্ধি-লাধন- 


আমরা কোন্‌ পথে? ৮২৫ 
বোধের : কেন্রাছবন্তিতায় রচিত বলিয়া যাহার খ্বান্তিত্ব ও সম্তরসান্বণ 
ব্যাপারে কাহারও সহিত বিক্লোধ ত হইবেই না, অধিষ্কস্ত যাহা সর্ব 
ভারতব্যাপ্তিতে বিরাটকায় প্রাপ্ত হইয়া প্রচলিত ভারত শাসনযন্তরের সুসংসষ 
প্রতিবূপের সহিত ফোনও কালে সম্মিলিত হওত; ভারতে এক আদর্শ স্বাট 
গ$ন করিয়া তুলিতে পারে ? * ১ 9 
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বোস্বাই নগরীতে উমেশচন্ত্র বন্দোপাধায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের 
প্রথম অধিবেশনের তারিখ কংগ্রেসের ইতিহাসে চিরম্মব্রণীয় দিনরূপে 
পরিকার্কিত। আমরা কংগ্রেসের সদস্থশ্রেণী-ভূক্ত না হইলেও--আর্ছঘ শতাবীয়ও 
অধিক-কাল-পরিব্যাপ্ত কংগ্রেসের অখণ্ড কর্মধারার মূল্য আঘাদের বোধামুপাতিক- 
ভাবে স্বীকার করিয়া থাকি বলিয়া এ তারিখটিকে আমন্রাও স্মরনীয় তারিখ 
বলিয়াই মনে করি। কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর আৰির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেদের 
অথণ্ড কশ্মাধারায় যে একটা প্রকাণ্ড ছেদ পড়িয়াছে, উপলক্ষ সহকারে 
আমরা তাহার পরবর্তী ইতিহাস এই প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে আলোচন। 
করিতে ইচ্ছা করি। 

বিগত মহাযুদ্ধের অবসানের পর বিপ্লববাদ দমনের ঘোষণায় ভাব্রত-গভর্মেন্ট 
কর্তৃক রাউলাট আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর আসমুদ্র ভারত হইতে তাহার 
বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উত্থাপিত হইলেও ভারতগভর্ণমেন্ট তাহা উপেক্ষা 
করিলে মহাত্মাজী উক্ত আইনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন এবং অহিংস সত্যাগ্রহ 


পপপীপিপানপিিপিপা। ১১১১১১১১১১0 .... পেপাল পিশীপাপীপিপ পাশ 


* প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার পরে ভারতীয় রাষট্রনীতিতে বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । 
কংগ্রেনী গভর্ণমেকদনূহ ১৯৩৯, ২৭শ| অটোবর হইতে পরবর্তী ১৫ই নবেন্বরের মথো পদত্যাগ 
কছিক়াছেদ। এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাকেজ ভারভ-পাগদ-আইনের ৯৩ ধারা অন্গুদারে হংগ্রেলী 
প্রতেশনমূে গভর্ণরগণ তত ভৎ প্রদেশের শানন-রশি স্ব হতো গ্রহণ করিছাছেন। কিন্ত 
ভাহ।. ছারা আমাদের হুল ঘরঘ্য বিহব্ের ফোন প্রকার ক্ষতি বৃদ্ধি হগ্গলাই। . 


৩২৩ আমরা কোন্‌ পথে ? 


ঘোষণা করেন। পুলিশ দিল্লীর অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর গুলি চালন। 
করায় তাহার প্রতিবাদে জালিয়াল ওয়ালাবাগে যে বিরাট জনসভা হয়, 
সেই সভায় মিলিটারি কতক বিপুল হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়। হাণ্টীর- 
কমিটির রিপোর্টে সেই হত্যাকাণ্ডের বীভৎস রূপ প্রকাশ পাইলেও গভর্ণমেন্ট 
তাহার সমুচিত প্রতিবিধান অবলগ্ন .লা করার ১৯২* খুষ্টাবকের সেপ্টেম্বর 
মাসে লাল! লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের 
বিশেষ-অধিবেশনে মহাত্বীজী গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের 
প্রস্তাৰ উত্থাপন করেন এবং তাহা। গৃহীত হয়। পরবতী ডিসেম্বর মাসে 
নাগপুর কংগ্রেসে তাহা দুট়ীকৃত হওয়ার পর মহাত্বাজীর নেতৃত্বে প্রবল 
অলহবোগ আন্দেলিন আরম্ভ হয়। 

এই অসহযোগ আন্দোলন ক্রমিকব্ূপে চৌরিচৌরার ছূর্ঘটলা (১৯২১খুঃ, 
শ্বরাজা-দলের অভ্যুদয়, কাউন্সিলের ভিতর হইতে গভর্ণষেণ্ট ধ্বংস সাধনের 
প্রয়াস, সাইমন কমিশন বয়কট (১৯২৮ খুঃ), নেহরু রিপোর্ট রচনা, পূর্ণ 
স্বাধীনতা বলিয়৷ “স্বরাজ শব্দের ব্যাথা সাধন ( ১৯৩৯ খুঃ), গান্ধী-আরুইন 
চুক্তি সম্পাদন ( ১৯৩১, ৫ মার্চ, কংখ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধির দ্বিতীয় 
গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান, ব্যক্তিগত-আইন-অমান্ত ইত্যাদি ঘটনাবলী ও 
কার্যাবলী বক্ষে ধারণ করিয়া কখনও মস্তর গতিতে, কখনও ব' ভীম 
পরাক্রমে, কখনও ব! থামিয়া যাইয়া এবং নেতৃবৃন্দ ও তাহাদের "*শ্গামীদের 
পৌনঃপুনিক কারাবাস ও কারামুক্তি ঘটাইয়া ১৯৩২ খুষ্টাব্ষের কোঠায় 
আগমন করতঃ এমন এক অবস্থায় যাইয়া পরিণতি লাভ করে যাহাতে 
মহাত্ম! গান্ধী উহাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্ত স্থগিত রাখিতে বাধ্য হন; বৈপ্লবিক 
মনোবিদ্গণের প্ররোচনা সত্বেও সেই আন্দোলনকে পুনজগ্রত করা আজ পর্যন্তও 
সম্ভব হয় নাই। অধিকম্ত যে নিয়মতান্ত্রিকতা অনহযোগ আন্দোলনের 
উদ্পত্তিকাল হইতে কংগ্রেন ভাবধারার বিরোধী বলিয়৷ পরিগণি ত--১৯৩৪ 
খৃষ্টার্ধে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে কংগ্রেনী সদস্ত প্রেরণ করিবার জন্য লাময়িক- 


আমরা কোন্‌পথে? ৩২৭ 


তাৰে যে. কংগ্রেদ-পালমেন্টারী-বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাই ১৯৩৫ 
পৃ্াব্দের হারভ.শাপন-সাইনের প্রাদেশিক অংশকে, কার্যকরী করিবার 
উপলক্ষে কংগ্রেসের অপরিহার্ধ্য যন্্ীংশ-বিশেষে পরিণতি লাভ করিয়া 
কংগ্রেনকে সেই নিয়মতাপ্তথিকতায় দৃঢ়বূপে আবন্ধ করিয়া লইয়াছে। * 

অনহযোগ আন্দোলনের উৎপত্তি হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত অথণ্ড কংগ্রেস 
ইতিহাসের ইহ। এক সমুজ্জল থণ্ড অংশ বটে। এই খণ্ড অংশের অন্তরালস্থিত 
ঘটনাবলীর ক্রমিক চলমানতায় অদূর ভবিষ্যতে আর. একটি ছেদ পড়িবে 
কি না, ততসম্পর্কে মতামত প্রকাশ না করিয়। আমরা কংগ্রেসের উদ্দেশ 
বিচার করিয়। দেখিতে ইচ্ছা করি। 

উদ্দেপ্ত থে স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভ, তাহা! বলাই বাহুল্য। 
কিন্তু মেই স্বাধীনতা রূপ পরিগ্রহ করিবে ইউরোপীয় আদর্শকে অবলম্বন 
করিয়। কি? সাম্যমৈত্রীম্বাধীনতার লীলাভূমি ফান্দের স্বাধীনতার কাঠামোর 
প্রতি দৃষ্ট নিক্ষেপ করিলে আমর! কি দেখিতে পাই? 

১৭৯১ খুষ্টার্ধ হইতে ১৮৭০ খৃষ্টান পর্যন্ত ৮* বৎসর ব্যাপিয়া ফ্রান্সে 
একটির পর একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামো লইয়া পরীক্ষা হইয়াছে, কিন্তু কোনও 
কাঠামোই স্থারী রূপ লইয়া টিকিয়। থাকিতে পারে নাই। তৃতীয় বিপ্লবের 
পর ১৮৭৫ খুষ্টাব্দে ফ্রান্সের ব্রাষট্ীয় কাঠামো! ঘে একটা বিশিষ্ট গণতান্ত্রিক 
রূপ পরিগ্রহ করে, তাহাই নানা প্রকার সংশোধনীর ভিতর দিয়া চলিয়! 
আজ পধ্যন্তও বজায় আছে নত্য, কিন্তু তাহার কল্যাণে ফরামী জাতি 
কতখানি উন্নততর, সন্তা-গ্রথিত-অবস্থিতিতে কতথানি দৃঢ়তর হইতে সক্ষম 
হইয়াছেন, তাহা! চিন্তানীল ব্যক্তিগণের পক্ষে অনুধাবনের বিষয় বটে। 

আমাদের দিন্ধান্ত এই যে, পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে অ 'দের রাষ্গঠন 
সম্ভবপর নহে ? ভারতের রাষ্ট্ক্ষেত্রে রাষ্্ধর্মের বিরোধিরূপে প্রতীয় 'ন মহাত্মাজীর 
অহিংদা-তত্বের প্রবেশ যেরূপ বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই, সেইক্সপ বর্তমান যুগসন্ধিকে 
৯ 





৩২৮ আমরা কোন্‌ পথে? 


অতিক্রম করিয়া কালপটে যে লব যুগ অগ্রসর হইয়া আগিতেছে, তাহার. 
অভিবাদনায় ভারতবাসীর সংবৃদ্ধি-সাধন-বোধ-সঞ্জীত আম্মনংগঠন-পরিকল্পনা-মুলে 
ভারতে যে আদর্শ-বাষ্্ী গঠন করিয়া তোলা যাইতে পারে, তত্র়াষ্ট্রগঠন- প্রয়াসে 
কাধ্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলে ভাঙাও বাঁধা প্রাপ্ত হইবে না। আমরা যদি প্রচার 
করি যে, উচ্চ, উত্ধ বা শ্রেষ্ঠের প্রতি আনুগত্য হইতেই ভাবপ্রবণ কর্শিবুন্দ দেশে 
দেশে রাষ্ী গঠন করিয়াছেন এবং সেই উচ্চ, উদ্ধ বা শ্রেষ্ঠ সংবৃদ্ধিমূলে আপনারই 
অঙ্গে যত অধিক আরোহণ-ধক্ষমী হইবেন, তাহাতেই অন্গুরক্ত জনগণ তত অধিক দক্ষতা 
লাভ করিয়া প্রাণবন্ত কর্িরূপে রা গঠনের সর্বাজস্থন্দরতা তত অধিক পরিমাঁণে 
সম্পাদিত করিতে পারিবেন, তবে কংগ্রেসের অথগ্ড কর্শধারার ছেদ-প্রাপ্তি-কাল 
হইতে ২* বংসর ব্যাপিয়া মৌলিক চিন্তার অভিমুখীনতায় ভারতে যে অহিংস 
আন্দোলন পরিচালনা করা৷ হইতেছে, সেই আন্দোলনের বলিষ্ঠাই সম্পাদন 
করা হয় বলিয়া মনে করি। 

আমরা পূর্ব প্রবন্ধে সেবাকে পণা-হিপীবে গণনা করিয়া তাহারই 
মূলে ভারতের আপামর জনসাধারণের উন্নতিবিধায়ক একটি পরিপোষণ 
গঠন এবং বর্তমান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর স্থুসংস্কৃত প্রতিরূপের সহিত তাহার একীতৃত 
হইয়া যাওয়া সম্পর্কে যাহা। লিখিয়াছি, তৎসম্পফিত আলোচনায় প্রবেশ না 
করিয়া--ভারতের আকাশে বাতাসে যে অহিংসার বাণী প্রতিধধনিত হইতেছে, 
তাহাই অহ্ুংদার প্রকৃত সম্ভার প্রকাশমানতাকে সম্ভব করিয়! তুলিকে, ইহাতে 
বিশ্বাস স্থাপন করতঃ-_যে যন্ত্রধারায় বর্তমানে সেই অহিংসার বামী কার্ধ্য 
করিতেছে, তাহারই উষ্ধতন পরিষদ কণ্গ্রেস-কাবিনেটকে (577500 
08011086 0% 1110919917087) 172019%--9011851 07981007056 ) 
ভারতের আদর্শ রাষ্্রের রাষ্ট্রীয় ক্যাবিনেটের প্রতিবিশ্বশ্বক্ধষপে মনন 
করিতে ইচ্ছা করি, এরূপ লিৰিতেছি বটে, কিন্ত তৎপূর্কে তদগুকূল 
পার্রিপারখ্িক অবস্থার স্জনশীলতা দেখিবারই অভিলাষ অন্তয়ে পোষণ 
করিতেছি। ৪ | 


আমরা কোন্‌ পথে ? ৩২৯ 


(৩) 

সাম্প্রদায়িক সমস্ত ভারতের জাতীয় জীবনের এক ছুরপনেয় কলঙ্কলম 
হইয়া ধীড়াইয়াছে। . কংগ্রেস-লীগ-কনফারে্স।  অল-পার্টজ-কনফারেন্দ 
(১৯২৮ খৃঃ) এবং তন্তলা আরও কমিটিকনক্গারেন্সের পরেও যে সমন্তা 
লগুনের দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক (১৯৩১ খু) পর্যন্ত পৌছাইয়াছিল, 
যেথায় মহাতআআ গান্ধী সম্মিলিত দাবী লাভের আশায় শ্বতত্ব-নির্বাচন- 
প্রথায় বাংলা ও পাঞ্জাবের আইন পরিষদে মোসলমানদিগকে শতকর। 
৫১টি এট দিবার অঙ্গীকার করিয়াও বলিতে বাধা হুইয়াছিলেন যে. 
“আমি আপ্রাণ চেষ্টায়ও সাম্প্রদায়িক সমস্তার মামাংসায় অকৃতকাধা হইয়! 
আত্মমধ্যাদায় অবনমিত হইলাম”--সেই সমন্তার মীমাংসা যে প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী 
হইতে সাধন করিবার চেষ্টা করা হইতেছে, ততদুষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন না 
হইলে তাহা সফল হইবে না বলিয়াই আমাদের ধারণা । ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রীয় 
কাঠামোতে যে সাম্প্রদায়িক-নির্বাচন-প্রথা বিরাজমান, তাহার পূর্ব ইতিহাস 
সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক। 

১৯০৯ খুষ্টাব্ষের মপি-মিন্টো-রিফর্খে সর্বপ্রথম সাম্প্রদায়িক-নির্কাচন-প্রথা 
অতি সংক্ষিপ্ত আকারে স্থান লাভ করে। তৎকালে কোন কোনও নেত 
এই সাম্প্রনার়িক-নির্বাচন-প্রথার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া দৃরদশিতার 
পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন (তন্মধো সৈয়দ হাসান ইমাধের নাম উল্লেখ- 
যৌগ) ১৯১৬ খুষ্টান্ষে লক্ষৌতে অগ্থিকাচরণ মজুঘদারের সভাপতিত্বে 
কংগ্রেসের যে বাৎসরিক অধিবেশন হয়, হিন্দুমোসলমানের সম্মিলিত দাবী 
রচনাকলে লেই অধিবেশনে সরকারী বাবস্থ। অপেক্ষা বিস্তুততরভাবে স্ব স্ব 
সম্প্রদায়ের গ্বতন্্-নির্বাচন-অধিকার একটি পাকট-মূলে মানিয়া লওয়া হয়, 
যাহা লক্ষৌ প্যান্ট নামে ভারতে প্রসিদ্ধি. লাভ করিয়াছে । লক্ষৌ-প্যা্ট দ্বারা 
তারতের গণদেছে যে সাম্প্রদারিকতা স্থষ্টি করা হয়, তাহা বিগত ইউরোপীয় 
যুদ্ধে অবদানের পর্ন সেঁভর সন্ধিতে (১৯২* থুঃ। তর্কের অমর্ধ্যান। হইতে উদ্ভুত 
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খেলাফত উদ্ধার-সঙ্কর্পে অধিকতর পুষ্ট হইয়া উঠে। ১৯২০ খুষ্টান্ধে মণ্টে গু-চেমস্ফোর্ড- 
রিফন্্ প্রবর্তিত হইলে তত্রিফন্ট্রকে (যাহা! ডায়াকি বা দ্বৈতশাদন নামে পরিচিত 
হইয়াছিল ) কাউন্সিলের অভ্যন্তর হইতে ধ্বংস করিবার পরিকল্পনা-মুলে বাংা 
দেশে আর একটি প্যান্ট রচিত হয়, যাহ! বেঙ্গল-হিন্দু-মোম্লেম-পাক্ী নামে 
পরিচিত। এই প্যান্ট মোসলমান সম্প্রদায়ের প্রচলিত নির্বাচনমুূলক দাবীকে 
অধিকতর সম্প্রমারিত করতঃ যোগ্যতার মাপকাঠির মর্ধ্যাদার বিলোপ সাধন করিয়া 
মরকারী চাকুরীতে শতকরা ৫৫টি হারে না পৌছান পর্য্যন্ত মোসলমানদিগকে 
শতকর! ৮*টি হারে চাকুরীর অংশ প্রদান করিবার নিদেশ দান করে। 
পরবর্তী কালে এই প্যাক্ট কংগ্রেসের কোকনদ-মঅধিবেশনে চরম নিদ্ধান্তের জন্ 
উপস্থিত করা হয়। ভারতে সাইমন কমিশন আগমন করিলে কংগ্রেম কর্তৃক 
তাহা বর্জিত হয় বটে, কিন্তু মোসলেম লীগ তত্প্রতি সহযোগিতার হল্ত 
সম্প্রসারণ করিয়া বিভিন্ন কালে রচিত বিভিন্ন প্যাক্টলমূহের সারাংশ-মুলে মোসলেম- 
ভারতের চৌদ্দ দফ! দাবী রচন! করতঃ সেই কমিশনে তাহা দাখিল করেন। 
সমস্তার জটিলত৷ বুদ্ধির এই ক্রমিকতাতেই আমাদের অভিলন্ধি হয়, ম্যাক্‌ডোনাল্ড 
স্বাহেবের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা (১৯৩২, নেগ্টেম্বর), যাহা ১৯০৫ খুষ্টাব্ষের ভারত 
শাসন-আইনে সংগ্রথিত। ইংলগডের তদানীন্তন প্রধান মন্তী রাম্জে ম্যাক্ডোনাল্ড 
তাহার বাটোয়ার!য় ভারতের হিন্দু-শ্রেণীবিশেৰকে কাউন্সিলের যে আসন-সংখ্যা 
প্রাদান করিয়াছিলেন, তাহ! পুনা-প্যা্ট দ্বারা দ্বিগুণেরও অধিক বঙ্ধিত্ক হয় এবং 
ষুক্তনির্বাচন প্রথায় প্যানেল" আব্রোপিত হইলেও স্বতন্ব-নির্বাচন-প্রথা নামমাত্রেই 
বদল হয়। তৎপর কংগ্রেন কতৃক এই বহু-নিন্দিত বাটোয়ারা সম্পর্কে “না গ্রহণ 
না বর্জন” সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে অ-কংগ্রেসিগণ তাহার বাদ-প্রতিবাদে ভারতের 
বাজনৈতিক গগণ মুখরিত করিয়া! তোলেন । বিগত আগষ্ট মানে (১৯৩৯ খুষ্টাব্‌ ) 
কলিকাতায় যে বাটোয়ার-বিরোধী সম্মিলনের অধিবেশন হয়, তাহাতেও তৎ. 
গ্রতিবাদ-মুখরত! প্রচুর পরিমাণেই পরিদৃ্ হইয়াছে। ভারতের রাষ্ীয় 
কাঠামোতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার উৎপত্তি, বিস্তার ও স্থিতিমূলে ইহাই তাহার 
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সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । এক্ষণে এই সমস্যার প্রতিকারোপায়' সম্পর্কে আলোচন৷ 
করা প্রয়োজন । | | 

আমরা পূর্ব পুর্ব্ব প্রবন্ধে আত্ম-সংগঠন পরিকল্পনার যে ইঙ্গিত প্রদান 
করিয়াছি, যাহাকে আমরা দেশের স্থানবিশেষ অর্থাৎ জিলা-বিশেষের 
অধিবাসিগণের সর্বদিক-প্রসারী সমুন্নতি সাধনের যন্ত্রে মূর্ত করতঃ ক্রমবদ্ধিত 
আয়তন প্রদান করিয়া একদা নিখিল ভারতীয়রূপে রূপান্তরিত করিয়া তুলিতে 
পারি, তাহ! কাল-পরিক্রমায় প্রচলিত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সুসংস্ৃত প্রতিরূপের সহিত 
একীভূত হউক বা না হউক, স্বতন্ত্র সত্তায় যদি তাহ! বাস্তবীকৃত হয়ই, তবে 
সেই যন্ত্রের সেবকগণ প্রচলিত সকল লম্প্রদায়ের উদ্ধে আবোহণ করিয়া! মে এক 
বিশেব অপাম্প্রদায়িকতায় অলঙ্কৃত হইবেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। 
কেননা-_মানব জীবন.পরিচালনা মুলে সংবৃদ্ধি সাধনের যে তত্ব নিহিত, তাহাতে 
একনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন থাকিলে হিন্দু-মোসলমান-বৌদ্ধ-খুষ্টানের মধ্যে অর্থাৎ 
মান্গুবে মানুষে বাহা-ভেদ-চিহ্ন প্রকটিত হইতে পারে না। আমাদের সমগ্টিবনদ্ধ 
জাবন-চলনার সুনিয়ন্ত্রণ ও উদ্বদ্ধন-মূলে যে আদর্শ পরিপোষণ-যন্থ গঠন 
করিয়া তোলা যাইতে পারে, তাহার ভবিষ্যৎ স্থমনোহরতায় আমরা 
মোটেই সমাহিত নহি। বর্তমান সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসাকলে তত্যন্ত- 
গঠনকারী সংগঠনী-বুদ্ধি হইতে আমরা কি আলোক লাভ করিতে পারি, 
তাহার আলোচনার সুবিধার জন্যই আমাদের এ প্রসঙ্গের অবতারণ। | কাধ্যকারণ- 
ফল এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থায় গমন করে যে প্রাকৃতিক নিয়মে, তৎ 
নিয়মানুপারে বিচার করিলে বন্ধমানকেই ভবিষ্যতের প্রস্থতি বলিয়া নিদ্ধীরণ 
করিতে হয় ন।কি 1? অবস্থা যদি তাহাই হয় অর্থাৎ অদাম্প্রদায়িকত-মূলে 
আমাদের সভ্যকারের উদ্বদ্ধন প্রদান করিবার শক্তি লইয়া ভবিষ্যতে যাহা রূপ 
পরিগ্রহ করিবে, তাহার বোধের উৎস যদি বর্তমানের পটেই নিহিত থাকে, তবে 
সবিস্তার বর্ণনায় না যাইয়া সংক্ষেপে ইহাই বলিতেছি যে, সেই উতসকে 
কেন্দ্র করিয়া সংবৃদ্ধি সাধনের জ্ঞান-কৌশল বিতরণ-মূলে দেশের সাম্প্রদায়িক 


মনোভাবাপন্ন আবহাওয়াফে অনতিবিলম্বেই দূর করিয়া দেওয়ার কাধে 
আত্মনিয়োগ করা যাইতে পারে। 
সাম্গ্রাদায়িক নির্বাচন অধিকারের ভিত্বিতে আইন-পরিষদাদিতে প্রবেশ 
করিয়া জননাধারণকে সেবা দান করা যদি সেবার নোংরামি বঙিয়াই অবধারিত 
হয়, তবে সর্বাগ্রে আমাদের মন্তিক্ষকোবষ হইতে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের বিবোধমূলক 
স্বাতস্ত্রাগ্রন্থিকে অপসারিত করার যে অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা আছে, তৎসম্পকে 
ভারতের চিন্তামীল জননায়কগণ সচেতন নহেন_-তাহা আমরা বলিতে 
চাই না!। যুক্ত-নির্বাচনের ভিত্তিতে আসন-সংরক্ষণ দ্বারা সংখ্ালঘিষ্ট 
সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার বিধি-বাবস্থা বাষ্বীয় কাঠামোতে প্রবস্তিত 
হইলেই ভারতের সাম্প্রদায়িক সমশ্তা চিরকালের তরে মীমাংসিত 
হইয়া যাইবে, অর্থাৎ চুক্িপ্রবণ মন লইয়া সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দদৃ্তমান 
প্রক্” সংস্থাপিত করিতে সক্ষম হইলেই ভারতে স্ুুবণধুগ ফিরিয়া আসিবে 
বর্তমান সত্য ও অহিংলার আন্দোলনের যুগে ভারতের চিন্তাশীল 
জননায়কগণ ধরূপই চিন্তা কররয়! থাকেন, তাহাও আমরা বলিতে চাই ন1। ইহা 
স্বীকার করিতেছি যে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে আন্তরিক মিলন ঘটাইবার যে 
কৃচ্ছ,সাধা প্রয়াস আমরা কংগ্রেস-পরিবেষ্টনীতে কয়েকবার শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে 
অবলোকন করিয়াছি, তাহা একমাত্র পুণ্যময় ভারতভূমিতেই সম্ভব, কিন্ত 
ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত মিলন ঘটাইতে হইলে তাছাঙ্গের আন্তিত্ব ও 
সংবৃদ্ধিতে দৃষ্টি নিয়োগ করিবার মৌলিক ব্যবস্থ! অবলম্বন ব্যতীত, তছদেশ্যে যত 
কৃচ্ছ_সাধ্ ব্রতই পালিত হউক ন1 কেন, তাহ! দেশবালীর অন্তরে বেদনার স্থ্টি 
বাতীত আসল উদ্দেগ্তে সুফল প্রস্থ হইবে না_-এই উক্তি প্রকাশ না করিয়। 
আমরা আর কোন উপায়াস্তর দেখিতেছি না। 
(৪) 
ইউরোপে পুনক্লায় ব্যাপক যুদ্ধ বাধিয়াছে। 
৯৯১৪ খৃষ্টানদের ২৮শা জুন তারিখে লেরাজেভে। নগরে লাডিথার প্র 





আমরা কোন্‌ পথে ? ৩৩৩ 


কর্তৃক অস্ট্রিয়ার যুবরাজ বআর্ক ডিউক ফ্ান্সিদ্‌ ফাডিনাও্ড নিহত হইলে 
ইউরোপে যে সমরানল প্রচ্ছলিভ হয়, তাহার আইন মাফিক সর্বাঙ্গীন পরিসমাপ্তি 
ঘটে ১৯১৮ থুষ্টাকের ১১ই নবেম্বর তারিখে । যুদ্ধের প্রান্তভাগে ( ১৯১৭, 
জানুয়ারী ) মাকিন ফুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন প্রেদিডেন্ট উড্রোে উইলসন বিজিত- 
বিজেতার বিভেদশগ্ততায় রণ-সমাপরির প্রয়াস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 
তাস্থা সফল হয় নাই। ত্রিয়ানন (১৯২০, জুন), নিউয়ি (১৯১৯, নবেম্বর ), 
দেঁভর (১৯২৯১ আগষ্ট-__ পরবর্তীকালে লোজান ) এবং ভার্পাইএ (১৯১৯, জুন ) 
জান্্মানপক্ষীয়দের সহিত মিব্রপক্ষগণের দে সন্ধিপত্র ব্রচিত হয়, তন্মধ্যে 
ভানাইএর সন্থিপত্রই পরবর্তীকালে বিশেষ প্রাধান্ত লাভ করে। প্রেসিডেন্ট 
উইলমন্‌ ইউরোপীয় ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে প্রশান্ত রাখিবার 
মনোভাব লইয়া উভয়পক্ষের সন্ধিমূলে যে চতুন্দশ প্রস্তাব রচনা করিয়াছিলেন, 
ভাসইএর সন্ধিপত্র তাহারই নির্দোষ অন্প্রসারণ বলিয়৷ মিভ্রপক্ষগণ দাবী 
করিলেও জান্মীনী যদি সেই দাবী অস্বীকার করে অর্থাৎ ভাদাই সন্ধিপত্রই 
বর্তমান যুদ্ধের হেতু--জান্মানী য্দি এইবূপই বলে, তবে প্রকৃত হেতু খু'জিবার 
জন্ত তাহার অন্তর্বন্তী ও পশ্চা্বর্তী ঘটনাবলীতে প্রবেশ করিবার আবশ্যক 
হয়; কিন্তু তাহা আমাদের উদ্দেস্ত নহে। 

বিগত মহাধুদ্ধের অবপানে পররাজ্য-আক্রমণ-নাটকের প্রথমাতিনয় 
আরম্ভ হয়--১৯২৯ খুষ্টাব্ষের সেপ্টেম্বর মাসে, যখন জাপান চীন-সাত্রাজ্য হইতে 
মাঞ্চুরিয়া কাড়িয়া লয়। তারপর ইটালীর ইথিওপিয়। অভিযান (১৯৩৫ 
_ খুষ্টা ) জার্খ্ানীর রাইনল্যাণ্ড অধিকার ( ১৯৩৯, মাচ্চ ), জেনারেল ক্রাঙ্কো 
কর্তৃক স্পেন আক্রমণ (১৯৩৬, জুলাই ), জার্মানীর অক্্রয়া ( ১৯৩৭ খুঃ) এবং 
“করান দখল (১৯৩৮ থৃঃ), ইটালীর আলবানিয়া গ্রাস ইত্যাদি একের পর 
। এক অভিনীত হইবার পর “এন্টিকমিন্টার্ণ রকের” সমাধি-সৌধ-মূলে রাশিয়ার সহিত 
৷ অনাক্রমণ-ুক্তি (১৯৩৯, ২৪শ! আগষ্ট ) সম্পাদন করিয়া জান্মানী পোলাও 
৷ আক্রমণ করে ১৯১৯ খুষ্টাব্দের ১লা! দেপ্টে্বর তারিখে, এবং পোলাগ্ডের স্বাধীনত। 


৩৩৪ আমরা কোন্‌ পথে ? 


রক্ষা করিবার প্রতিশ্রতিতে আবদ্ধ ইংলগ্ড ও ফ্রাম্স সম্মিলিতভাবে গ্রান্খানীর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে পরবত্তী ওর! সেপ্টেষ্বর তারিখে । 
এক্ষণে আমাদের প্রশ্ন এই যে,_-পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সুখ, সমৃদ্ধি ও 


কল্যাণ, একের সহিত অপর দেশের উদ্বদ্বনমুলক পারম্পরিক সহযোগিতা, 


প্রতি দেশের প্রতি মানবের বীচাবাড়ার সতেজ প্রবাহ কোন্‌ পথে আসিবে ? 
দেশে দেশে যুদ্ধ নিবারিত হইবে কি প্রকারে £ | 
ভারতবর্ষের দ্রিক হইতেই প্রথমে আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। 


ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতাকে আমর! পরথিবীর অথগ্ড মানব-জাতির হিতবোধ- 
প্রসারের পক্ষে একটা বড় রকমের বিদ্ব বলিয়া মনে করি। বিগত ৩১শ। 
অক্টোবর ( ১৯৩৯ খুঃ) তারিখে সোভিয়েট সুপ্রীম কাউন্সিলের পররাষ্ট্র সচিব 
ম'সিয়ে মলোটোভ ক্রেমলিনে যে বন্তৃত। প্রনান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মিঃ কূজভেপ্টের কাধ্য-বিশেষের সমালোচনা প্রসঙ্গে 
ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, ব্রাশিয়া ফিনল্যাগ্ডকে ১৯১৭ খুষ্টান্সে স্বাধীনতা 
প্রদান করিয়াছে, কিন্ত মকিন যুক্তরাষ্্ট হইতে ফিলিপাইন আজও স্বাধীনত! 
লাভে সক্ষম হয় নাই। এই কথার উল্লেখে আমর! বলিতে চাই ইহাই যে, 
ফিলিপাইনের পরাধীনতায় দেশ-বিশেষের কেহ যদি ভাল-না-লাগা-জনিত 
চিত্তসঙ্কোচন বোধ করেন, তবে পৃথিবীর সমষ্টি দেশের উত্কৃষ্ট মন্ুয্যুগণের 
মলয়ানিলম্থথবোধবং ভাল-লাগা-জনিত চিন্তপ্রলারণ মুলক হিতবোধ-১দ্বোধনার 
পক্ষে সহম্্র ফিপিপাইনক্ধপ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা৷ কত বড় বিশ্, ডাহা! সহজেই 
অনুমান করিয়! লইবার বিষয়। জগতের উৎকর্ষপরায়ণ মনুষ্যগণ যদি ইহাই বলেন 
যে, আমরাই আমাদের পরাধীনত। সৃষ্টি করিয়া এবং বজায় রাখিয়। জগতের 
লোভপরায়ণতাকে দমিত হইতে দিতেছি না, তবে বলিতেই হইবে যে, যে মহত 
উদ্দেশ্তে অনুপ্রাণিত হইয়! বৃটিশ গভর্ণমেন্ট বিগত মহাযুদ্ধে বেলজিয়ামের স্বাধীনতা 
রক্ষায় সংলিপ্ত হইয়াছিলেন, এবং বর্তমান যুদ্ধে পোলাগ্ডের স্বাধীনতা-রক্ষায় 


অন্ত্রধারণ করিয়াছেন, আমরা তাহার দেই মহৎ উদ্দে্তরকে একেবারেই ব্যর্থ 
করিয়া দিয়াছি এবং দিতেছি। 


আমরা কোন্‌ পথে ? ৩৩৪ 


ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার কয়েকখানি শক্তিশালী সংবাদপত্র ও 
সংবাদ-সরবরাহকা রী-প্রতিষ্টান কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের সর্ধ্জন-শরদ্ধের 
নেতা মহাত্মা গান্ধী এই বলিয়া! যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন__“যুদ্ধ কালে আমরা 
ভারতবর্ষের শাসনতাধ্বিক' পরিবর্তন চাহি না, ভারতবর্ষের স্বাধানতাও বুটেনের 
যদ্ধমূলক উদ্দেশ্যের অন্তভুক্তি কর! হউক এবং যুদ্ধের পর ভারতবর্ষের নির্বাচিত 
প্রতিলিধিগণই রাষ্ট্রীয় শ্বাধীনতার আদর্শ অনুনারে নিজেদের শাসনতন্ত্র বচন! 
করিবে” এবং যে বিবৃতি নিউইয়ক, প্যারিস, মঙ্কে,। রোম, লগ্ন, জেনেভা, 
টোকিও প্রভৃতি জগতের প্রধান প্রধান নগরের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছে, গোটা ভারতবর্ষকে সমস্ত দেশের দৃষ্টিতে তুলিয়া ধরিবার দিক হইতে 
তাহার একট! গৌণ ফল আছে, ইহা স্বীকার করিয়াও আমর! পূর্ব পুর্ব প্রবন্ধে 
ভারতের আদর্শ 'রাষ্্রীয় কাঠামো গড়িয়া তোলার মূলে আত্মগঠন-পরিকল্পনার 
ঘে ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছি, এই প্রবন্ধেও সেই ইঙ্গিত প্রদান করিয়া ইহ 
পিখিতেছি যে, যে পথে ভারতবর্ষের ব্রা্ীয় স্বাধীনত। লাভ করিবার ঢেষ্টা করা 
হইতেছে, বধার্থ স্বাধীনতা লাভের পক্ষে সেই পথ প্রকৃত পথ নহে। 

এক্ষণে আমর। মুল প্রশ্নে প্রত্যাগমন করিতেছি। 

অথণ্ড মানবজাতিকে যদি একই পরিবারভুক্ত জনমগ্ডলী বলিয়! 
গণনা করা! যায় এবং নেভিল চেম্বারলেন, দালাদিয়ার, রুজভেপ্ট, ্টালিন, 
হিটলার, মুসোলিনী ও মহাত্মা গান্ধীকে বদি সেই পরিবারের কর্তৃপক্ষীয় 
বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তবে আমর! বলিবই যে, পৃথিবীর বিভিন্ন, 
দেশের পারস্পরিক উদ্বদ্ধনমূলক সেবা-সহযোগিতার উপর অখণ্ড মানব” 
জাতির সুখ, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের অভ্যাগয হইতে পারে, দেশে দেশে, 
যুদ্ধ নিবারিত হওয়ার সম্তীবনার উদয় হইতে পারে-আঁমাদের যে, 
বোধবৃত্তির পরিস্ফুরণে, তৎসম্পর্কে আমাদের ভিতরে মে ভাবধার! ক্রিয়াশীল, 
 মহাজ্মা গান্ধীর প্রহ্ুপ্ত সংস্কারের সহিত সেই ভাবধারার সমজাতীয়তায় সবিশেষ, 

নৈকট্য বিগ্কমান আছে। এই নৈকট্যের মূল্য বণান্ুপাতিকভাবে শ্বীকাক, 


৩৩৬: আমরা কোন্‌ পথে? 


ক্ষরতঃ ইহ! বিখিতেছি য়ে, আমরা! অথণ্ড মানব-জতি আপাত-বোধ-বিরোধিতা 
লইয়াও থে এক অন্তিস্বের পটভূমিকায় অবস্থিতি করিতেছি, তাহা হইতে যদি 
আমর! আপন আপন সংবৃদ্ধি-মূলে ক্রমোদ্ধগমনপরায়ণ হইয়া চলিতে আরম্ত 
করি, তবে আমাদের জীবন-পরিচালনার অঙ্গীত্ূত অনন্ত বৈচিন্বোর ভিতরেও 
আমাদের গমনীয় লক্ষ্য এক বলিঘ্াই পরিদৃষ্ট হইবে। এই মৌলিক 
একত্বই যদি আমাদের অস্তিত্ব জীবন, গতি ও সংবৃদ্ধির একমাত্র নিয়ন্তা 
হয়, তবে তাহাতে আসক্তি অবলহ্ধন না-কর! ব্যতীত, দেশের প্রত্তি দেশের-_ 
জাতির প্রতি জাতির অসমবোধমূলক ম;নাভাবকে দূর করিবার--প্রতি বারি 
মানবের অঙ্গে বাচাবাড়ার সতেঙ্জ প্রবাহ উদ্জীবিত করিবার-_পৃথিবী হইতে 
বুদ্ধের সম্ভাবনাকে সঙ্কুচিত করিবার আর কোন প্রক্্ পন্থ। নাই, ইহাই 
জামাদের ধারণ! । 


নব্য ভারতের অষ্টাবৃন্দ 
( ১) 


রাজ। রামমোহন রায় :--অগ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতরর্য প্রগতি- 
বিরোধিভার স্ুগভার অন্ধকারে নিমজ্জিত। সেই অন্ধকারের গর্ভ হইতে যিনি 
প্রগতির জ্ঞান-প্রদীপ হস্তে লইয়া প্রাতঃন্্যযসম বঙ্গ-জননীর কোলে আবিভূতি 
হইয়াছিলেন, তিনি নব্য ভাবুতের আদি অষ্টা--রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন 
১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে হুগলি জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 

রাজা রামমোহনের স্পবিত্র ও স্থকঠোর সংগ্রাম-পরিপূর্ণ জীবনকে যদি 
মোটামোটি চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, ॥।-_লখাগন পারল রামমোহন, 
শিক্ষাপ্রচারক রামমোহন, রাজনীতিবিদ ব্রামমোহন এবং ধর্মবেন্ত। রামমোহল, 
তবে তাহার জীবনের চারিটি অধ্যায় হইতেই যে কল্যাণধারা! নিঃদারিত হইয়াছে, 
আমরা দেখিতে পাই, তাহারই ক্রমিক-স্থত্রে আজিকার আমাদের সর্দাশিক্‌-প্রপারী 
যাহা-কিছু সংস্কারান্দোলন-জনিত যাহা-কিছু উন্নয়ন ও পরিপুষ্টি। 

তৎকালীন হিন্দুদমাজ-দেহে যাঁহা প্রেত বিভীষিকা লইয়া বিচরণ করিত, 
তাহ! ছিল নতীদাহ-প্রথা । বামমোহনের অন্তরঙ্গ বন্ধু আডাম সাহেব লগ্নে 
এক বক্তৃতায় ঘোষণা! করিয়াছিলেন যে, “১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ব্দেশে ইংরাজের 
রাজ্য.শানের প্রতিষ্ঠা অবধি প্রতিদিন ভারতে পাঁচ ছয় শত অনাথ! রমণীকে 
সতীদাহ-প্রথার যুপকাষ্ঠে হত্যা করা হয়।” লর্ড ওয়েলেস্লির শামনকালের 
শেষপ্রান্তে (১৮০৫ খুষ্টাব্ব ) সরকার পক্ষ হইতে নিজজামত আদালতের বেতনভোগী 
পণ্ডিতের নিকট দতীদাছের শাস্তীয় যুক্তি-যুক্ততা৷ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে পণ্ডিত 
ঘনশ্তাম শর্মা লিখিয়াছিলেন, “মানবদেহে সার্ধত্রিকোটা লোম আছে। যাহার! 
সহমৃতা। হুন, তাহার! তৎসংখাক বৎসর অর্থাৎ সাড়ে তিন কোটা বৎসর স্বামীর 
সহিত শ্বর্ণে বাস করেন।” রামমোহনের জোয্ঠ ভ্রীত। জগন্সোহনের স্ত্রী সহমৃতা 
হুইয়াছিলেন। রামমোহন তাহাকে কোন এ্কারেই সহমরণ হইতে নিবারিত 
" ২২-- | 


৩৩৮ আমরা কোন্‌ পথে ? 


করিতে না পারিয়া এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন যে, সমাজ হইতে সতীদাহের 
প্রেতনর্তন বিদুরিত করিতেই হইবে। রাজা রামমোহন ইংরাজী ও বাংলা 
ভাবায় পুস্তকার্দি প্রকাশ করতঃ সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দৌোলনপরায়ণ 
থাকিয়া তাহার ন্বদেশবাসীদিগকে বুঝাইতেন যে, সেই প্রথার সমূল-বিনাশ 
আবম্তক এবং শাসকবর্গকে বুঝাইতেন যে, সতীদাহ-প্রথ! শান্ত্রসম্মত নহে। 
পরিশেষে রাজা রামমোহন রায়ের অবিরাম প্রচারকাধ্যই জয়শোভিত হইল। 
লর্ড উইলিয়াম বেটিঙ্ক ১৮২৯ খুষ্টাব্ধের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে এক রাজকীয় 
বিধিপ্রচীর করিয়া এই মহা ভয়ঙ্কর প্রথা ভারতীয় সমাজদেহ হইতে দৃরীভূত 
করেন।  আজিকার যে সমীজ-সংস্কারআন্দোলন নান! বিভঙ্গে রাষ্ট্রীয় আইন- 
শালার ভিতরে ও বাহিরে পরিচপলিত করা হইতেছে, রাজা রামমোহন কি তাহার 
পথপ্রদর্শক ছিলেন না ? 

রীমমোহন বাংলা দেশে অবলুপ্ট বেদবেদান্ত-চচ্চার আদি প্রবর্তক । 
তিনিই সর্বপ্রথম মূল সংস্কৃত. বেদান্ত দর্শন এদেশে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। 
ৃষ্টান ধর্ম গ্রচারকগণ বেদবেদাস্ত, স্তায়দর্শন ও পুরাণতস্ত্বের বিরুদ্ধ সমালোচনায় 
প্রবৃত্ত হইলে তাহার উত্তর প্রদান করিবার জন্য রামমোহন ন্বয়ংস্থাপিত 
ইউনিটারিয়ান প্রেস হইতে 'ব্রাহ্মণদেবধি” নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই 
কাধ্য সাধনে তিনি ভারতীয়গণের মধ্যে আধুনিক মুদ্রীযন্ত্ের প্রথম ২স্থাপক 
বলিয়াও গৌরব লাভ করিয়াছেন। পরবর্তীকালে প্রকাশিত “সংবাদ. ছীমুদী” ও 
'মিরাট-আল-আকবর' নামক পত্রিকাদ্বয়ে রামমোহন যুগোপযোগী ধর্্নীতি, 
সমাজনীতি, রাজনীতির আলোচনা প্রকাশ করিতেন এবং বৈদেশিক সংবাদাদি 
প্রকাশ করতঃ দেশবাসীদের দৃষ্টি ভারতের বাহিরেও প্রসারিত করিবার প্রয়াস 
করিতেন। তাহার কালে শাসকবর্গের মধ্যে এই একটি বিতর্ক চলিতেছিল যে, 
এদেশবাসীদের পক্ষে ইংরাজী ভাষার প্রসার কল্যাণজনক হইবে,-'না সংস্কৃত বা 
পার্শা ? রাজা রামমোহন ইংরাজী ভাষার ভিতর দিয়! এদেশে ইউরোপীয় জ্ঞান- 
বিজ্ঞান প্রসারের অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়! ১৮২৩ খৃষ্টাবে লর্ড আমহাষ্টকে ফে 
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নব্য ভারতের অফ্টাবৃন্দ ৩৩৯ 


পত্র লিখিয়াছিগেন, তাহা ভাষার গুরুগাস্তীর্য্য ও যুক্তিগুণে ঁতিহাসিক পর্যায়ে 
স্থান লাভ করিয়াছে। দ্বাদশ বৎসর বিতর্ক চলিবার পর অবশেষে রামমোহনের 
অভিমতই শাসকবর্গের নিকট প্রাধান্ত বিস্তার করিল। ইংরাজী ভাষা বিস্তারের 
আনুকুল্যে ১৮৩৫ খৃষ্টানদের ৭ই মে তারিখে লর্ড উইলিয়াম বেটিষ্ক এক রাজকীয় 
ঘোষণ! প্রকাশ করিলেন। এইরূপে লর্ড উইলিয়াম বেটিক্কের কাধ্যফলে 
এদেশে ইংরাজী শিক্ষ! বিস্তারের স্থত্রপাত হইল। মহামতি ডেভিড হেয়ার, 
স্তার এডোয়ার্ড হাউড ইষ্ট এবং রামমোহন রায়--এই ত্রয়ের সংযোগ-স্ুত্রত। 
হইতে কলিকাতা-বক্ষে হিন্ুকলেজের অভ্তার্থান সংঘটিত হইল (১৮১৭ থৃঃ)। 
রাজার নিজস্ব একটি ইংরাজী বিছ্যালয়ও ছিল পরবর্তীকালে বাহারা বাংলাদেশে 
বিশিষ্ট সামাজিক মর্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহাদের অনেকেই 
রাজার স্কুলের ছাত্র ছিলেন। শিক্ষাব্রতী রামমোহনের শিক্ষা প্রচার ও শিক্ষা- 
কার পরবন্থীকালে আমাদিগকে কি প্রেরণা দান করিয়াছে? আধুনিক 
স্ুমাঞ্জিত ও কলানৈপুণ্যপূর্ণ বাংল। ভাষার ক্রম-প্রগতিপরায়ণতার মূলে রামমোহন 
কি অধিষ্টিত নহেন? ভারতভূমিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
ক্রম-প্রকাশের ফলে আধুনিক ভারতের আধুনিক জ্ঞানিগুণিজনের যে 
কম্মগৌরবে আমর! গৌরব বোধ করি, তাহার মূলে বামমোহনের অবদান কি 
স্থাপিত নহে £ 

১৮২১ খুষ্টান্দে স্পেনে নিয়মতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী পরিগৃহীত হইলে 
রামমোহন এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, তিনি নিজ ব্যয়ে কলিকাত৷ 
টাউন-হলে এক প্রকাশ্ত ভোজ প্রদান করিয়াছিলেন। পর্তুগাল দেশেও 
তৎব্যবস্থা প্রবর্িত হইলে তাহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল । তৎকালে 
ইংলগীয় আইন অনুসারে রোমান ক্যাথলিক ধশ্ম [বলশ্বিণণ পার্লামেন্টের সদস্য- 
পদ লাভ করিতে পারিতেন না। পরবর্তীকালে এই আইন প্রত্যান্ৃত হওয়ায় 
সাহার আনন্দের পরিসীম! ছিল লা। ইংলগ্ডে অবস্থিতি কালে পা্পামেন্টে 
রিফর্দ বিল গৃহীত হওয়ার পক্ষে তিনি শ্বয়ং আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। 


৩৪০ আমরা কোন্‌ পথে ? 


১৮৩১-_৩২ খৃষ্টাব্ে ই্ট-ইত্তিয়া-কোম্পানীর নৃতন সনন্দ গ্রহণোপলক্ষে ভারতবর্ষের 
শাসনতন্ত্রগত সংস্কারের জন্ঠ পার্লামেণ্ট হইতে যে কষিটি নিযুক্ত হয়, রাজা 
রামমোহন সেই কমিটিতে সাক্ষ্য দিতে অন্কুরুদ্ধ হইয়া এদেশীয় গতর্ণমেণ্টের 
রাজন্ব-বিভাগ, বিচার-বিভাগ ও সাধারণ লোকের অবস্থা সম্বন্ধে যথাযথ বক্তবা 
উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রপ্রতিকূলতার জন্য ভারতের তথাকথিত 
রাজনীতিতে তাহাকে ইংলগ্ডের বার্ক বা পিটের ন্যায় সমুখিত হইতে না দেখিলেও 
বে-সরকারী প্রতিনিধি হিমাবে তদানীন্তন রাষ্ট্রতন্ত্বের প্রজার অনুকূল কার্ধযপ্রবাহের 
পক্ষে তিনি যে বিপুল সহায়কারী ছিলেন, তাহারই অন্লরণ পরবর্তীকালের 
নেতৃগণ-বিশেষের ভিতর কি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে নাই ? 

রাজা রামমোহন ব্রাহ্গধর্মের প্রবর্তক বলিয়া খ্যাত। কিন্তু ইহাই তাহার 
ধশ্ন-জীবনের প্রক্কৃত স্বরূপ প্রকাশক নহে। তাহার উদার, প্রশস্ত হৃদয় সদা 
সত্য আহ্রণপিপান্ত্র ছিল। নানক, কবীর প্রভৃতি একেশ্বরবাদী সন্তপন্থীদিগের 
সহিত তাহার অনেকাংশে মতৈক্য ছিল। ভারতবর্ষের আধুনিক শিক্ষিত সমাজে 
একেশ্বরবাদের প্রতি যে একট। স্বতঃশ্রদ্ধার ভাব উৎসারিত হইয়। উঠিয়াছে, 
তাহা। অস্বীকার করিবার বিষয় নহে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মলোভাব দ্বারা যদি 
জনসাধারণের মনোভাবের মূল্য বিচার করা চলে, তবে ইহা বলিতে হয় যে, 
আধুনিক ভারতের ধর্মীবোধ গঠনের মুলেও রাজ! রামমোহন রায়ের গ্বদান 
দেদীপ্যমান। ১৮৩০ খুষ্টান্দে লিভারপুল হইতে লগ্নে গমন ক এগ যিনি 
রেলওয়ের উভয় পার্থে ইংলগডের এশ্বর্ধা, সভ্যতা ও সংগঠন শক্তির নিদর্শনের 
পরিচয় লাভ করিয়া চমতকৃত হুইয়াছিলেন, “চতুর্দিকে সুন্দর হন্ম্যরাজি, 
পুষ্পোছ্চান সমন্বিত কুটাররাঁজি অশের হিতকারী কৃত্রিম নদী ও মনোহর সেতু 
সকল সন্দর্শন করিয়া ঘিনি ইংলগ্ুবানীদের পরিশ্রম, অধ্যবলায় ও বিজ্ঞানের 
জয়স্তস্ত প্রতিষ্ঠা দর্শনে* পুলকিত এবং তদবস্থার সহিত তাহার স্বদেশের অবস্থার 
তুলনায় দুঃখিত হ্ইয়াছিলেন, তিনি তাহার স্বদেশীয় সমাজের বু অগ্রগামী 
 পটভূষিকার জননায়ক ছিলেন বটে, কিন্তু অর্থওশ্ব্যা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, কর্ণ 
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শক্তি ও সংগঠন-শক্তি যথার্থতঃ. বিকাশ লাভ করে যে নীতির কল্যাণে, বলিতে 
হইবে যে, তিনি সেই নীতিরই একনিষ্ট পরিপোষক ছিলেন। 
(২) 
স্বামী বিবেকানন্ৰ 2--১৮৯৩ খৃষ্টাবজে নরেক্ুনাথ দত্বের জন্ম। 
বাল্যকাল হইতেই তাহার “চব্রিত্রে অনন্যপাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত 
হইতে থাকে । মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউটে প্রবেশ লাভ কবিয়াই তিনি 
সহপাঠীদের যে নেতৃত্বকে বরণ করিয়াছিলেন, তাহা তাহার সহজাত 
আত্মবৈশিষ্টা হইতেই সমুখিত। ঘে প্রতিভা সর্বতোমুখী, তাহা 
যথন অংশের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে, তথন তাহা অংশ আনুপাতিক 
1 হ্ইয়৷ তাহার মৌলিকতাকেও কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশমান করিয়া তোলে । 
জ্ঞাতিবর্গের ষড়যন্ত্রে পতিত হইয়া নরেন্ত্রনাথ খাতনামা বারিষ্টার উমেশচন্দ্র 
বন্দোপাধায়ের স্বতঃ সহবোগিতায় হাইকোর্টে যৌকর্দামা পরিচালনা কালে 
যে “উপস্থিত বুদ্ধি 'ও চরিত্রের দৃঢ়তা” প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যাহার ফলে 
হাইকোটের মাননীয় জজ কালক্রমে তিনি একজন প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ হইবেন 
বলিয়। মন্তবা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহ! তাহার মৌলিক প্রতিভার বিদ্যুৎ- 
স্করণই বটে। সত্যান্ুসন্ধানে আত্মগতপ্রাণ নরেন্ত্রনাথের অন্তবিকাশের ষে 
প্রবল রশ্শিচ্ছট। ক্রমিকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়! তাহাকে প্রকৃত সন্যাসীত্বে 
অধিরূঢ় করাইয়াছিল, ভারতবাসীর সর্বদিক-প্রলারণ-মূলক উন্নয়ন, উদ্বদ্ধন-_ 
যুগোপযোগী সংস্কাব্র ও পরিপুষ্টি বিধানের যে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত তাহাকে 
ভারতবর্ষেন্ন মুকুটবিহীন রাজপনগৌরবে সমাসীন করিয়াছিল, তাহা পরিমাপ 
করিবার ব্ষয় নহে। | 
বূজলীতে চন্ত্রমার আত্মপ্রকাশের নায় নবেন্্রনাথ চিকাগো! ধর্মসভায় 
আত্মপ্রকাশিত হইয়া নির্গলিত জ্রোতখ্বিনীর মত আপনাকে ধে ভাবে প্রন্থাহিত 
করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার বিবেকাননন্ধেন্ন প্রতিষ্ঠঠ। চিকাগোতে 
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আশ্রয়দানকারিণী মাঞ্িন মহিলার গৃহে অধ্যাপক জে রাইট মহোদয়ের সহিত 
আলাপ হইলে নরেক্ুনাথ যখন তাহার নিকট চিকাগো-ধন্ম-সভায় উপস্থিত 
হইবার জন্য পরিচয়-পত্র প্রার্থনা করিলেন, তখন অধ্যাপক তাহাকে বলিয়াছিলেন, 
“আপনার নিকট পরিচয়-পত্রের দাবী করা! আর সুর্যের আলোকরশ্মি বিতরণের 
অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন করা একই কথা” 

দ্বিতীয় বার আমেরিকা গমন করিলে (১৯০০ থুঃ) গক্লাণের 
ইউনিটারিয়ান চার্জের সর্ধ-প্রধান ধন্মযাজক ডাঃ বেঞ্জামিন কে মিল্স তাহার 
সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, “বিবেকানন্দ অতি অদ্ভুত প্রতিভাবিশিষ্ট পুরুষই বটেন, 
ধাহার সহিত তুলনায় আমাদের বৃহত্তম বিশ্ববিগ্থালয়ের অধ্যাপকবৃন্দকে একান্তই 
শিশু বলিয়া বোধ হয়।” 

চিকাগে। ধন্ধসভায় (১৮৯৩, ২৭শা সেপ্টেম্বর ) বিবেকানন্দের এই যে 
বাণী “আজ হইতে সমস্ত ধর্মের পতাকায় লিখিয়া দাও, যুদ্ধ নহে--সেবা। 
প্রত্যেক জাতি অন্ত জাতির সহিত পারম্পরিক ভাবের বিনিময় করিবে, 
অথচ প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্রা বজায় বাখিবে এবং প্রতোকেই প্রত্যেকের 
অন্তনিহিত শক্তির অনুপাতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে”-_তাহার্ মুল্য বর্তমান 
ছন্দ-সংঘাত-পব্িপূর্ণ মানব-সমাজের পক্ষে অমূল্যই বটে। পাশ্চা তাবাসিগন 
ধাহাকে “সাইক্লোনিক হিন্দু, আখ্যায় পরিশোভিত করিয়াছিলেন, সেই “শনিই 
বর্তমান সভ্যতার সাইক্লোনিক রূপান্তর আনয়নকারী ভারতবর্ষেক -গীরবময় 
তবিষ্যতের সুচনায় বলিয়াছিলেন, “এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষে 1” আরও বলিয়াছিলেন, 
“দেখছিস না পূর্ববাকাশে অরুণোদয় হয়েছে, সুর্যা উঠবার আর বিলগ্থ নেই।” 

আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনাস্তর বিবেকানন৷ রামনাদে বলিয়াছিলেন, 
“নানাবিধ মত-মতাস্তরের বিভিন্ন সুরে ভারতগগন প্রতিধ্বনিত হইতেছে বটে, 
কোনও সুর ঠিক তালেমানে বাজিতেছে, কোনটি বেতালা বটে, কিন্তু বেশ 
বুঝা যাইতেছে, উহাদের মধ্যে যেন একটি স্থুর ভৈরব রাগে সপ্তমে উঠিয়া 
অপরগুলিকে আর শ্রুতিবিবরে পৌছিতে দিতেছে না 1” | 
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যে বেদান্ত শান্ত্র দার্শনিক পণ্ডিতগণের “উর্বর মস্তিষ্কের ব্যায়াম ক্ষেত্ররূপে 
পরিগণিত”-_তাহাকে ধিনি সতারূপে উপলব্ধি করিয়! খষিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন, 
তিনিই বলিয়াছিলেন, "ম্বদেশবালীর দুঃখ, দৈন্ত, অজ্ঞত| ঘুচাইবার চেষ্টা-_রুগ্ন, 
আতুর, আর্ত, অনাথকে ওষধ, পথ্য ও আহার দান__ইহাই বর্তমান যুগোপযোগী 
মুক্তির প্রশস্ত রাজপথ । যদি পর-কল্যাণ-কামনায় কর্মে অগ্রসর হইয়। নরকেও 
যাইতে হয়, তাহাতেই বা কি আসে যায়? যাহারা নিজের ভক্তি-মুক্রি- 
কামন। ত্যাগ করিয়া দরিদ্রনারায়ণ সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবে, আমি 
তাহাদের ভূতা ও ক্রীতদাস ।”, 

আপন অজর, অমর সত্তাকে উপলব্ধি করিয়া যিনি বলিয়াছিলেন,--“আমারু 
ইচ্ছা প্রাচীন ভারতের যাহা-কিছু গৌরবময় তাহার সহিত বর্তমান যুগের 
ভাল জিনিষগুলি স্বাভাবিকভাবে একত্রীভূত হইয়া নবীন ভারত গড়িয়া 
উঠুক; আর এই উন্নতিমূলক গঠন ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে ও সর্ব প্রকারে 
বহিঃশক্তিকে উপেক্ষা করিয়৷ হওয়াই বাঞ্নীয”--তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন, 
“তীর্থ বা মন্দিরাদিতে গেলে, তিলক ধারণ করিলে অথবা বন্ত্বিশেষ পরিলেই 
ধন্ম হয় না। তুমি গায়ে চিত্র বিচিত্র করিয়া! চিতাবাঘটি সান্জিয়৷ বসিয়া 
থাকিতে পার, কিন্ত যতদিন পধান্ত না তোমার হৃদম্ব খুলিতেছে, ততদিন 
পর্যন্ত তোমার সবই বৃথ!।” 

বিবেকানন্দ ভারতের প্রচলিত কুলগুরু-প্রথাকে অবৈদিক ও অশাস্ত্রীয 
বলিয়। ঘোষণা করিয়্াছেন। | | 

১৯০১ খুষ্টান্ের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন 
উপলক্ষে সমাগত থাতনাম। প্রতিনিধিবৃন্দের অনেকেই বেলুর মঠে বিবেকাননদেত্র 
প্রতি শ্রদ্ধ। অর্পনমানসে গমন করিতেন। তাহাদের সমাগমে বিবেকানন্দের 
অর্ধিনায়কতায় মঠে ভারতবর্ষের প্রচলিত রাজনীতি সম্পর্কে যে আলোচনা" 
বৈঠকের অধিবেশন হইত, তাহা! প্রকৃত প্রস্তাবে “কংগ্রেসের আকারই ধারণ 
কন্সিত, এমন কি আদর্শের দিক দিয়া তদপেক্ষাও উন্নত ও হিতকর হইত” 


৩৪৪. আমরা ফোন পথে? ৰ 
কঠোর বাস্তব সমস্তাকে আগুলিয়া ধরিয়া উহাকে বীষাংসায় ত্ত করিবার . 

প্রয়ামই তারতীয় সন্ন্যাসী প্রর্কত চক্ষিত্রগত বৈশিষ্টা। এই জগ্তই স্বামী 
বিবেকানন্দ প্রায়ই এইক্সপ বজিতেন যে, প্ছই পহজ বীর-দয়, বিশ্বাদী, 
চরিত্রবান ও মেধাবী যুবক এবং হ্রিশ কোটী টাক! পাইলে আমি ভারতকে 
নিজের পায়ের উপর দাড় করাইয়া দিতে পারি 1” তিনি যলিতেন, “মানুষ 
তৈয়ারী ভয় যে ধর্ে, আমি সেই ধর্মই প্রচার করিতে চাই ।” 

শ্বাধী বিবেকানন্দ কোনও শিষ্যকে ৰলিয়াছিলেন, “এদেশে আগে জঙ্গি 
তৈরী করতে হবে। পাশ্চাত্যের যাটা খুব উর্বরা। অগল্লাভাবে ক্ষীণ দেহ, 
ক্ষীণ মন, রোগ-শোক-পরিতাপের জন্মভূমি ভারতবর্ষে লেকচার ফেক্চার 
দিয়ে কি হবে?” ূ 

“মানুষের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্ত বিগ্তাদানের উপযুক্ত 
লোক শিক্ষিত করণ, শিল্প ও শ্রমোপভীবিক্ায় উৎসাহ-বদ্ধদ এবং বেদাস্ত ও 
অন্যান্ত ধর্ধভাব জনসমাজে . প্রবর্তন*-_এই উদ্দেন্তী অবলম্বনে হ্বামী বিবেকানন্দ 
১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যে রামরুঞ্চমিশন প্রতিষ্ঠা কয়েন, তাহাকে কর্মী বিবেকাননের 
আন্মবিগলিত-প্রকাশের প্রতিকূপ বলিয়া গ্রহণ করিলে এই তত্বই উদঘারটিত 
হয় যে, ধর্ধের মূলে আছে কণ্পু) কর্শ্মবিহীন ধন্দ ও গোলাবিহীন কামান একই 
পধ্যায়তুক্ত | চা ক 

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ভারতবর্ষে নবতর বুগস্থষ্টি্জ গৌরবময় 
অধ্যায়ের স্থচনা। রাজা রামমোহন রায় অবলুপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের রশ্থিচ্ছটা-বিকাশে 
ভারতবাসীর আস্তর-রাজ্য কর্ষণ করিয়া যে বীজ উপ্ত করিয়াছিলেন__ 
মহধি দেবেস্্রলাধ ঠাকুর, ব্রহ্ধানন্দ কেশবচন্্র সেন, পণ্ডিত ঈশ্বরচক্জ 
বিচ্তানাগর প্রভৃতি ক্ষণজন্মা পুরুষসিংহগণ কালোপযোগী পর্ধিপো্ণ দালে 
যাকে অন্কুপ্িত করিয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাহ্ারই নবকিশলয়ের 
উদ্গমে অথণ্ড ভারতের জাতীয় জীবনের বলিষ্ঠভা-বিধানাকাজটী নেতৃবর্গ 
ও সার্ধারণ জনমগুগীকে ভারতবর্ষের সিজন বৈশিষ্টে আকর্ষিত করিতে 


নব্য ভারতের শষ্টাবৃজ্দ র্‌ | ৩৪৫ 


সক্ষম হুইয়াছিলেন। রাজ কলামমোহনের পরলোকগমন (২৮৩৭ ধৃ:) হইতে 
বিবেকাননের বর্ম-জীবলের পূর্বকাল পধ্যন্ত নব-ভাত্ুত-স্থজনে ধাহারা ফে 
আলোক নির্গলিত্ত করিয়। ভারতবাসীর সমষ্টি-মলকে স্বচ্ছতর বিকাশে চেতমোছীপ্ু 
করিদ্লাছিলেন, তাঙ্বারই ক্লশ্মিঘনমঘৃতায় বিবেকানন্দ-প্রতিডার সহজ ধান্বার 
বিকীরণ। স্বামী বিবেকানন্দ নবা ভারতের দ্বিতীয় অরষ্টা-পদবীতে সঘালক্কৃত 1 


(৩) 

বিশ্বকবি রবীক্জনাথ ঠাকুর ২--১৮৯১ খুষ্টান্দে বাংলার নুবিখ্যাত 
ঠাকুর পরিবারে রবীন্থনাথের জন্ম। বে বাঙ্িত্ব ব্রঙ্গবোধি আয়ত্ত-করণে 
প্রয়াসপুষ্টু হইয়! ব্রঙ্গজ্ঞান-পরিবেশনে সন। সচেতন থাকে, সেই ব্যক্কিত্বের 
স্ষটনশীল বিকাশ রধীন্ত্রনাথের বালা জীবনেই প্রকটিত হুইয়াছিল। রবীন্্র- 
নাথের পরবন্তী জীবনে দেখা গিয়াছে, তিনি একান্ত নিরালায়, পরিবারের 
সংসব হইতে দূরে থাকিতেই ভালবাসেন। “কোন মানুষের ধারাবাহিক 
অবিচ্ছেপ্ত অতিঘনিষ্ঠতা তাহার কাছে প্রিয় বস্ত্র নয়।” রবীন্দ্রনাথ নিজেও 
লিখিয়াছেন, “আমার সত্যিকার স্বভাবটা বোধ হয় নৈঃসঙ্গিক, সঙ্গের প্রভাব, 
তাকে বল দেয় না, তাকে অলস করে। এই আলম্গের মন্রতায় নিজের 
যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, সে সমস্ত আচ্ছন্ন হয়ে যায়, আর তাঁর থেকেই আসে ক্লান্তি । 
এ পর্ধান্ত আমি যা-কিছু শক্তি পেয়েছি, যাঁকিছু শিক্ষা পেয়োছি, সমস্তই 
একলা নিজের মধ্যে ।” তাহার এই যে নৈঃসঙ্গিক ও একান্ত আত্মমচেতল- 
ভাব যাহা এক উচ্চতর লোকের প্রভাব-ঢেতনতায় উদ্দীপিত হইয়া নব নব 
পরিবেশ, নব নৰ পরিচয়। নব নব আয়োজনের লালসায় প্রগতিসম্পন্ন, 
তাহ! তাহার ব্রাঙ্মণ্-সংস্কারেরই প্রবল রশ্মি-বিকাশ। 

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ পিতার সহিত সর্ধপ্রথম হিমালয়-ভ্রমণে যাত্র। 
করেন। অযূতমর হইতে হিমালয় যাজ। সম্পর্কে রবীন্্রনাথ “জীবনস্থৃভিতে 
লিখিয়াছেন, “যেখানে পাহাড়ের কোণে কোণে, পথের কোন বাকে পল্পব- 


৩৪৬ আমরা কোন্‌ পথে ? 


ভারাচ্ছন্ন বনম্পতির দল নিবিড় ছায়া রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং 
খানরত বৃদ্ধ তপস্বীদের কোলের কাছে লীলাময়ী মুনিকন্তাদের মত দুই প্রকটি 
ঝরণার ধারা লেই. ছায়াতল দিয়া শৈবালাচ্ছন্ন কালো পাথরগুলির গা বাহিয়া 
বন-শীতল-অন্ধকারের নিভৃত নেপথ্য হইতে কুল কুল করিয়া ঝরিয়া 
পড়িতেছে, সেখানে ঝাপানীরা ঝাপান নাষাইয়া বিশ্রাম করিত। আমি 
লুন্ধভাবে মনে করিতাম, এ সমস্ত যায়গা মামাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে 
কেন £+ বার বত্দরের বালক রবীন্দ্রনাথের মস্তিষ্কে প্রাচীন তপোবলীয় 
ষুগের স্বৃতির এই জ্ঞাগরণ তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের ক্রমধিকাশের মুলে প্রচুর 
আলোক নিক্ষেপ করিয়াছে । 
১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্টিত হইয়াছিল 
কলিকাতায়। এ অধিবেশনের উদ্বোধনে যুবক রবীন্দ্রনাথ গাহিমাছিলেন, 
আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে ! 
ঘরের হয়ে পরের মতন 
ভাই ছেড়ে ভাই করঁদন থাকে । 
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে, 
আয় বলে ওই ডেকেছে কো? 
সেই গভীর স্বরে উদাল করে 
আর কে কারে ধরে রাখে ! 
চি চি ০ 
কত দিনের সাধন ফলে 
মিলেছি আজ দলে দলে 
ঘরের ছেলে সবাই মিলে 
দেখা দিয়ে,আয় রে মা'কে ।” 
জ্বলন্ত বাক্ষণা-সংস্কারের উদ্দীপনায় রবীন্দ্রনাথ একান্ত আত্মসচেতন বলিয়। 


কংগ্রেসের ক্রমবাহ্িত কর্্ধার। তীহ্াকে বন্ধন করিয়। লইতে পারে নাই। 


রা 


নব্য ভারতের অফ্টাবৃষ্দ ৩৪৭ 


ংগ্রেদের যে উদ্দেশ, জন-সমষ্টিতে আন্মসহ্থিভের উদ্বোধন--তাহাঁর প্রতি 
বীন্্রনাথ সহানুভূতিশীল ছিলেন লা বা এক্ষণেও নহেল, তাহা আমাদের 
লবার উদ্দে্ত নহে । আমরা বলিতে চাই ইহাই যে, শৃর্যোর কিরণ যেবধপ 
ষ্টিবন্ধ জীবগণকে পরিপোবণ প্রদান করিয়া সতেজ বিকাশে বুদ্ধি-মুখর করিয়া 
চালে, ববীন্্-সংঙ্গার সেইরূপ জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষেরই আত্মবোধ- 
দ্বীপনাকে প্রথর করিয়া তুলিবার জন্ত প্রয়ানশীল। 
রবীন্দ্রনাথ আপন আত্মসন্তাকে বে ভাবে বূপ দিয়াছেন, তাহা তাহার স্তায় 
টচ্চ সংঙ্গার-বাতিত কবির পক্ষেই সম্ভব । রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,__ 
“আমি সেই এই মানবের লোকালয়ে 
বাজিয়া উঠেছি সুখে ছুখে লাজে ভয়ে, 
গরজি” ছুটিয়া ধাই জয়ে পরাজয়ে 
বিপুল ছন্দে উদার মন্দ্রে যাতিয়া | 
যে গন্ধ কাপে ফুলের বুকের কাছে, 
ভোরের আলোকে যে গান ঘুমায়ে আছে, 
শারদ পান্যে যে আভা আভানে নাচে 
কিবণে কিরণে হসিত হিরণে হরিতে, 
সেই গন্ধই গড়েছে আমার কায়া, 
সে গান আমাতে রচিছে নূতন মায়া, 
সে আভা আমার নয়নে ফেলেছে ছায়!,_- 
আমার মাঝারে আমারে কে পারে ধরিতে ?” 


সকল প্রকার বন্ধনের পরিবেষ্টনী হইতে বিমুক্ত থাকিয়া উদার আকাশের 
প্রান্তের মত সার্বভৌম অস্তিত্কে আলিঙ্গন করিয়া! চলিবার স্বভাঁববিশিষ্ট 
সংস্কারে যিনি সমৃদ্ধ, তিনি আপন জীবনদেবতাকে উপলক্ষ করিয়া! 


গাহিয়াছেল,__ 


৩৪৮ আমরা কোন্‌ পথে ? 


“আমার বা শ্রেষ্ঠ ধন 
সে তো শুধু চমকে ঝলকে, 
দেখ! দেয় মিলায় পলকে 
বলে না আপন নাম, 
পথেরে শিহরিয়। দিয়া সবে রর 
চলে যায় চকিত নূপুরে । 
সেখা পথ নাছি জানি, 
সেথ। নাহি যায়,হাত, 
নাহি বায় বাণী ।” 
রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় আপন অন্তরের যে সত্যকে প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহা তাহার ব্রহ্মবোধে অনুষিক্ত হইবার লালসায় ভরপুর। ভারতীয় অলঙ্কার 
শানে যে কাবারলকে ব্রঙ্গরন-নহোদর বল! হইয়াছে, সেই কাবারল রবান্ত্রনাথ 
বিভিন্ন কাব্য-গ্রন্থের ভিতর দিয়া অল্নান অবদানে পরিবেশন করতঃ বিশ্বমান বে 
যে নব চেতনায় অভিষিক্ত করিয়াছেন, তাহাও তাহার ব্রঙ্গবোধে অনুবিক 
হইবার লালসার সাক্ষা প্রদাশ করে। 
রবান্ত্রনাথের লিখন-প্রতিভা অনুপমেয়। যাহা লঙ্ধ হইয়াছে, তাহাতে 
সন্ষ্ট না থাকিয়া অনায়ত্তকে আয়ন্ত করিবার, অজ্ঞাতকে জানিবার, অ.ঃ&কে দর্শন 
করিবার যে স্ুতীত্র ইচ্ছ! রবীন্দ্র-কাবোর মন্্রবাণীকূপে পরিক্।শুত, তাহ। 
কাবা-জগতের আলোকন্তম্তরূপে নিখিল বিশ্বপটে রশ্মিবিকীব্রণশাল। 
রবীন্দ্রনাথ আপন পারিপাশ্বিং জনগণের বেদনাকে আপনার অন্তরে 
আনুভব ককিয়! তাহাদের সম্বন্ধে এবার ফিরাও যোরে' কবিতায় লিখিয়াছেন,- 
“ওই যে দাড়ায়ে নত শির 
মক সবে, -্লান মুখে লেখ! শুধু শত শতাকীর 
বেদনার করুশ কাহিনী? স্কন্ধে যত চাপে ভাব -. 
বহি চলে মন্দ গতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,-- 


না 
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ভার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি? ; 
নাহি ভংসে অবৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেব্তারে ম্মরি, 
মানবের নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান, 
শুধু ছুট অন্ত খুঁটি কোন মতে কষ্টক্রিষ্ট প্রাণ 
রেখে দেয় বাঁচাইয়! !-_-এই সব মুঢ় ম্লান মুক মুখে 
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত, শুষ্ক ভগ্ন বুকে 
ধবনিয়া তুলিতে হইবে আশা ) ডাকিয়া বলিতে হবে-__ 
যুহৃত্ত তুলিয়! শির একত্র দাড়াও দেখি সবে! 
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্তায় ভীরু তোমা চেয়ে, 
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে * 
রুৰীন্দ্রনাথ নোবেল পুরঙ্কার প্রাপ্ত হন ১৯১৩ থুষ্টান্দে। জাতিবর্ণ- 
ব্র্বশেষে মননশীল মানব মাত্রই উত্তরকাদে রবীন্ুনাথের রচনা হইতে পুষ্টি 
[হরণ করিবেন, রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরঙ্গার-প্রাপ্তি তাহারই বার্তা ঘোষণা 
রিম্বাছে মাত্র। রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ হইতে যে অন্তবিকাশমূলক, 
[গভিসম্পন্ন বোধ নির্গলিত হইয়া অথণ্ড মানব-সমাজের শিল্প ও সংস্কৃতির 
নুরাগী মহলে বিকীরিত হইয়াছে, তাহা তাহার উথানপাদ-পটে অর্থাৎ 
ঢারতবর্ষে বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পর (১৯০২ থুষ্টাব) হইতে নব 
টির লহরী-বিকাশে ভারতীয় চিস্তাশীল-মনে সুক্মুতর রাজ্যের প্রভাব বিস্তার 
'্রতঃ ভাহারই ভিতরে নব্য ভারতের তৃতীয় অষ্টার গৌরবময় অস্থাথানকে 
স্ব করিয়া তুলিয়। রামমোহনের উপ্ত বীজের নির্গলিত বৃক্ষের নব কিশলয়ের 
কে ফাঁকে মনোরম পুম্পকে 513 করিয়াছে । রবীন্দ্রনাথ নব্য 
ব্রতের তৃতীয় অষ্টা। 
(৪ ) | 
মহায্প। €মাহনপ্রাস করম্টান্ধ গান্ধী £-মোহনদাস করমচাদ 
ন্ধবী ১৮৬৯ খুষ্টাবধে গুজরাটের পোরবনদরে জন্মগ্রহণ করেন। হরিশ্চন্তরের 


৩৫৬ আমরা কোন্‌ পথে ? 


সত্যপরায়ণতার সুললিত কাহিনী শ্রবণে যে বালকের প্রাণ সত্য-আহরণ. 
পিপাসু হইয়! উঠিয়াছিল, সেই বালক তাহার অনাগত জীবনের ভিতর 
দিয়া অখণ্ড মানব-সমাজে সত্য আহরণের ক্ষেত্র প্রস্তত করত 
কন্ ও ধর্খের সমন্বয় পরিস্থাপন করিবার জন্ত একদা বীরবিক্রমে অভ্যুথিত 
হইবে-_-ইহা কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল? ভারতবর্ষীয় ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট 
এই যে, প্রয়োজনের কালে সেই প্রয়োজনের পরিপূরণী-বুদ্ধি-সমগ্থিত ব্ক্তিং 
উৎস্থজনে উহা কখনও পরাজ্মুখ হয় না। বিংশ শতাব্দীর বর্তমান জটিহ 
আবর্তে ভারতবাসীর সহস্ধা বিভক্ত প্রয়োজন একত্রে দান! বাধিয়া তাহাদের 
যে বিরাট বুতুক্ষাকে জাগাইয়া তুলিয়াছে, তাহার প্রশান্তির তরে বস্ত্র ও 
ভাব-বিচারে অভূতপূর্ব দৃষ্টিভঙ্গী-সমন্থিত বাক্তিত্বের অভ্াথানের যে প্রয়োজন 
ছিল, তাহার এক বিশেষ-অংশ পরিপুরিত হইয়াছে, মহাত্মাজীর ব্রাহ্মণ্য 
বোধবাহিত, ক্ষাত্র-গোরব-পরিপূর্ণ ব্যক্িত্ব প্রকাশের ফলে। ইংলণ্ডে ব্ারিষ্টার 
পড়িবার কালে এবং তৎপর ভারতবর্ষে ব্যারিষ্টা্রী ব্যবসায়ের প্রারস্তকালেও 
“লাজুক স্বভাব” ধাহাকে পরিহার করে নাই, দশ জনের সভায় দড়াইয় 
যিনি যথোচিত বাক্য নিঃসরণ করিতে সমর্থ হইতেন লা, ছুই চারি জলের 
বৈঠকে বসিয়াও যিনি তৎবৈঠকে উত্ফুল্লভাব সঞ্চারিত করিতে সমথ 
হইতেন না, তিনি সপুবিংশবর্ম বয়সে (১৮৯৬ খু) মাদ্রাজ নগরীতে সর্ধ 
প্রথম জনগণের যে সম্বর্ধনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই ক্রমবঙ্গমান কলেবর 
ধারণ করিয়। প্রত্যক্ষ বর্তমানে যে বিপুলতায় উন্নীত হইয়াছে, তাহা 
অতুলনীয় বটে! ভারতবাসীর স্বরাজ লাভেব্র আকাজ্ষাকে বলিষ্ঠতর 
অভিবাক্তি প্রদান করিয়া সেই আকাক্ষাকে ব্ূপ দিবার কার্যে মহাত্মাজী 
ভারতীয়গণের জন্মজজন্মানুক্রমিক অন্তরগমনশীল বোধের উপর দণ্ডায়মান হইতে 
সক্ষম হওত; যে অনাগত ভবিষ্যৎস্থষ্টির প্রয়াসে ব্যাপূত আছেন, তাহার 
স্থমনোহর সম্ভাবনাই ভারতীয় জনগণে তাহার ক্রমবর্ধনশীল খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা 
রচনা করিয়াছে | 
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১৯*৬-_-১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ট্রাম্দভালে দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্ট ভারতীয়, 
গণের সম্পর্কে যে বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যাহারের 
জন্য মহাআআজী যে প্যাসিভ-রেজিষ্টাম্স” প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাই 
পরবর্তীকালে সত্যাগ্রহ নামে পরিশোভিত হইয়াছে । ১৯১৭ খুষ্টাকে বিহার 
প্রদেশের চম্পারণে নীলকরের অবিচার দমন করিবার জন্য এবং ১৯১৮ 
ৃষ্টাব্ষে গুজরাটের খেড়া জেলার শাসনকর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কৃষকদের 
ন্যায্য দাবী আদায় করিবার জন্য মহাত্রাী এই সত্যাগ্রহ প্রয়োগ করেন 
এবং উভয় ক্ষেত্রেই সাফল্য লাভ করেন। ১৯১৯ খুষ্টাব্ে ভারত-গভর্ণমেন্ট 
বিরচিত রাউলাট আযাক্টের প্রতিবাদে মহাস্াজা সত্যাগ্রহকে ভিত্তি করিয়। 
ভারতবর্ষে যে বিরাট আন্দোলন জাগ্রত করিয়া তোলেন, তাহার পরবর্তী 
স্বরাজ-আন্দোলন-ইতিহাসে গান্দী-বাক্তিত্ব যে ভাবে পরিস্যুট হইয়াছে, তাহা 
সর্বজনবিদিত | 

মহাত্বাজী বন্তমান ভারতবধের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ুনেতা বলিয়া পরিকীন্তিত ॥ 
কিন্ত আধুনিক কালের অপরাপর রাজনৈতিক মতবাদের সহিত তাহার 
নিজন্ব মতবাদের সাম্য পরিদৃষ্ট হয় না। তাহার নিজন্ব মতবাদের সৌরভ 
এখন পধাস্তগ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া দেই মতবাদের বিচারে 
তাহার রাষ্ট্রনীতিকে বুঝিবার পক্ষে বহুবিধ বাধা-বিদ্বের সম্মুখীন হইতে হয়, ইহা! 
স্বীকার করিলেও-_ইহ1 নিদ্বন্দচিত্তে স্বীকাধ্য যে, অথণ্ড মানব-সমাজে-_কর্খের 
কলমুখর-পটভূমিকায় পস্তাভিলিপ্ত জীবন পরিচালনার দৃষ্টান্ত পরিস্থাপন করাই 
্টাহার প্রাণের একাস্তিক চাহিদা । এতৎপ্রসঙ্গে "আত্মকথা বা সতোর 
প্রয়োগ” নামক পুস্তকের প্রস্তাবনায় তিনি যাহা। লিখিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে 
উল্লেখযোগ্য । তিনি লিখিয়াছেন, « 'আত্মদর্শনের' প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই 
আমি যাহা-কিছু লিখি ও বলি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমি যখন ঝাঁপাইয়া পড়ি, 
তখনও তাহার পশ্চাতে বিরাজমান থাকে, আমার “আত্মদর্শনের প্রেরণা ) 
দত্যক্ূপী পরমেশ্বরের পৃজায় আমি আমাকে নিবেদন করিয়াছি । সেই সত 


৩৫২ | আমর। কোন্‌ পথে £ 


আগ্ঠাবধি আমি লাভ করিতে পারি নাই। কিন্তু মেই সত্যের 'নুসন্ধানে আমি 
জঅনুক্ষণ আমাকে নিয়োভিত রাখি । সেই অনুসন্ধানের হোষাগ্রিতে আমি আমার 
যথাসর্ধস্ব অর্থযস্থরূপ উৎসর্গ করিতে প্রস্থৃত।৮ 

মহাত্স। গান্ধীর ৭*তথ জন্মভিথি উপলক্ষে ডক্টুর সর্বপল্লী রাধারুধ্চণ 
তাহাকে যে গ্রন্থ উপহার প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতা, 
শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক প্রভৃতি ৬২ জন মনীষী 
তাহার জীবনী-সম্পকিত রচনা সন্নিবেশিত কর্য়াছেন | মহাজ্বাজীর ব্যক্তিত্ের 
প্রভাব যে ভারতবর্ষের সীমারেখা! উল্লজ্বঘন করিয়া পৃথিবীর চিস্তাবীর 'ও 
কশ্মবীরগণের মনেব্ পটে অলন্ধপূর্ব ছাপ প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছে, 
ডক্টর রাধারুষ্ণ সম্পাদিত পুস্তক দ্বারা তাহাই স্ুযুক্তি সহকারে প্রমাণিত। 

ববীন্দ্র-ব্যক্কিত্বের বিশ্বময় বিকাশের পরে (১৯১৩ খুঃ) ভারতীয় 
স্থিতিপটে রামমোহন-বিবেকানন্দ রোপিত, সেবিত--ভারতীয় জনগণের 
যে কল্যাণ-বুক্ষ পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই গোড়ায় আত্মবোধ- 
প্রকাশশীল কন্ম পরিপুষ্টিশ্বদপ উৎসর্গ প্রদান করিয়া মহাত্মা গান্গী 
তাহাকে ফল প্রসবোপযোগী অবস্থায় আনয়ন করতঃ যে নব সমৃদ্ধি ছার! 
বিমপ্ডিত করিয়াছেন, তাহার অন্তর-নিঃশাবী-অবদান ভারতবর্ষের চত্ুঃপ্রান্ত- 
রেখায় সীমাবদ্ধ না থাকিয়া দূরদিগন্তে বিসর্পিত হত; অদূর ভাবহ্যতে 
পৃথিবীর অখণ্ড জনগণে শাশ্বত কলাণ পরিবেশন করিতে সক্ষম হইবে, 
ইহাই আমাদের সুনিশ্চিত ধারণা | মহাত্মা! গান্ধী নব্য ভারতেেরচ তুর্থ স্রষ্টার 
পদে সমান । ্‌ 


(৫ ) 


শ্রীপ্রীঠাকুর অন্ুকূলচজ্দ চক্রবন্তাঁ £ ১৮৮৮ খুষ্টা্ে পাবনা 
জিলার হিমাইতপুর গ্রামে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্্র জম্ম গ্রহণ করেন। মাতা- 
পিতার প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস ও অগাধ প্রেমে যিনি শ্বতঃ হইয়া জন্ম গ্রহণ 


নব্য ভারতের অফ্টাবৃন্দ ৩৫৩ 


চরিয়াছিলেন, তীহ্ার বাল্য, কৈশোর ও যৌবনে আদর্শ মানবের যে 
ক্্ণাবলী প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাই তাহাকে ক্রমে এক বিশেষ পরিবেষ্টনীতে 
ঈশ্রীঠাকুরের পদে উন্নীত করিয়া ভোলে! 

যিনি জগতসংস্থিতির অস্তিত্বের পটভূমিক। হইতে সংবৃদ্ধির 
মেরুদণ্ড প্রবাহিয়া তৎ্মস্তিত্বের এক বিশেষ আন্তিক সীমায় অধিরোহণ 
হরিতে সক্ষম হইয়াছেন, মানবজাতির ইতিহাসে দেখ যায়, তিনিই 
ঘানব মগ্ুলী-বিশেদের উপর অবিনশ্বর্র প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। 
জাতিবর্ণবিশেষ-ব্রাহিত্যে যে সকল লোক সংবুদ্ধির চরম নীমান্ব 
সমান জীগ্রীঠাকুর অন্থকুলচন্ত্রের নিকট হইতে আপন আপন সংবৃদ্ধি- 
লাধনের জ্ঞানকৌশল প্রাপ্ত হুইয়। উন্নয়নের সুবর্ণবিমঙ্ডিতপথে ক্রমে 
অগ্রসর হইয়া চলজিতেছেন, তাহাদের সংখ্যা অধুনা লক্ষাধিক হইবে। 
অল্পসময়ে অধিক লোক সংবুদ্ধিসাধনের জ্ঞান-কৌশল-প্রাপ্তির যে স্থুষোগ 
লাত করিয়াছেন তাহা পৃথিবীর অথণ্ড মানব-সমাজের পক্ষে তংজ্ঞান- 
কৌশল-প্রাপ্তির সন্নলিকটবন্তী কল্যাণজনক সম্ভাবনাই প্রকাশ করিতেছে। 
ধিনি ৰাস্তবভাবে মানবীয় পরিপুর্ণতায় অধিষ্ঠিত, অথ মানব-সমাজের 
উন্নয়ন ও পরিপুষ্টি সাপেক্ষে মানবীয় বিধি-ব্াবস্থার যাহা-কিছু সংরক্ষণযোগা, 
তাহার পরিপোষণ প্রেরণা লইয়া সেই অথণ্ড মানব-সমাজের সব্বতোভাবে 
তাহারই অন্কুসরণ করা কর্তব্য । 

ভারতভূমিতে শতাব্দী ব্যাপিয়! যে কল্যাণ-বৃক্ষ ক্রমবদ্ধিত কলেবর প্রাপ্ত 
হুওতঃ রবীন্দ্র-সাহচর্যে ফুল প্রসব করিয়াছে, গান্ধী-সাহচর্যে ফল প্রসবোপযোগী 
অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই বুক্ষ আমাদের জন্ত যে অমৃতফল রচনা করিতেছে, 
তাহা! অদূর ভবিষ্ততেই বাস্তবভাবে আমাদের অভিলন্ধি হইবে, শ্রীশ্রীঠাকুর 
অনুকূলচন্দ্রের কল্যাণে । শ্রীশ্রীঠাকুর. অন্ৃকূলচন্ত্র শুধু নব্য ভারতের লহে, লৰা 
পৃথিবীর পরিপূর্ণ অ্ঠাবূপে,আবিভূতি। 


২৩-- 


প্রেমাবতার মহাত্মা যী খৃষ্ট 
ও খুষ্ট-ধর্শের বিস্তার 


(১) 

লোহিত-সাগরের প্রান্তবর্তী ক্ষুদ্র ইুদীভূমি-_প্যালেষ্টাইন রোম সাআ্াজোর 
অন্তর্গত। প্যালেষ্টাইনের ব্রাজা হিরোড দি গ্রেট রোমীয় সম্রাটের অধীনস্থ । 
প্রজাপুঞ্জের উপর হির্োোডের অত্যাচার-কাহিনী দ্বারা তৎসাময়িক ইতিহাস 
মসীলিপ্ত। তাহার অত্যাচারের মাত্রা আরও বদ্ধিত হয়, যখন তিনি 
“মেগী” নামধারী প্রাচ্যদেশীয় ভ্রমণকারিগণের নিকট শ্রবণ করিলেন যে, 
তাহারই পৌরুষত্বকে ম্রান করিয়া জগতের ত্রাপকর্তা রক্ত-মাংস-যেদ-বিমণ্ডিত 
হইয়া প্যালে্টাইনে আবিভূতি হইয়াছেন। প্রাচীন এঁতিহাসিকগণও এরূপ 
লিখিরা গিয়াছেন যে, যীশুর আবিাবের পুর্বে ও সমকালে তদঞ্চলে 
এইরূপ একটা প্রবল জলরব সমুখিত হইয়াছিল যে, সত্বরই জগতের ছুঃখ- 
মোচনকারী তাহার প্রেমের পসরা লইয়া আবিভূতি হুইৰেন। এইন্প 
অবস্থায় হিরোডের উৎপীড়ন আশঙ্ক। করিয়া বীশুর পিতামাতা_-ঘোসেফ ও 
মেরী বেখেলহামে নবজাত শিশুকে লইয়া মিশর দেশে পলায়ন করেন! 
কাইরোর সন্নিকটবন্তী মাতারীতে দুই বর বান করিয়া--ছি-নাডের 
মৃত্যুর পর-_তাহারা বীশুকে লইয়া নিজেদের বাসস্থানে--গেলিজি প্রদেশের 
অন্তর্গত নাজারেথে প্রত্যাবর্তন করেন। 

বীপ্ত ত্রিশ বৎসর বগ্ক্রম পর্যন্ত নাজারেথে অবস্থান করেন। কিন্তু 
তাহার ত্রিশ বৎসরের ভীবনকাহিনীর অতি সামান্ত অংশই লোকলোচনের 
সম্মুখে সমুস্তাসিত হইয়াছে। . সেন্ট, লিউক এইমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন ফেঃ 
জেক্ুজালেমষের পাসোভার উৎসবে যোসেক ও মেরী দ্বাদশ বৎসরের বালক 
বীশ্তকে সঙ্গে লইয়া গিয্লাছিলেন এবং কোনও ঘটনাঁ-বিশেষে বালক বীগুর 
অক্টোকিক শক্তিতে বিশ্ময়বিমুগ্ধ হইয়্াছিলেন। যিনি ত্রিশ বংলর ব্যাপিয় 


প্রেমাবতার মহাত্মা বীশু খুষ্ট ও খুষ্ট-ধর্ম্ের বিস্তার ৩৫৫ 


মাপন আত্মোস্কানে মনোহর পুষ্পনিচয় প্রস্ফুটিত করিয়াছিলেন, তাহার 
সই দীর্ঘ বয়সের ক্র একটি মাত্র ঘটনাই কালজোতে তাহার সৌরভ- 
£ণারূপে প্রবহমান ! | 

বীশুর ভীবনে ও কাধ্যে যে সমস্ত অলৌকিকত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল, 
নথা--অর্ডান নদীর তীরবন্তী বেথ্সাইডাতে একথণ্ড কুটি দ্বারা পঞ্চসহত্র 
লোকের উদরপৃত্তিকরণ, সুগীরোগগ্রন্ত, কুষ্ঠটরোগ ও বাতব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির 
'রাগারোগ্য সাধন, চান্সি দিবসের সমাধিস্থ লেজারামের নবজীবন দান 
প্রন্থৃতি ঘটনা যাহ! থুষ্টধর্মগ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে, উহাদিগকে বীশুর 
আধুনিক চরিতকারগণ বথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে কুষ্ঠিত হইয়াছেন । 

যিনি আপন উর্ধগতিপ্রাপ্প চৈতন্তন্বপে সমাহিত হইয়া জগতের 
কল্যাণতরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন,_“আমিই নুক্তির উদার বর্ম» আমিই 
তা, আমিই জীবন। আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কেহ পিতার নিকট 
গমন করিতে পারে না”তিনি কি তন্বপুরুষরূপে জগতে আবিভূতি 
তইয়াছিলেন না? নিখিল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত আব্রন্গস্তস্ত যে গোটা অস্তিত্ব 
কম কক্মস্ট বরপ্রম্পরায় অস্তিত্ব-কেন্দ্রের সহিত সুবিস্তস্ত, তন্ব-পুক্রষগণ তাহা 
ক্রমিকরূপে ভেন করিয়া অস্তিত্বের “উদ্ধমূল”এ কারণ-কেন্দ্রপরিধিতে উপনীত 
হইয়া থাকেন। তত্ব অর্থ-_তাহাত্ব ; যাহ! যাহ! দিয়া তাহ! হইয়াছে, জানলার 
একটা ক্রমে সেই তাহাকে যিনি জানিয়াছেন, তিনিই তন্বপুকুষ। এই 
তন্বপুরুষ, প্রোফেট, পয়গন্থর, পুরুষোত্তম বা অবতার তৎ-জানার চিত্ঘন 
প্রতিমূর্তিকূপেই জগতে আবিস্ৃতি হইয়। থাকেন। তব্-পুরুষ সংসাাঙ্গনে অবস্থিতি 
করতঃ পারিপার্থিক জনগণকে মানবীয় জীবন্যাত্রা-প্রণালীর সমুন্নত কৌশল 
মানবীয় উপায়েই প্রদর্শন করেন বটে, কিন্তু “কোন কোন ভাগ্যবান”এর 
নিকট তাহার অলৌকিকত্ব কাধ্য-কারণ-দিদ্ধ্ূপে অনিবা্ধ্যরূপেই প্রকাশ 
পায়। আমাদের বোধপ্রবোধী নানু স্থল পরিপার্খ হইতে যে সাড়! 
গ্রহণ "করিতে অভ্যন্ত, তাহাই লৌকিক এবং হখন তাহা নুক্ষ পরিপার্থ 


৩৬ আমরা কোন্‌ পথে? 


হইতৈও সাঁড়ী গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়, তখনই তাহা অলৌকিক বলিয়া . 
অভিহিত হয়! তষপুরুষ স্থুল-ক্টের মূর্তিধান জীবন্ত প্রতীক বলির 
তাহার সান্নিধ্যে ও সংস্পর্শে কাহারও কাহারও হুক্মজগতের লাড়াগ্রহণ- 
ক্ষমতা! জাগ্রত হইয়া! থাকে, কাহারও কাহারও পরিপার্থে সুশ্রজগতের 
কাধ্যকলাপও প্রকটিত হইয়া থাকে। ন্ুুতরাং মহাত্মা বীপ্ডর আবিঙাবের 
পূর্বকাল হইতে মহাকালের গর্ভে অবলুক্কায়িত তীহার ত্রিশ বংসরের 
জীবনকাহিনীক্ন ভিতর দিয়া তীহার মানবীয় লীলার অস্তিমকাল পর্যন্ত পৌছিয়। 
আমরা! ইহাই ঘোষণা! কৰিব যে, তিনি তাহার অমৃতাঁভিষিক্ত জীবনের 
ভিতর দিয়া আদর্শ মানবস্বকেই অভিবাক্ত করিয়াছেন, ইহা যেবধপ সত্য, 
বন্তজজগতে অবস্থান করিয়াও তিনি সদা চৈতন্থজগতে বিচরণ করিতেন 
বলিয়৷ তীছার সাক্লিধ্যে ও সংস্পর্শে কাহারও কাহারও ভিতরে অলৌকিক ঘটনা 

প্রকাশিত হইয়াছিল,__ইহাও সেইরূপ সত্য। 
ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে যাশু সাধু জোহানের নিকট দীক্ষিত হন। 
দীক্ষার পরই বীশুর প্রবল ভাবাস্তর উপস্থিত হইলে তিনি নিকটস্থ পাহাড়ে 
(যাহা পরধর্তীকালে কোরেন্টেনিয়া নাম প্রাপ্ত হইয়াছে) গমন করতঃ চক্রিশ 
দিবস নির্জন যোগ সাধনায় অতিবাহিত করেন। দীক্ষাপ্রাপ্থির সঙ্গে সঙ্গেই 
বীশ্তর যে প্রবল কেন্দ্রাকর্ষণবোধ, তাহা রূপান্তরে চিত্রিত আছে ফল 
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প্রেমাবতার মহাআ। যীশু খুুষট ও খুউ-ধর্মের বিস্তার ৩৫৭ 


সেইরূপ বীজযন্ত্র। চৈতগ্ভের তীক্ষতা (1069705160 01 50871091150 ) যাহ! 
ধারণ করে, তাহাই বীজমন্ত্র। অব্যাকৃত বীজমন্ত্রে াধারণ মাঝবের চরিত্রে, 
সংস্কারে, বোধে যে অসামান্ত পরিবর্তন প্রকাশ পায়, তততুলনায় ভন্মাচ্ছাদিত 
অগ্রিতুল্য প্রচ্ছন্ন খ্ধিতে অব্যাক্কত লোগস বীজমন্ত্র কতখানি পরিরর্ভন সাধন 
করিতে পারে, তাছার ধারণা-শক্তি আধুনিক সমাজে অবলুণ্ত। নির্জন 
যোগ সাধনা সমাপনে যীশু জন্‌ এবং এগুরুকে সর্বপ্রথম দীক্ষিত করেন। 
এগুর তাহার ভ্রাতা! সাইমনকে বীণুর [সমীপে আনয়ন করিলে যীণ্ু তাহাকেও 
দীক্ষিত ররেন। গেলিলিতে প্রত্যাগমনের পথে ফিলিপ দ্রীক্ষিত হৰ। 
পঞ্চম দিবসে ন্যাথালিন দীক্ষিত হন । দীক্ষিত শিষ্যবুন্দ সহকারে বীগু 
সর্বপ্রথম কোপারনাম নগরে তাহার অর্জিত তত্বপ্রচারে মনোনিৰেশ করেন। 
তত্তপ্রচারের মুলে জনগণ মধ্যে দীক্ষা বিতরণের যে বিধি বিরাকমাল, সমস্ত 
দেশের সমস্ত তন্ব-পুরুষগণ দেশকাল উদ্ভূত তাহাদের উপদেশের আপাত প্রতীয়মান 
বৈচিত্র্যের ভিতরেও যে দীক্ষায় মৌলিক এঁক্যের প্রতিষ্ঠ। করিয্বাছেন, তৎসম্পর্কে 
ইহাই বক্তবা যে, দীক্ষা জীবনের ভিত্তিভূমি, বধাহা হইতে জীবন উৎসাব্রিত 
হইয়াছে, তাহাত্েই জীবনকে ফিরাইন্না লইয়া! যাওয়া সম্পর্কে মানব-জীৰন-ঘটিত 
যে মৌলিক প্রশ্ন, তন্বপুরুষ তাহাতেই মানব জীবনের সকল গুরুত্ধ 
আরোপ করেন বলিয়া দীক্ষা-কাধ্যকে তাহার! মানবের বিবদ্ধলের পথ 
উন্মোচনের প্রাথমিক অনুষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। 

মুসা! বুকাল পুর্বে গত হইয়াছেন। লোক তাহার উপদেশের 
মন্মার্থ ভুলিয়া গিয়াছে । জগত্প্রপঞ্চে নুতন তত্তড্রষ্টার আবির্ভাব হওয়ার 
কারণ লসমুপস্থিত হয় যে অবস্থা-পরম্পরায়, এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তে তাহার 
সুসমাবেশ হইয়াছে; তাই, মহাত্মা ধী্ড আবিভূতি হইয়াছেন । কিন 
ইনুদী-সমাজ এই নবীন তত্বত্রষ্টাকে গ্রহণ করিতে পরাজ্মুখ হুইল। ষুগে 
যুগেই যুপপ্রবর্তক আপন দেশে বৈর্লিতার সাক্ষাত্লাত করিম! গ্সাসিয়াছেন। । 
তাই, আমর! দেখিতে পাই, লাজারেথের যীস্তড রোমান সাহ্াজো 


৩৫৮ আমরা কোন্‌ পথে ? 


জ্ঞানালোকে অন্ুষ্তাসিত গেলিলিও প্রদেশের তথাকথিত নিয়্বর্ণের লোকের : 
সহিতই কাল যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; তত্বগ্রাহী সমসাময়িক 
জগৎ তীহার নিকট হইতে নব জ্ঞানের আলোক লাভ করিবার সৌভাগ্য 
অর্জন করিতে পারেন নাই। তাই, যীশুর প্রাথমিক শিষ্যবর্গেকে বলা 
হইয়াছে। “5০৮ 1060 ছাঃ» 006 1080 0001৮--তাহারা বিজ্ঞও 
নহে, সম্্রীস্তও নহে । 

পারিপাশ্থিকের সেবার ভিত্তি কি--৩ৎসম্পর্কে বীষ্ড বলিয়াছেন, “সেবার 
ভিত্তি হইবে-_আন্ম-পরীক্ষা! যাহা অপরকে তাহার মন্দকাধ্যের জন্য ভৎসনা 
কত্রিবে না, যাহা অপরে মন্দকার্ধ্য করে বলিয়া বিশ্বাস করিবে না, যাহা 
অপরের মন্দকার্ধা জানিবে.না 15 

সর্বত্র সমবোধ ও সমদর্শনের মৌলিক পট-ভূমিকা হইতে বীশু 
এবন্প্রকার যে সকল বাণী প্রদান করিতে লাগিলেন, তাহা তাঁহার স্বৰংশায় 
ইনুদিগণ আপনাদের স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া বুঝিয়া যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র 
এবং প্যালেষ্টাইনের রাজা বলিয়া প্রকাশ করার অভিযোগে জেরুজালেমের 
প্রধান পুরোহিত কেয়াফান্‌ সমীপে উপস্থিত করিলেন। কেয়াফাস্‌ ব্বীশুকে 
হিরোড এ্টিপাসের নিকট এবং হিরোড এন্টিপাস্‌ যীশুকে রোমান 
প্রকিউরেটর পট্টিয়াস পাইলেটের নিকট সমর্পণ করেন। পাইঞ্গেই তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি রাজা?” বীস্ত উত্তর করিলেন, “রাজ, কিস 
'এই মিথ্যা্বন্্-পনিপৃর্ণ রাজ্যের ব্াজা নহি। আমি সত্য জগতের এবং 
স্যান্বেধীদের ব্লাজা।৮ পাইলেট যীশ্রকে নির্দোধী বলিয়া ঘোষণ। কর 
সত্বেও ইহুদিগণ তাহাকে রোমান সাস্ত্রাজ্যের প্রচলমান কঠোরতম শান্তি 
কুশ-বিদ্ধিতে সমর্পণ করিবার লন্য আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিতে থাকায় পাইলেট 
বলিলেন, “আমি এই নিরপরাধ বাক্কির মৃত্যুর জন্ত দায়ী থাকিব লা।” 
ইছদদিগণ বলিলেন, “আমরাই তাহার মৃত্যুর দাস্সিত্ব গ্রহণ করিলাম ।* তৎপর 
মহাত্বী বীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হইলে তৎক্রুশ-সংবিদ্ধ অবস্থাতেই হীঞ্ত 


প্রেমাবতার মহাত্মা বীশু ধৃষ্ট ও খুষ্ট-ধর্ম্ের বিস্তার ৩৫৯ 


পরমপিতার নিকট প্রার্থনা করিলেন, “হে পিতা, তাহাদিগকে ক্ষমা 
করিও। কেননা, তাহারা কি ধরিতেছে, বুঝিতে পারিতেছে ন11” 

বিশ্বপিতার আপন উদ্তানের সঘদ্ব পোষিত পারিজাত পুষ্প-_- 
৩৫ বৎসরের অনধিক বয়স্ক, প্রেমাবতার যাঁশ্ড এমনি করিয়া জগং-প্রপঞ্চ 
হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন । 


(২) 

রোম সম্বাগণের যে দানবীয় নিষ্ঠুরতা জ্ুশবিদ্ধিকরণের ভিতর দিয়া 
প্রবাহিত হইয়া চলিতেছিল, মহাত্মা যীশুর তাহাতে আত্মাহুতি প্রদান 
কব্রিবার পর. তাহার শিষাবুন্দ নবতর সঙ্কটের আশঙ্কার বিগলিতপ্রায় হইয়া 
কালযাপন করিতে লাগিলেন । তমন! বিকীরিত প্রকৃতিতে সহসা এক 
ঝলক আলো! উদয়মান হইয়া ত্বরিতৎ গতিতে অন্তমিত হইয়া! গেলে চক্ষুম্মানের 
ধ্যানে যেরূপ সেই আলোকই নয়নগোচর হয়, তাহার প্রলক্ষিত রশ্মিচ্ছটা 
গৌণ হইয়া দীড়ায়, সেইরপ যীশুর শিষাগণ বীশ্ুর অস্তধ্ধনের পর--তিনি 
কি বলিয়াছিলেন, তাহা! অপেক্ষা তিনি কি ছিলেন, এই বোধেই অধিকতর 
আত্মপরায়ণ হইলেন এবং এবন্প্রকার বোধোৎসারণ হইতে তাহার সামীপ্য- 
লাভের যে বলবতী আকাঙ্বা তাহাদের চিন্তে প্রশ্দুটিত হইল, তাহার একমাত্র 
স্বতঃ-পরিণতি যাহা- বীন্ সমীপে প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন-_তাহাতেই এঁকান্তিকী 
নিষ্ঠা নহকারে সংলগ্ন হইলেন। 

প্রার্থনাতে গোপনীয়তা অবলম্ষিত হইত। এইব্ূপ গোপনীয়তা৷ অবলম্বন 
না করিয়া উপায় ছিল নাঁ। উন্নততর পন্থাকে লাভ করিয়া! প্রচলিত 
পন্থাকে যাহারা বর্ন করিয়াছেন, সংখ্যার্রতা হেতু আপন গোষ্ঠীর বাহিরে 
তাহাদের প্রাধান্ত স্বতঃই কম থাকিবার কথা। সুতরাং যেখানে যাহাদের 
সঙ্গে হৃদয়োদগত ভাবরাঞ্জির সাঙঞ্জন্ত সংস্থাপিত হয় না, লেখানে তাহাদের 
সঙ্গে বীশুর নবীলতম নিদেশবানীকে প্রতিপালন করিবার মত পারিপার্গিকত। 


৩৬৪৫ আমরা কোন্‌ পথে? 


বীঞ্ডশিষ্যগণ বুচল। ককরদ্রা উঠিতে পারিতেছিলেন লা) সেইজন্কই আপন গণেন্ 
সহিত সম্মিলিত হ্ইঘ্া তাহার! গোপনে প্রীর্থন। করিতেন এবং 
উপাসনার . তত্বাঙ্গনমূহ প্রতিপালন করিতেন। তৃৎকালে আরও কয়েক 
প্রকার ধর্থমমত রোমান-সাভ্রাজো প্রচলিত ছিল যাহার প্রধান ক্মজসমুহ 
গোপনেই আচরিত হইত। "গ্রীকৃ-মিষ্ট্িঙ্গ” বলিম্া যে উপাসনা পদ্ধতি 
তৎকালে প্রচলিত ছিল, তাহ! তাহার বাস্ৃ-প্রকাশেই গোপনীয়তার ছাপ 
বহন করিয়া চলিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু মহাত্মা ষীশ্ড উদ্ধলোকের যে 
তত্ব আপন আত্মব্যঞ্রনায় প্রস্ফুটিত করিলেন, তাহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি 
করিবার মত মানসিকতা তাহার পারিপার্শিক জনগণে স্থ্ট হইয়াছিল ন। 
বলিয়া--সেই তত্বের যে রশ্বি-প্রবাহ জগত-প্রপঞ্চে লংরক্ষা কল্পিয়া তিনি সহস! 
অবলুক্কাঘ়্িত হইলেন, তাহান্স মর্খররহস্তও সেই জনগণে ছুর্বোধ্যই বহিয়া গেল। 
ইহাই যীসুশিষ্গণের সমগণলুদ্ধতা ও প্রার্থনার গোপনীয়তার অন্ততম কারণ 
এবং ইহা তাহাদের সমাজ ও রাজ-সরকারের রোষে পতিত হইবার অন্ঠতম 
কারণও বটে। 

কিন্ত ক্ষুদ্র মানব বিশ্বপিতার অমোঘ বিধানের বিরোধী হইয্স] চলিতে 
পারে কি? বীশুশিষাগণের নির্যাতন এবং তাহাদের প্রতি আরোপিত 
সকল প্রকার ক্ষুদ্রতার অন্তরালে যীশু-বাহিত-কারুণ্য-ধারা ধীণ্ত ধীরে 
নব নব রক্ষ,পথে প্রসর্পিত হইয়া তাহার সত্য-সলাতন অন্তিত্কে পরিপুষ্ট 
করিয়া ভুলিতে লাগিল। ফিলিপ. আফ্রিকার সিজারিয়া নগরীতে একজন 
আফ্রিকা দেশীয়কে এবং উত্ত নগরীতেই পীটার একজন রোমান রাজকার্ধয- 
কারককে নব ধর্থে দীক্ষিত করিলেন | সাইপ্রাসের সঙ্গতিলম্পন্ন ও নেতৃপদাধিকারী 
বার্পাবাপ নবধর্টে নীক্গিত হইয়া তাহার ন্ুপ্রচান্ে মনোনিবেশ করিলেন। 
নৃশ্তন টেষ্টাঘেন্টের ধর্শ-প্রস্তাবনাসমূছে প্রথম গুষ্টাব্বের যীনু-অনুগামিগণের 
বাহ-পঞ্লিপুষ্টি সম্বন্ধে ফোন আলোক লা পাওয়া গেলেও ধীগুর হানীসমুহেনর 
প্রচার সেই খুষ্টা্ব হইতেই থে গখুগালুক্রমে পর্িবদ্ধিত হইয়া! চললিয়াস্িল, 


প্রেমাবতার মহাত্তা বীশু খৃদ্ট ও খুষ্-ধর্ম্ের বিস্তার. ৩৬১. 


চাহাতে সন্দেহ নাই । বীগুর নির্দেশের মন্দার্থ লইয়া তাহার শিষ্য-প্রশিষ্গণের 
[ধ্যে মতবিরোধ আত্মপ্রকাশ করিত না, তাহা লে; ধীগুর আন্তর-দীপ্তিতে 
শব্য প্রশিষ্যগণের পন্রিপূর্ণ অবগ্বাহন নাঁকরা-্সবস্থায় তাহার মৌলিক 
নর্দেশের ব্যাখা লইয়। তাহাদের মধ্যে ঘতভেদের প্রকটন অশ্বাভাবিকও 
নছে। কিন্তু ইহ! সর্বতোভাবে স্বীকার যে, তাহারাই তথন ধীগুর প্রকৃত 
প্রতিনিধিস্থলাভিধিক্ত ছিলেন, যাহাদের জীবমান স্থিতি ও আদর্শ-প্রচার- 
প্রয়াস হইতেই পরবর্তীকালে খরধর্মের উল্লন্কী ব্যাপ্তি সম্ভব হইয়াছিল। 
বীশুর প্রত্যক্ষ শিষ্গণের ইষ্টপ্রতিষ্ঠীপ্রস্চ কাধ্যাবলীকে ছাপাইয়া ধিনি শুর্যালোক 
প্রতিবিদ্বিত চন্দ্রের স্ায় এক বুহত্তত্র পারিপার্থিকে আলোক বিস্তারিত, 
করিয়াছিলেন, তিনি সেপ্ট পল। 

পল তৃতীয় খষ্টাব্দে সিলিপিয়। প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। জীবন্ত 
ইষ্ট-নিপ্দেশ-সংস্পর্শ ছারা, অসার সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে পল অন্রাগান্ুুষিক্ত হইতে 
অক্ষম হইয়! সাধু এনোনিয়সের নিকট খুষ্ট-ধর্দে দীক্ষালাভ করেন । পল ইষ্ট 
যাজল-বুস্তিতে সহজাত-সংস্কার-সম্পন্ন ছিলেন। এট্টিয়ক নগরীর অধিবাসী পল 
তত্নগরীর ক্ষত্র পরিবেষ্টনীভে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। 
তিনি মতি সত্বরই থুষ্ট-ধর্পের বাণী লইয়। নগর হইতে বহিরগত হইলেন। ৫৩ 
খুষ্টান্জ়ে পল সর্বপ্রথম ইউরোপে পদার্পণ করতঃ মেসিডোনিয়ার অন্তর্গত 
ফিলিগ্লী নগরীতে থুষ্টবাণী প্রচার আরম্ভ করিলেন । ফিলিপ্লীর পর তিনি 
এথেম্স, করিস, রোম নগরীতে এবং এশিয়মাইনরের সর্ধত্র খুষ্টধন্ম-প্রচারে 
আত্মনিয়োগ করেন। খুষ্টীয় লাধন-তব্বের যে বিমল জ্যোতিকে তিনি 
বাস্তব উপলব্ধিতে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হুইয়াছিলেন, তাহাই তাহার ধুষ্টবামী 
বহন করার পক্ষে পরম উদ্দীপ্তির স্থল ছিল। তাহার আত্মনির্গলিত বাণীলমূহ 
'এ্রপিকিউরিয়েন্স, রা নাস্তিক সম্প্রঙ্কায়ের লোকও পরম বুতুক্ষায় শ্রবণ 
কন্মিয়া৷ অধিকতর শ্রবণ-লালসায় আকুলিত হইয়া উঠিত। 

৬৪ থুষ্টান্বে যোম নগরী আগ্লিলীলায় ধ্বংস প্রার্থ হইলে সম্রাট নীরে। 


৬৬২ | আমর! কোন্‌ পথে 


হাহা যীশুর শিষাগণের কীন্তি বলিয়া অবধারণ করিয়া তাহার মনুষাত্থের সহজাত, 
নিকষ্টতাকে অধিকতর উদ্দীপনে ঘনীভূত করতঃ অতাচার-অবিচার-লাঞ্চনার 
ক্রমবদ্ধমানতায় সন্তপ্ত থুষ্টানগণের উপর প্রয়োগ করিলেন । সম্রাট নীরোর 
নিম্ববৃত্তির নিষুরতম অভিব্যক্তিতে খুষ্টান-সমাজ ভগ্রপ্রবণ হইয়াও ভাঙ্গিয়! গেল না 
বটে, কিন্তু করুণ ও সারল্যের জীবস্ত প্রতিচ্ছবি সেপ্ট পল নগরীতে অগ্রিলংযো- 
কারীদের নেতা! ছিলেন বলিয়া নিরূপিত হওয়ার অপরাধে শিরশ্ছেদিত হইলেন । 

দ্বিতীয় শতাব্দীতে সামারিয়৷ নিবানী মার্টার জাষ্টিন খুষ্টায় জগতের 
'আলোকস্তন্তরূপে আবিভূতি হন। প্লেটো, অরিষ্টটূপ ও পাইথাগোরাসের শিক্ষায় 
পরিতৃপ্তি লাভ করিতে ন! পারিয়া জাষ্টিন হিক্র ভাষা আয়ত্ত করিয়া খষ্টধন্দ 
গ্রহণ করেন। এলোগন" শব্দের ভাবঘনময়তাই ব্রক্তমাংসসম্কুল যীশুধুষ্টে অভিব্যক্তি 
লাভ করিয়াছিল, এই তন্বকে জাষ্টিন দুঢ়তর ভূমিতে সংস্থাপিত করেন। 
তিনি ঘোষণা! করিলেন, সর্ব্ৈশ্বধ্যপরিপূর্ণ সর্বাধিপতির পরবস্তী পদাভিষিক্ত 
ভূমিকাতেই তাহার পুত্রের স্থান। ১৭০ খুষ্টান্সে গ্রীক খৃষ্টান থিওফিলাস 
কর্তৃক খুষ্ট-ধর্মের টটুনিটি-তত্ব উদ্ভূত হয় । “0:০৫, [408০9১ &00. ড/150010,- 
ভগবান, শব এবং জ্ঞান দি৪ফিলাসের বাখানুসারে খুষ্টধর্থের ত্রিত্বের ইহাই মন্ম। 

তৃতীয় শতাব্দীতে ক্লিমেন্ট খৃষ্টায় জগতের কেন্ছু-স্বার্ূপ্যে অগম্সপ্রকাশ 
করেন। তিনি গ্রীসীয় ছিলেন। খুষ্টানগণের চলনা ও বাবহারিকত্তা সম্পকে 
তিনি অমূল্য নির্দেশ রক্ষা করিয়া গিঘ়াছেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, 
“সৌন্দর্যা, শান্ত, প্রেম ও পবিত্রতার পূজায় সুন্দর বেশে, শাস্তছন্দে, প্রেমপূরিত 
'হাদয়ে, পবিত্রীকূতত সততায় অভিগমন করিতে ভইবে। চার্চের উপাসনা 
পরিচালনায় পৌরহিত্যের প্রতিষ্ঠা দুঢ়তর স্থিতিশীলতা লাভ করে সাইশ্রিয়ানের 
প্রয়াসে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে । 

টারজান ৯৮ থুষ্টান্বে রোমের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন বিথিনিয়! 
প্রদেশের গভর্ণর গ্রিনির সাহচর্ষো টাঙ্জান থৃঠীয়ধর্ম্ের মর্্মবোধে প্রচ 
আলোক লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ববর্তী সম্রাটগণ নীরোঁ, ভেস্পাসিয়ান 


প্রেমাবতার মহ।ত্বা যীশু খৃষ্ট ও খুষ্ট-ধর্মের বিস্তার ৩৬৩ 


ীইটাস্‌ ডোমিটান, নাভ। প্রভৃতি খুষ্টানগণের যাতনা বৃদ্ধি সাধন ব্যতীত 
ীশুবাণীর তাৎপধ্য-নিবূপণে আদৌ চেষ্টাপরারণ হন নাই। সমাট হার্ভিয়ানের 
পাসনকাল হইতে যার্কাল অরেলিয়াসের মৃত্যু পর্যন্ত € ১১৭--১৮* খুঃ) 
ষ্টানগন্দরে উপর অত্যাচার কথঞ্চিৎ প্রশমিত থাকে | সম্রাট এলিজেবেলাস্‌ 
 ২২২-:২৩৫ খুঃ )  খুষ্ট-ধন্ম প্রচারে উতসাহদাতারূপে পরিকীষ্তিত 
হইয়াছিলেন। পরবর্তী সম্রাট দেসিয়াদ ও ডায়োক্লিটিয়ানের রোধ-বঙ্ছি 
খুষ্টানগণের প্রতি রণরঙ্গিনী ব্যঞ্চনায় প্রকটিত হইয়াছিল । 

রাজসিংহাসন হইতে যিনি যুগে যুগে দলিত ও লাঞ্চিত খুষ্টান-জগতে 
শান্তি ও পুষ্টি প্রদান করিতে করুণাবিগলিহ হৃদয়ে সর্বপ্রথম অগ্রসর 
হইয়াছিলেন, তিনি সম্রাট কন্ঠ্রেনটাইল। ৩১২ খুষ্টাব্দে কন্ঞ্েনটাইন রোমান 
সাম্রাজ্যে প্রচলমান সকল ধনের প্রতি বাক্তকীয় উদারত। প্রদর্শিত হইবে-_ 
এইবূপ ঘোষণা প্রকাশ করিলেন। ৩২৫ খুষ্টান্ে সম্রাট কন্ট্রেনটাইন 
খুষ্টধন্ম্ে দীক্ষিত হইয়া জগৎ সমক্ষে ঘোষণা করিলেন যে, রাজ হৃদয়ও তরুণ- 
ধন্মে সাড়াপ্রবণশীল হয়; সহত্র প্রকারের বিদ্ব বম্মাবৃত প্রহরীর স্তায় পরিপূর্ণ 
সতকৃতায় যাহাকে ঘিরিয়া। রাখে, তক্ুণ খধির সগ্ধ উচ্চারিত বাণীতে তিনিও 
'অমুতের আস্বাদন লাভ করিয়! তাহাকে গ্রহণ করিতে পারেন। 

চতুর্থ ও পঞ্চম খৃষ্টাব্দে খুষ্টধম্ম ইউরোপের দেশে দ্রেশে বিস্তার লাত 
করিতে আরম্ভ করে। সপ্তম শতাব্দীতে স্পেন, গল (ফ্রান্স ), এন্গলো-স্তাক্সন 
€ইংলগ্ু) ও দক্ষিণ জাম্মানীতে খৃষ্ট-ধন্ধ ক্রুত বিক্রমে প্রসারিত হয়। ৫৯৭ খৃষ্টানদের 
খুৃষ্টোৎসবে অগষ্টাইন ক্যান্টে ১* সহম্র বুটনকে থুষ্ট-ধন্মে দীক্ষিত করেন। 
বনিফেস (৭২*--৭৫৫ধৃঃ ) উত্তর জাম্মীনীতে লক্ষ লক্ষ লোককে খৃষ্ট-ধর্ম্ে দীক্ষিত 
করেন। রাশিয়ার রাজা ভ্াডিমির ৯৮* খৃষ্টাব্দে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আপন 
ব্রাজ্যে তাহার বিত্তার-কার্যোে মনোনিবেশ করেন। এবম্প্রকার বঝঞ্ধাগতিতেই 
খুষ্টধর্দ্ সমগ্র ইউরো পে পরিব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে । 


পুরুষোত্তম হজরত মোহাম্মদ 
ও ইসলাম ধর্মের বিস্তার 


(১) 

সপারিপার্থ্িকি আরবীয় ভূমি যুগ যুগ ব্যাপিয়৷ আধ্য-রশাধারার স্সানলে 
নবনবায়মান এশ্বর্য্যে পরিমগ্ডিত হইয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে যে 
মহান্‌ পুরুষকে বক্ষে ধারণ করতঃ পবিত্র হইয়াছিল, তিৰি হজরত 
মোহাম্মদ । সপারিপাশ্থিক আরব বনু কীষ্ঠিমানকে ধারণ করিয়া জ্ঞান-কন্মা- 
তক্তির শ্োত-প্রবাহে আপন অঙ্গকে পরিপুরিত করিলেও আরবীয় সমাজের 
ফাঁকে ফাণাকে তাহা এমন সব বিরোধী-ভাবের সন্গিবেশও সজ্জিত রাখিয়াছিল, 
যাহার জন্ত জীবকলাণগত প্রাণ মহান্‌ পুরুষ মোহাম্মদ তাহার প্রেরিত 
প্রতিষ্ঠায় বছ প্রকার বাধাবিদ্বের সন্থুবধীন হইতে বাধ্য হইয়াছিলেল। যে 
আর্ষেতর ব্রক্ত-প্রবাহ তথাকার আধা-শ্রেণী-বিশেষে সংমিশ্রিত হইয়াছিল, 
তাহা আরবীয় ভূমির সঠজ জীবন-বাপন-প্রতিকূল প্রাকৃতিক বিদ্বাব্ী 
দ্বারা সমুদ্ধ হইয়া হজরত মোহাম্মদ কর্তৃক আধ্যগৌরবরশ্রি বিকীরণে বিচিত্র 
রকমের প্রতিকূলতা সাধন করিয়াছিল। হজরত মোহাম্মদ খল আপন 
কোরেশবংশীয়দিগকে আহ্বান করিয়া প্রেমক্সিপ্ধ কঞ্ঠে বলিলেন,_-“তোমাদিগকে 
উত্তমের পথ পরিদর্শন করাইতে পরমেশ্বর আমাকে আদেশ প্রন্ধান করিয়াছেন, 
বদি তোষর! এক পরমেশ্বরের পুজায় ব্রতপরায়ণ না হও, তবে তোমর! 
ইহলোকে শান্তি ও পরলোকে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে না”--তথন 
হইতেই কোরেশবংশীয়গণ তাহাকে যে লাঞ্চল! ও ক্লেশ উপচৌকন দিতে 
লাগিলেন, তাহার সকরুণ পরিসমাপ্তি ঘটে--হজরত মোহাম্মদের মক্কা! হইতে 
সাময়িকভাবে বিদায় গ্রহণ করিবার পরে। ৬২২ থৃষ্টাকে হজরত মোহাম্মদ 
আবুবেকরের সহারতা-গুণে মক্কা হইতে যাথেবে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 


পুরুষোত্তম হজরত মোহাম্মদ ও ইসলাম ধর্মের বিস্তার ৩৬৫ 


মেদিনাৎ এল নবি*্--পয়গঞ্থর বা তব্ব-পুরুষের বাসস্থানরূপ নগরে রূপান্তরিত 
ইল বলিয়া সেই কাল হইতে যাঁথেৰ নগর মদিনা নামে পরিশোভিভ 
ইয়াছে। [ও 

হজরত মোহাম্মদ ৫৭০ খুষ্টাব্ধে মক নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। 
পতৃমুখদর্শন-বঞ্চিত, অপূর্ব্ব সৌন্সর্ধ্য-বিমণ্ডিত বালক মোহাম্মদ মাত! আমিনার 
ঘত্ব রক্ষণাবেক্ষণে ষষ্ঠ বর্ষ পধ্যস্ত অতিবাহিত ককিয়া মাতার পরলোক- 
মনে পিতামহ আবছুল মোতালেবের ন্নেহরসধারায় শশীকলার স্তায় প্রবঞ্ধিত 
ইতে থাকেন! অষ্টম বর্ষ বয়সে পিতামহ চিরনিজ্রায় নিদ্রিত হইলে বালক 
পডৃব্য আবুতালিবের আত্মোৎসারিত পরিবেষ্টনায় সমাজদেহে এক নৈতিক 
বপ্নবের অস্কুর উদ্ভি্ন করিয়া তোলার কাধ্যে পরিচালিত হইতে থাকেন। 
য বিপ্লব মনোজগতের অভ্যন্তর হইতে উৎসারিত ইয়া অথণ্ড মনকে 
পরিশাসিত করিবার জন্ঠ রূপ পর্রগ্রহ করে, সেই বিপ্লবের অঙ্কুর মোহাম্মদের 
পঞ্চম বর্ষ বয়মেই দেখ! দিয়াছিল। এশ-সামাজ্যের আকর্ষণে বালক মোহাম্মদ 
তখন যে বাহা অচেতনতা প্রাপ্ত হইয়া আস্তর-চেতনা-বিধৃত সন্দীপ্তিতে সমাহিত 
চইয়াছিলেন, তাহার ফলে এইরূপ কথিত হইয়াছিল যে, বালক মানসিক বাযাধি- 
বশেষে আক্রান্ত হইয়াছেন । তথাকথিত এই ব্যাধিবিশেষই বালক মোহাম্মদের 
চত্তরূপ নিভৃত-নিকুঞ্জে ক্রম-বলশালীত্বে পরিণতি লাভ করিয়া তাহাকে ঈশ্বর 
শাভের গৌরবময় পথে পরিচালনা করিতে থাকে । 

জন্মভূমির ছুঃখ-ছূর্গতিতে বিগলিত-প্রাণ মোহাম্মদ দিব্য-জ্ঞানে বুঝিতে 
পারিলেন যে, আরব ও তাহার পারিপাশ্বিকের জনগণের জীবনবুদ্ধি 
নতি-সম্তারকে বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার অবশ্থই লাভ 
করিতে হইবে।  সমাজ-জীবনের রন্ধে, বন্ধে ঈশ্বরের করুণা-ধারা 
ফেমন করিয়া কোন্‌ কৌশলে প্রবাহিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহা 
প্রতাক্ষ ঈশ্বরানুভূতি ব্যতীত বুবিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। আবালা- 
ধ্যানপরায়ণ হজরত মোহাম্মদ এমনি প্রকার ভাবরাজি ত্বারা, কেন্ত্রগমনান্থকুল্ে 


৩৬৬ | আমরা কোন্‌ পথে ? 


সমৃদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ৩৩ বৎসর বয়স হইতে মোহাম্মদ এতই ধ্যান-ব্যাকুল 
হইয়। উঠিলেন যে, দিবারাত্রিৰ বিভেদবিহীনতায় তিনি ধানে নিমজ্জিত 
থাকিয়া চৈতন্ত-জগতের স্তরের পর স্তর উন্মোচন করিয়া চলিতে লাগিলেন । 
এইব্ূপ অবস্থাতেও মোহাম্মদ যখন ঈশ্বর লাভ করিতে পারিলেন লা, 
তখন তিনি ঈশ্বর-বিরহে এমনি প্রবলভাবে পীড়িত হইয়া উঠ্ভিলেন যে, 
লৌকিক .দৃষ্টি-বিচারে তিনি উন্মাদ আখ্যায় ভূষিত হইলেন এবং সমাজে 
উন্মাদদের সচরাচর যাহা প্রাপ্তি ঘটে, তাহ প্রাপ্ত হইয়া উহাদিগকে 
অঙ্গের ভূবণ করিয়া! লইলেন। তাহার এই বিরহব্যাকুল, প্রেমোন্মাদ ও নিঃসঙ্গ 
জীবনে বিনি শ্বেহ প্রীতি প্রেম ভরসা ও সেবার বারি সিঞ্চিত করিয়। তাহাকে 
ঈশ্বর-লাভে অগ্রবর্তী হইতে সহায়তা করিয়াছিলেন, তিনি তাহার সহধর্িশী 
খাদিজা | খাদিজা! কতবার ঈশ্বর-বিরহে জঙ্রি-প্রাণ স্বামীকে আত্মহত্যা হইতে 
রক্ষা করিয়! জগতের আত্মহত্যা নিবারিত করিয়াছেন! পরিশেষে পরমেশ্বর 
হজরত মোহাম্মদের আত্মভেদী ব্যাকুলতার উপটৌকন-ম্বরূপ তাহাকে মানবীয় 
জীবন-বর্ধনের সত্য প্রদান করিলেন। প্রচলিত মানবীয় বিধিব্যবস্থায় নব 
রূপান্তর আনয়নকারী এই সত্য হজরত মোহাম্মদ মক্কার সন্নিকটস্থ হর পর্বতে 
লাভ কক্রিয়াছিলেন। মোহাম্মদ আপন উপলব্ধির চরম রেখা পর্য্যন্ত চেতনরস- 
নিস্থত-উল্লাসে প্রলিপ্র করিয়া পর্বতপৃষ্ঠ হইতে সমতলে অবতরণ করতঃ 
সহধর্মিনী খাদিজাকে এই সংবাদ প্রদান করিলেন। 

হজরত মোহাম্মদ স্থয়ং লৰ জীবন লাভ করিয়া সমগ্র দেশে নব ভীবন 
প্রতিষ্ঠিত করিবার মাননে ইচ্ছাপরায়ণ হইলে খাদিজা! সর্বপ্রথম তাহাকে 
পয়গম্বর ব! প্রেরিত-পুরুষ বলিয়া স্বীকার করতঃ তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
করিলেন। তৎপর আবু তালিবের পুত্র আলী মোহাম্মদকে জীবন্ত ইষ্ট বলিয়া! 
গ্রহণ করিলেন। কিছুকাল পরে জৈয়দ, তৎপর কোরেশবংশীয় প্রবীণ ও 
জ্ঞানী বলিয়া প্রথ্যাত আবহুল্লা (ধিনি পরবর্তী কালে আবুবেকর নাম প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন) হজরত মোহাম্মদের নিকট "দীক্ষা গ্রহণ করেন। আবছল্লার, 


পুরুবোত্রম হজরত মোহাম্মদ ও ইসলাম ধর্মের বিস্তার ৩৬% 


ফুল্প যাঞ্ন-বৃত্তির ফলে তাহার আত্মীয় তাল্হা ও খালিদ, মোহাম্মদের' 
তুল পুত্র সাদ, মোহাম্মদের পিতৃম্বসাপুত্র অথমান, খাদিজার ত্রাতুষ্পুত্র 
্াবেয়ার, জ্ঞানী দানশীল ও প্রতিভাসম্পন্ন আবছুল ব্রহমান, কোরেশ- 
শীয়দিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনশালী ব্যক্তি ওথমান মোহাম্মদের 'জীবন-বৃদ্ধির' 
স্ববাণী গ্রহণ করেন। ৬২ থুষ্টাব্দে ছয়জন যাথ্বেববাণী এই নব ধর্ষে 
ক্ষা লাভ করেন। পরবর্তী বৎসরে তাহারা যাথেবের অপর ছুই প্রতি- 
ত্িশালী জাতির ছয়জন প্রতিনিধিকে:মক্কায় লইয়া আসিয়! এই নব ধর্ম দীক্ষিত 
চবেন। এই দ্বাদশ জন যাথেববাসীই দীক্ষা গ্রহণোপলক্ষে দীক্ষা-নি:স্যত 
ববন্তী কার্যযকলাপকে মূর্ত করিয়া তুলিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সর্বপ্রথম শ্রতিজ্ঞা- 
ত্রে স্বাক্ষর করেন। হজরত মোহাম্মদের সতা লাভের তিন বৎসর কাল 
ধ্যে তাহার ৪৪ জন শিষ্য সমগণ-ভূমিকা রচনায় তাহার পার্থে আসিয়া 
গম্মান হইয়াছিলেন | 

হজরত মোহাম্মদ প্রকাশ্তভাবে নব ধন্ম প্রচারে ব্রতী হইলে তাহা 
শব্যগণের উপর যে লাঞ্ছনা বধষিত হইতে থাকে, তাহার উপকূলে সর্বপ্রথম 
মিয়া নায়ী একজন ইষ্টেক প্রাণ! .ব্রমণী আবুজ্জাল কর্তৃক নৃশংসভাবে উতৎপীডিত 
ইয়া প্রাণত্যাগ করেন। "হজরত মোহাম্মদ শিষ্যবর্গের উপর, ক্রমুবর্ধমান 
পশাচিক উতপীড়ন সহা করিতে না! পারিয়া তাহাদিগকে আবিসিনিয়া দেশে 
[মন করিতে পরামর্শ প্রদান করিলেন । ৬১৫ খুষ্টাব্ে ১১ জন পুরুষ ও 
। জন রমণী মক্কা হইতে আবিসিনিয়াতে পলায়ন করিলেন। ৬১৬ খুষ্টাবে 
ঠাহার আরও শতাধিক শিষ্য মক্কা হইতে পলায়ন করিতে এবং তিনি স্থয়ং 
ক্কাঁ হইতে সাফা শৈলে অর্থান নামক শিষ্যের পরিরক্ষণায় আশ্রয় গ্রহণ 
*রিতে বাধ্য হইলেন।  অর্থানের গৃহেই কোরাণের এশীবাণীসমূহ হজরত, 
মাহাম্মদের ভিতর দিয়া অতিব্যক্ত হইয়া নিখিল মানবের অস্তিবৃদ্ধিসূলক সত্য” 
নাতন সম্পদকে পরিপু্ট করিয়া! তুলিয়াছিল। 

লৌকিক দৃষ্টি ও বোধের অন্তরালে যে জর নাতন দীথিতে চির” 


ব৬৮ আমন্বা কোন্‌ পথে ? 
বিরাজমান, সেই অলৌকিক দৃষ্টি ও বোধের জগতের ক্রিয়াকলাপে অভিজ্ঞান 
জাভ করিয়াও এবং শিষ্যবর্গের তথজ্ঞান-উৎসরণায় আপনাকে নব নব রূপে 
অভিব্যস্ত করিলেও .লৌকিক দৃষ্টিতে অলৌকিক ঘটনা দর্শনাভিলাধীকে 
হজরত মোঙাম্মদ বলিতেন যে, তিনি সাধারণ যানুষ। তিনি অলৌকিক 
কাধ্যকলাপ অবগত নহেনল। মিশর নরপতির সকরুণ আবেদনে হজরত মুসা 
অলৌকিক কাধ্যকলাপ সংঘটিত করিলেও মিশরাধিপতি স্তাহাকে ইচ্ররূপে 
গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই; প্রকৃতির অভ্যন্তরে গমন করিবার কৌশল 
অবলম্বন করিলে প্রকৃতির সুস্স কাধ্যকলাপ শ্বতহইে প্রকাশিত হ্ইয়! 
থাকে । 

হজরত মোহাম্মদের শিষ্যসংখ্যা বুদ্ধির সমান্তরালে তাহার শিষাবর্গের 
উপর অত্যাচার বদ্ধিত হইয়া চরমে উপনীত হইলে তিনি মক্কায় বাস করা 
সম্ভবপর নহে বলিয়া বুঝিয়া যাথেবে প্রস্থান কত্রিলেন। যাথেবের ইষ্ট বিশ্বাসী 
বা মোসলেমগণ তাহাদের প্রিয় পরমকে উল্লসিত অন্তঃকরণে গ্রহণ করিল। 
যাথেবে গমনের অল্প দিন পরেই যাথেবের আউস্‌ ও খাস্রাজ নামক প্রবল- 
পরাক্রাস্ত ও পরম্পর বিবাদমান জাতিদ্বয় যোহাম্মদকে প্রেরিত বলিঘা গ্রহণ 
কত্রিল। যাথেব বা মদিনায় যে প্রকাশ্য ভজনাঁলয় প্রতিষ্টিত হইজ, ভাা 
হইতেই সর্বপ্রথম মোসলমানগণকে প্রকান্ত ভজনায় আহ্বান করিবার শীতিতর 
উত্তব হয়। সেই আহ্বান-ধবনি বা আজান তৎত্কাল হইতেই মোসলেম- 
জগতের ভজনালয়সমুহে প্রত্যহ পাচবার ধ্বনিত হইতেছে । হজরত মোহাম্মদ ক্রমে 
মদিনার রাজ্য-শাসন-সংস্কারে মনোনিবেশ পূর্বক তথায় লাধারণতন্্র প্রতিষ্টা 
করিয়া মদিনার শাপনকর্তার পদও গ্রহণ করিলেন । 

জগৎ-সংশ্থিত্ির বাহা ও আস্তর পটে যিনি জ্ঞান, ভক্তি ও কর্খের 
সমন্বয় লইয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সক্ষম, তাহার পক্ষে পূর্বতন দ্রষ্টা- 
পুরুষগণের অব্দান-নি্রভায় মানব সমাজের সামাজিক ও বাটিক বিধিকে 
আন্মোপলব্বি-সঙ্জাত বোধমুলে নবরূপে যস্ত্রায়িত কিয় তুলিবার প্রয়াস পাওয়াই 


পুরুষোত্তম হজরত মোহাম্মদ ও ইসলামধন্মের বিস্তার ৩৬৯ 


স্বাভাবিক। হজ্জরত মোহাম্মদ মদিনার ধন্মগুরু, সমাজপতি এবং শাসনপনির 
পদ গ্রহণ করিয়! সেই প্রয়াসকেই রূপায়িত করিয়। তুলিয়াছিলেন। জ্ঞানবাদ, 
ভক্তিবাদ ও কর্্মবাদের অপুর্ব সমন্থয় উৎসারিত যে তত্ব হজরত মোহাম্মদের 
নিকট প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাকে কঠোর বস্তজগতের পক্ষেও কল্যাণপ্রদ 
করিয়া তুলিবার 'প্রয়োজন-বোধে তাহাকে সশস্ত্র সংগ্রামে জড়িত হইতে 
হইয়াছিল । হজরত মোহাম্মদ জ্ঞাতি-বিরোধ দমনকলে ৯ বৎসর বয়সে যে 
ধুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন, যে যুদ্ধ ইতিহাদে “জার, নামে বিখ্যাত-_সেই যুদ্ধে, 
পরিণত বয়সে বেছইনগণের সহিত বুদ্ধে, ইহুদিগণের সহিত যুদ্ধে, রোম সম্নাট 
হিরাক্রিয়াসের সহিত যুদ্ধে এবং পরিশেষে মক্কাবাসিগণের সহিত যুদ্ধে সংলিপ্ত 
হইয়া বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রয়োজনের উতৎসরণায় সকল 
মানবের সকল বৃত্তির খিশ্করণী-বোধ-সমন্থি পূর্ণ মানবন্ধ প্রকাশের দৃষ্ান্তদ্থল বটে। 

ইসলাম অর্থ পরমেশ্বরে আম্মলমর্পণ । হজরত মোহাম্মদের আবিভাবের 
পূর্ধে ইসলামধন্ বর্তমান ছিল। থে আধ্াবোধ মানবীয় সভ্যতার উবালোকে 
এশিয়ামাইনরে প্রকটিত হইয়া মানবগণকে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে 
আহ্বান করিত, তাহা ইসলামধন্মই ছিল। হজরত মোহাম্মদ ষুগ মুগ বাহিত 
সেই ইসলামধশ্মে নবজীবন স্ধারিত করিতে আবিভূতি হইয়া নিখিল মানবের 
ধন্মরবোধে যে অবিনশ্বর পুষি সংযোজনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা! অন্তরগমনশীল 
মননে যথার্থরূপে উপলব্ধি হওয়ার যোগ্য । 

মদ্দিনা, মক্কা ও সমগ্র আরবে একেশ্বরবাদের জয়পতাক উড্ডীন করিয়! 
এবং সহ সহস্র ইষ্টগতপ্রাণ মৌসলমানের হৃদয়ে শোকাগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া 
পুরুষোত্তম হজরত মোহাম্মদ ৬৩২ খুষ্টাব্দে তাহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন । 


( ২ ) 
মন্ডামদিনার সশস্ত্র সংগ্রামের পরিপমাপ্তিতে মক্কাবাসিগণের পক্ষ 
হইতে সন্ধি উপলক্ষে যিনি দৃত্তরূপে মদিনায় গমন করিয়াছিলেন, তিনি 
২৪--- 


৩৭৬ ... আমরা কোন্‌ পথে 
মক্কায় প্রত্যাগমন করিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক যে মূল্যবান বাণী পরিবেশন 
করিয়াছিলেন, তাহার মন্খার্থ এই ঘে, পারশ্তরাজ প্রবল প্রতাপান্বিত খসরুর 
দরবারে-_কন্ট্রার্টনোপলের মহাবলবীধাধারী সম্রাটের দরবারে জনগণের যে 
সম্ভ্রম, নিষ্ঠা, রীতি ও মর্ধাদা প্রকাশিত হইতে দেখ যায় না, তাহার লক্ষগুণে 
অধিক সম্ভ্রম, নিষ্ঠা, প্রীতি ও যর্ধযাদা হজরত মোহাম্মদের মদিনাবাসী শিষ্যগণ 
মোভাম্মদের উদ্দেশ্তে উৎসর্ণ করিয়া থাকেন । 

মানব আত্মপংস্থিতির সুশ্ম পটভূমিকায় ঘষে পারস্পরিক সন্গন্ধ গঠন 
করিয়! লইতে পারে, সেই সন্বন্ধ একমাত্র তন্বপুরুষকে কেন্দ্র করিয়াই গঠিত 
হইয়া থাকে এবং এইজন্যই তন্বপুরুষ বা পয়গন্ধরের প্রতি সেই অকচ্ছেগ্চ 
সম্বন্ধে আবদ্ধ জনগণ সম্মিলিতভাবে যে সম্্রম, নিষ্ঠা, প্রীতি ৪ মর্যাদা প্রদান 
করেন, তাহার তুলনা অপর জনগণ মধো পরিদৃষ্ট হইতে পারে না। 

হজরত মোহাম্মদ মানবকুলে আপনাকে অমর সভায় অভিবাক্ত করিয়! 
গিয়াছেন ঘে কোরাণের বালীমালায় (আয়েত ), খলিফা ওসমান তাহা মৌলিক 
কোরেশ ত্বাধার গরলোক হইতে আহর্িত ও একত্রিত করিয়া পুস্তকাকারে 
সন্গিবদ্ধ করিবার গৌরব অঞ্জন করিয়াছিলেন | যে সুরা ফাতেহা মহাগ্রন্থ 
কোরাণের আরন্তম্বরূপ, যাহার আবুত্তি ও অন্ুধান ব্যতীত মোলামাঁনেত 
সমাগত অনুষ্ঠানসমূত হজরত মোহাম্মদের সহিত সংযুক্ত হয়না ই স্থৃযা 
ফাতেহাতে ইসলামধম্মের সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্র বর্ণনা সন্গিবঙ্গ আছে, যথা. 
"তোমাকেই, আমরা আরাধলা করিতেছি এবং তোমারই নিকট আমরা সহায়তা 
প্রার্থনা করিতেছি ।” “আমাদিগকে সরল সভাপথে পরিচালনা কর” তাহ 
আমাদিগকে শ্মরণ করাইয়া দেয়, আর্ধ্যতিন্দুর গায়ত্রী মন্ত--“তৎসবিতুর্বরেণাং ভর্শো 
দেবন্ত ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ”--জগতের ধিনি পরিচালক, তাহার পুঁজনীয় 
তেন্ ধ্যান করি, যেন তিনি আমাদের বুদ্ধিকে মঙ্গলের দিকে প্রেরণ করেন। 

 কোরাণ উঈশ্বরবিশ্বাসিগণের পক্ষে বারতা টলিবা পথের 

অনির্বাণ প্রদীপ । | | 


পুরুষোত্তম হজরত মোহাম্মদ * ও ইসলামধর্ষ্ের বিস্তার ৩৭১. 


হজরত মোহাম্মদের মহাপ্রয়াণের পর হজরত আবুবেকর এই কোরাণরূপ 
প্রদীপ হস্তে লইয়া মোসলমানগণের ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রনেতা পদে অভিষিক্ত 
হইলেন। আবুবেকর সামাজিক সম্পর্কে হজরত মোহাম্মদের শ্বশুর হইলেও 
তিনি ইঠ্ট-সেবাস্কুলতায় অদ্বিতীয় ছিলেন। আবুবেকরু যে সমস্ত 
উপাধিতে ভূবিত ঠইয়াছিলেন, যথা আফজল লোলবশর ( নরশ্রেষ্ঠ ), সেদ্দিক 
( সত্যবাদী) আকবর (শ্রেষ্ঠ), ইয়াবেগার ( গহবরস্থ বন্ধু )_তাহার প্রত্যেকটি 
সাহার আত্মভেদী ইঞ্টান্ুগতা হইতেই সমুৎপন্তি লাভ করিয়াছিল । হজরত 
মোহাম্মদের তন্থ-পুরুবরূপে প্রকটিত হইবার পুর্বে মাবুবেকর বে অদ্ভুত স্বপ্র 
দশন করিয়াছিলেন, জাম্মাধিকাতধ সমুন্নত বাহিরা সন্ন্যাসী তাহার এইকপ 
ব্যখা। করিয়াছিলেন যে, অচিরেই মক্ধ। নগরাতে এক মহান্‌ ধন্ম-প্রবর্তকের 
আবিভাব ঘটবে এবং তিনি তাহার প্রধান নহচররূপে পরিকীঙ্িত হইবেন। 
“ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ উপাশ্ত নহেন, মোহাম্মদ সেই ঈশ্বরের প্রেরিত”--এই 
বাণী মক্কার কাবামসজির-প্রাঙ্গণে প্রকান্তে ঘোরশা করিলে আবুবেকর আত ৰা 
বে নিম্মম প্রহার লাভ করেন, তাহা তাহার ইট্টনিষ্টাকে প্রবদ্ধিত করিয়া 
টা সহায়তা করে। হজরত আবুবেকর সম্বন্ধে হজরত মোহাম্মদ হাদিসে 
এইরূপ উক্তি করিরাছেন,_-“আমার অন্তর্পত মণ্ডলীর মধ্যে বাহার! ন্বর্গে গমন 
করিবেন, তাহাদের মধো-তে আবুবেকর। আপনিই প্রথম। আপনি 
গিরিগহবরে আমার সঙ্গী ছিলেন, ন্বর্গেও আমার সঙ্গী থাকিবেন |” 
দুই বসর চারি মাস মোদলেম-জগতের খলিফা বা প্রতিনিধির পদে 
বর্তমান থাকিয়া হজরত আবুবেকর মহাপ্রস্থান করিলে হজরত ওমর ৬৩৪ 
খুষ্ঠাবে খলিফার পদে অভিষিক্ত হন । | 
কোরেশ দলের দুর্দান্ত নেতার প্ররোচনায় এক শত উদ্ ও এক সহজ 
রজত মুগ্রা' প্রাপ্তির প্রলোভনে বিনি কাবার বিগ্রহ হবলদেবকে সাক্ষী করিয়া 
হজরত, মোহাম্মদের শিরশ্ছেদন করিতে প্রতিজ্ঞাবন্ধ হইয়াছিলেন, ভগিনী 
ফাতেমা ও ভগিনীপতি নসিম হজরূত যোহাম্মদকে গ্রহণ করিয়াছেন শ্রবণ 


- 


টা 


৪৮ 


৩৭২ আমরা কোন্‌ পথে ? 


করিয়া যিনি তাহাদিগকে: প্রহারে জর্জরিত করিয়াছিলেন, সেই ওমর 
মোহাম্মদের প্রেরিতত্ব লাভের পাঁচ বংনর পরে তাহাকে ইষ্টর্ূপে গ্রহণ করেন। 
তিনি মক্কায় উদ্দীপ্তক্ঠে ঘোষণ। করিলেন, “আমি সাক্ষা প্রদান করিতেছি বে, 
সেই ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ সেই ঈশ্বরের প্রেরিত 1” 

হজরত মোহাম্মদ একদা ঈশ্বর,লমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন প্হে প্রো, 
বিশ্বাসী বা মোসলমানগাণর রক্ষার জন্য কোরেশদিগের মধা হইতে একজন 
প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী নায়ক আমাকে উপহার দাও |”, ঈশ্বর হজরত মোহাম্মদের 
প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া 'ওমর ফারুক্‌কে তাহার হস্তে সমর্পন করিমাছিলেন | 

প্রকাশ্তে হজরত মোহাম্মদের ব্রন্গরসানুষিক্ত বানীসমৃহের ঘোষণা ও 
তদশন্ুপাতিক আচরণ বখন মক্ধ! নগরীতে সম্ভবপর ছিল না, তখন ওমর 
মোহাম্মদের মন্ত্রবাণীকে জপে ধারণ করিয়া প্রতাহ কাবা-মসজিদ সাভবার 
প্রদক্ষিণ করিতেন, হজরত ইব্রাহিমের পদচিহ্ব-রক্ষিত-স্থানে প্রশান্ত গাস্তীষ্যে 
প্রত্যহ দুইবার উপাসনা করিতেন। হজরত মোহাম্মদের মদিনায় প্রস্থানের 
পর মক্কাবাসীদের সম্মিলিত আক্রোশকে উপহাসে বিকৃত করতঃ যিনি 
কটিদেশে তরবালশোভিত হইয়া প্রকাশ্ঠ রাজপথে মদিনা যাত্রা করিয়া 
ছিলেন, সেই ওমর একদা হজরত মোহাম্মদের একান্ত দীন বেশ দর্শনে 
কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন-_পৃথিবীর সম্নাটগণ জীবন্ত ধন্মে সংযুক্ত না থাশি ও কত 
স্থথ ভোগ করিতেছেন, আব আপনি ঈশ্বর প্রেরিত হইয়াও এত অভাব ও দুঃখে 
দিন অতিবাহিত করিতেছেন কেন? খলিফা ওমর "থণিপতোর রসুল" 
(প্রেরিত পুরুষের শুলািদিক্ত ) উপাধি গ্রহণ না করিয়া "আমিরোল মুমেমিন” 
(বিশ্বানীদিগের দলপতি ) এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন । রোমের দূত রাষ্ট্র- 
সংক্রান্ত কার্য উপলক্ষে মদিনায় গমন করিয়া খলিফা ওমরের নিকট আধ্যাত্মিক 
জগতের উচ্চ তত্ব শ্রব্ণ করিয়া ইসলামধর্ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন | 

হজরত ওসমান ৬৪৪ খুষ্টান্দে মোসলেম-জগতের খলিফার পদে 
অধিরোহণ করেন। ওসমান হজরত মোহাম্মদের জামাতা ছিলেন। হজরত 


পুরুষোত্তম হজরত মোহাম্মদ ও ইসলামধশ্মের বিস্তার ৩৭৩ 


মোহাম্মদের প্রেরিতত্ব লাভের প্রথম বৎসরে আবুবেকরের ইষ্ট-যাজন-বু্তিতে 
উদ্বোধিত হইয়া তিনি ইসলামধর্্ম গ্রহণ করেন। ৬৫৬ খুষ্টান্দে হজরত 
আলী মোসলেম জগতের খলিফা । আলী ইষ্টেকপ্রাণতার ভিতর দিয়! 
আপন গণ হইতে আসদোল্লা (রশ্বরিক সিংহ), হায়দার (এশ্বরিক শার্দল) 
উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন । 

হজরত আবুবেকরের নেতৃত্বকালেই ঘেসোপটেমিয়া, ইরাক, পারন্ত, 
মধ এশিয়ার ক্ষুত্র ক্ষুদ্র প্রদেশ, ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশ, সিরিয়া, বস্রা, 
প্রভৃতি স্তান ইসলামধন্খের বিজয়গঞ্জনে প্রকম্পিত হইয়াছিল। হজরত 
ওমরের অধিনায়কত্ব কালে ইসলাম বিস্তুততর জগতে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করে। তাহারই সময়ে দামাস্কন্‌, গ্রীক নগরী এট্টিয়ক, প্যালে্টাইন প্রস্ততি 
স্তানে মোহাম্মদ বিঘোষিত একেশ্বরবাদ-তন্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে পারশ্ত 
দেশের সব্বাংশে, ভূমধাসাগরীর় প্রদেশে ইসলামের বিজয় বৈজয়স্তিক! উড্ডীন 
হয়। ৭০৯ খুষ্টান্দে ইসলামের প্রভাব অধিকতর পরিব্যাপ্ত হয়। উত্তরে 
গেলিশিয়া ও জজ্জিয়া, পুর্বে কাস্গর ও দিন, পশ্চিমে স্পেন ও দক্ষিণে 
নিউবিয়া পধান্ত বিস্ৃত ভূখণ্ডে ইসলাম মধ্যাঙ্গমার্তগ্ের মহ প্রদীপ্ত হইয়া 
উঠে। ৯৫০ খুষ্টান্দে ইসলামধম্ম ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করে। তৎপর 
ভারতবর্ষের পূর্ব সীমারেখা অতিক্রমণে ইসলাষধন্্ব সুমাত্রা, জাভা, 
মালয়, ফিলিপাইন প্রস্ততি দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কথিত আছে, 
হজরত মোহাম্মদের মহাপ্রয়াণের চাবি বৎসর পুর্বে হজরতের এক প্রিকর 
সহচর চীন-সাগরের উপকূলবর্তী ক্যাণ্টন প্রদেশে পদার্পণ করিলে তাহার নিকট 
হইতে চীন দেশীয় বুসংখ্যক লোক ইসলামধর্থের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
সপ্তম শতাব্দীতে মিশরে ইসলামধশ্শ প্রব্ডিত হয়| তৎশতার্বীতে মরক্কো দেশেও 
ইসলাম প্রবন্তিত হয়। নবম শতাবীতে সুদান ও আলজিরিয়া দেশে_-তৎপর 
সাইবেরিয়া, বুলগেরিয়া, সাভিয়া প্রভৃতি দেশেও ইসলামধন্ম বিস্তৃতি লাভ করে। 





ভগবান্‌ বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের বিস্তার 


১) 
হিমালর গিরিমাল'র পাদরেখায় কল কল প্রবাহিণী পার্বত্য শ্রোতস্থিনী 
রোহিণী-_ইক্ষ'কুবশীয় হইতে সমাগত বলিয়া পরিখাত শাকাবংশীয়গণের 
ষে ভূভাগকে বিধৌত করিয়া প্রবাহিত, তাহারই ক্রোড়ান্তর্গত--শিলাবতী, 
সন্কর, দেবদেহ প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী নগর সমন্গিহিত,_শাকারাজোর রাজধানী 
কপিলবাস্বতে 'আন্নানিক খুঃ পু *২৩ অন্দে বৈশাখী পুণিমা তিথিতে 
ভগবান বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন! বৈদিক ও 'উপনিষদিক ভারতের যে সমুজ্জল 
জ্ঞান-প্রবাহ শুফ্তার অভিমুখীনতায় দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাকে 
প্রতিহত করিয়া অমুতের পথে পরিচালিত করিবার জন্যই বুদ্ধদেবের শুভ 
ভাব। বিশ্বসংস্থিতির গভীরতর স্তর হইতে জন্ম-পরিগ্রহকারী বুগমানব 
বা তত্ব-পুরুষগণের জন্মকালে কাধাকারণের যে অন্তরতর বৈজ্ঞানিক সঙ্গতি 
সাধারণের নিকট অলৌকিক বলিয়া অভিহিত হইয়া প্রকটমান হয়, বুন্ধদেবের 
জন্মকালেও ভাহ1 প্রকটিত হইয়াছিল। 
শিশুর জন্মের পঞ্চম দিবলে পিতা শুদ্ধোধন তাহার নামকরণ করিলেন 
সিদ্ধার্থ । সপ্তম দিবসে শিশুর মাতা মহামায়া ইহলোক পরিত্যা” করেন । 
মহামায়ার ভগিনী প্রজাপতি গৌতমী করুক লালিত পালিত তইয়া সিদ্ধার্থ যথাকালে 
বাজগুকু বিশ্বামিত্রের চরণে নমপিত হন। তাহার শিক্ষার্চণে সিদ্ধার্থ বিবিধ 
শান্বগ্রন্থের তব্মালায় এবং ক্ষত্রিমকুলাচিহ সুদ্ধবিগ্ঠাতে৪ অসামান্য পারদশিতা 
লাভ করেন। 
বাল্যকাল হইতেই পিদ্ধার্থ যথোচিত গাস্ডীর্য্যে ও সর্ববিষয়ের সংঘমে 
সুশোভিত ছিলেন। সাধারণ দর্শন ও সাধারণ শ্রবণকে ভেদ করিয়! তাহার 
অস্ত:স্থলে গমন করিবার একটা স্বতঃকামনা অ্ুক্ষণের জন্য উাহাকে যে মৃদু 
প্ররোচনা প্রদান করিত, তাহ! ক্রমেই কঠোরতর হইয়া উঠিতে লাগিল। রাজা 


তগবান্‌ বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের 'বিস্তার ৩৭৫ 


শুদ্ধোধন রাজকুমারের এবস্প্রকার মনোভাব হদয়ঙম করিতে পারিয়া দওপাণি 
দুহিতা, অপরূপ সৌন্দ্ধযাশালিনী গোপার সহিত তাহার বিবাহ-কাধ্য সম্পাদন 
করিলেন। যথাকালে দিদ্ধার্থের এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরু--মানবের 
জন্মমৃত্যাজরাব্যাধির মৌলিক তন্বে অভিগমন করিবার জন্ত সিদ্ধার্থ চঞ্চল হইয়। 
উঠিলেন। কোন্‌ শী শক্তির নিয়ন্ত্রণে জরাবাধিমৃদ্া মানবের সকল গৌরব 
অপহরণ করিয়া! তাহাকে রিক্ততায় নিক্ষেপ করিতেছে, তাহার সম্যক অভিজ্ঞ 
লাভ না করিয়া নংসারে অবস্থিতি কর! সিদ্ধার্থের নিকট অসস্তব বলিয়া বোধ 
তইল। পিতার সদয় অনুমতি লইয়া এবং তাহাকে ঘখোচিত সাস্তবনা প্রদান 
করিয়া সারথী ছন্দকের সহনোগিতায় সিদ্ধার্থ এক গভীর রাত্রে নগর হইতে 
নিঙ্কান্ত ভইলেন। অণোম। নদীর তীরে রাজবেশ পরিভাগান্ছে নিরাভরণ হহয়া 
তথা হইতে একাকী কপদ্দকশূন্ত-অবস্থায় এক অনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন । 
বৈশালীর হিরণ্াবতীর তীরে খধষি আবাড়কালামের আশ্রম । সিদ্ধার্থ 
তাহার শিষ্যন্ব গ্রহণ করিয়া অন্নকালেই তাহার জ্ঞান আয়ত্ত কব্রিলেন ; কিন্তু 
জগতের ছুঃথ-নিবুত্তির মৌলিক হেতুর সন্ধান প্রাপ্ত হইলেন না। তৎপর 
রুদ্রক খধাধষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাহার জ্ঞানরাশিকে আয়ত্ত করিয়াও 
জগতের মৌলিক তন্ব লাত কত্রিতে সমর্থ হইলেন না। সিদ্ধার্থ অন্থত্র চলিলেন। 
রুদ্রক খবির পাঁচজন শিব্য--কৌপগ্ডিণা, অশ্বঞ্জিং, ভদ্রীয়, বাষ্প ও মহানাম 
তাহার সঙ্গে চলিলেন। সিদ্ধার্থ ভাবিলেন, ইন্দ্রিয়সমূহকে দমন করিয়া! মনকে 
বাসনা-বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হইলেই অভীষ্ট লাভ হইবে। এই 
বোধে পরিপূর্ণ হুইয়া সিদ্ধার্থ গয়াশীর্ষ শৈলের সমীপে নৈরগ্রনা ও মহাফন্ত 
নদীর সঙ্গমে সুদীর্ঘ ৬ বখলর কাল কঠোর সাধনায় অতিবাহিত করিলেন। 
কিন্তু তথাপি তিনি জগতের মৌলিক সত্তাকে লাতত করিতে সমর্থ হইলেন না । 
তৎপর এই বোধ তাহার মনে লমুদিত হুইল যে, কৃচ্ছ,সাধনা ও ভোগবিলাসের 
মধ্যবর্তী সত্যপথকে অবলম্বন করিলেই সত্যলাতে সাফল্য-অর্জন সম্ভবপর 


৩৭৬ আমরা কোন্‌ পথে ? 


হইবে। অতঃপর তিনি, যথোচিত ক্নানাারে মধ্যপন্থাকে আয়ন্তাধীনে আনয়ন 
করতঃ এক িগ্ধশ্তামল সন্ধায় বোধিদ্রমমূলে নবীন তৃণে আসন রচনা করিয়া 
তছুপরি উপবিষ্ট হইলেন। সিঙ্ধার্থ সঙ্কপ্ল করিলেন, “এই আসনে আমার দেহ 
সুঁফ হইয়া যায়, যাউক। ত্বক অস্থি মাংস ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, হউক। তথাপি বন্ধকল্স- 
দ্রলভি বোধি লাভ না করিয়া আমার দেহ এই আমন পরিত্যাগ করিবে না।"” 

সিদ্ধার্থের সুপ্ত সংস্কার ।দাউ দাউ করিয়া জলিতে লাগিল। 
কত তন, কত লোক-লোকান্তর তার দিব্াজ্ঞালে প্রস্দুটিত হইয়া 
উঠিতে লাগিল । তৎপর সাধন-পথের যে অবস্থার কঠোর পরীক্ষা সাধককে 
পথভ্রষ্ট করিবার উপক্রম করে, সেই অবস্থায় সিদ্ধার্থ উপনীত হইলে তাহার 
সত্তা-নিহিত গভীরতর বাসনা-গ্রন্থিসমহ সম্মিলিত-এঁকো তাহার চলার পথের 
অগ্রগমনলীলতায় বিরাট প্রতিবন্ধকন্ধপে দণ্ডায়মান হইল | সিদ্ধার্থ পর্ব তব 
সংহত-স্কিতিতে আপনাকে সংগ্রথিত করিয়া অনমনীয় সঙ্কল্পে, অবিচলিত পৌরঘ- 
ব্যঞ্তনায় কহিলেন, প্যদি গব্বতরাজ মেরু স্থানচাত হয়, সমস্ত ভগতৎ শূন্কে 
প্রলিপ্ত হইয়া যায়, সমস্ত নক্ষত্র আকাশ হইতে স্মলিত ভইয়া ভূতলে 
নিপতিত “হয়ঃ তথাপি--হে আমার নব সমুদিত, সম্মিলিত সুপ্রবাননা- 
প্রতীক (মার), এই ক্রমমূল হইতে কুমি আমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না” 
সংস্কার ভেদ হইল, “ঘার' পলায়ন করিল। সিদ্ধার্থ অগ্রি-পরীক্ষায় দগুভ্তীর্ণ 
হইলেন। তিনি মৌলিক বোধিকে প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধ হইলেন । তখন বুদ্ধদেবের 
বয়স ৩৫ বৎসর । 

বুদ্ধদেব বুঝিলেন,-ছঃখ, ছুঃখের কারণ, ছুঃখনিরোধের উপায় এবং 
নিরোধ__-এই চারিটিই সত্য। তিনি উহাদিগকে আধা সত্চতুষ্টয় ৰলিয়। 
'আভিভিত করিলেন ।  বুঝিলেন_-তৃধ্, বাসন বা স্ুুপ্ু সংস্কার হইতেই 
সকল ছঃখের উদ্ভব হয়। আর€ বুঝিলেন__মানৰের সকল সংহ্কারকে 
বিনাশ করিতে হইলে সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ, সষাক বাক, সমাক কন্মাস্ত 
(01606 &০01072), সম্যক ব্যায়াম (0120 ৪3০:000), সম্যক শ্বৃতি ও সম্যক 


ভগবান্‌ বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ট্ের বিস্তার ৩৭৭ 


সমাধি-_+এই অষ্টাঙ্গ মার্গকে অবলম্বন করিতে হইবে। যানবের সংস্কারোৎপন্গ 
সকল দুখের মুলীভৃত কারণ-্ঞান অধিগত করিবার পক্ষে,-তত্মার্গের 
অন্ুসন্ধানী-অংশে আপনাকে স্থিতিশীল রাখিয়া এক্ষণে বুদ্ধদেব ততকাহিনী 
প্রচারে কৃতসঙ্কর হইলেন । জগৎ হইতে ছুঃথ দূর করিতে হইলে বিশিষ্ট 
কৌশল অবলম্বনে সকল দুঃখের উৎসের উপরে অধিরোহণ করিত্তে হইবে 
এই সতা যদি স্ুপ্রচারিত না হয়, তিনি ভাবিলেন_-তবে আমার সকল সাধনা 
কি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে না? কুদ্রক খধির যে পঞ্চ শিষ্য ইতিপূর্বে 
তাহাকে অনুনরণ করিয়াছিলেন এবং যাহারা তাহার কৃচ্ছসাধনার প্থা 
পরিহারের পর ভাহার প্রতি সন্দেহপরায়ণ হহয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, বুদ্ধদেব 
খনিপৃন্তনে গমন করিয়া সর্বাগ্রে তাহাদিগকেহ দীক্ষা ও প্রত্রজ্যা দান করিলেন । 

তৎপর যশ নামক কাণীধামের এক ধনশালী বণিকের পুত্র বুদ্ধদদবের 
নিকট দরাক্ষা ও প্রত্রঞ্া লাভ করেন। পুরেরের ইষ্টযাজনে বিগলিত হইয়া 
পা বুদ্ধদেবের গৃহীশিষ্যের উেপাদক) অধিকারে স্থান প্রাপ্ত হইলেন। 
বৃদ্ধের স্বছং ভ্আহার আহরিত সভোর প্রচার মানসে উরুবিন্থে গমন করিলেন । 
উরুবিন্বের সর্বাধিপঠি ভুলা আচাধ্য কাগ্তপ আপন সহোদর ভ্রাতা ও শিষাবগ 
সহকারে বুদ্ধদেবের চরণে প্রণত হইয়া তাহার নিকট সদ্ধন্মের দীক্ষা গ্রহণ 
করিলেন। তৎপর বুদ্ধদেব মগধের রাজধালী রাজগ্রহে পদার্পণ করিলেন । 
মগধরাজ বিশ্বিার রাজৈশ্বধ্যের মোহপাশ হইতে আপনাকে শ্লিত করিতে 
সমর্থ হওতঃ বুদ্ধদেবের চরণপ্রান্তে উপগত হইলেন এবং তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
করিলেন। মগধ দেশে বুদ্ধদেবের সষ্ঠা ক্রমেই বিবদ্ধমান প্রচারে পরিব্যান্ত 

ইতে থাকিলে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ে অসস্তোষ ধূমায়িত হইয়াছিল বটে 

তৎপর বুদ্ধদেব কপিলবাস্ততে গমন করেন। সে নগরে 
বহুনংখাক লোক বৌদ্ধমন্্ে দীক্ষা গ্রণ করেন। তন্মধ্যে প্রজাপতি গৌতমীর পুত্র 
নন্দ, দেবদত্ত, উপাপি, অনিরুদ্ধ, আনন্দ বৌদ্ধ ইতিহাসে অবিনশ্বর স্থান প্রাপ্ত 
হইয়াছেন । 


২৩৭৮ আমরা কোন্‌ পথে ? 
সুদত্ত (অনাথপিগুদ) নামক এক সত্যান্থুরাগী ধনবান ও দানশীল বণিক 

বৌদ্ধধন্ম অবলম্বন করিবার মানসে বিশেষ প্রশ্ন উত্থাপন করিলে বুদ্ধদেব তাহাকে 
উপলক্ষ করিয়া জগতকে বলিয়াছিলেন, “তুমি সগৌরবে নিজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া 
আপনার শক্তি-সামর্থা বাবদায়-বাণিজোর শ্রীবুদ্ধি সাধনে নিয়োজিত কর । আমার 
ধন্ম কাহাকেও অকারণে গৃহ পরিত্যাগ করিতে বলে না। আমার ধর্ম অহঙ্কার, 
মলিনতা ও ভোগবিলান বঞ্জন করিয়া সাধুপথে বিচরণ করিবার জন্য মানবকে 
আহ্বান করিয়া থাকে 1” সুদন্ত বৃদ্ধদেবকে ইষ্টরূপে গ্রহণ করেন এবং শ্রাবন্তী 
নগরে বহু অর্থ বায়ে এক মনোরম বিহার নিন্দীণ করিয়া বৌদ্ধসজ্ঘৰের নামে 
উতনর্প করেন। 

বৃদ্ধদেবের বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পর পনর বৎসর সমাবন্তিত। ইতিঘধো 
বঙ্গ, মগধ, কলিঙ্গ, উতৎকল, বারানসী, কোশল প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধবন্ম প্রসার 
লাভ করিয়াছে । তত্পরবর্তী ২৬ বংসরের ইতিনুন্ত কালগের অন্ধকারে 
অবলুকারিত। বুদ্ধদেব যধন.৭২ বংসর বয়সে উপনীত, তখন দেবদত্ত ইষ্টদ্বোহী 
হইয়া উঠিয়! বুদ্ধদেবের বিশে নির্যাতনের কারণ হওতঃ কয়েকবার তাহার 
প্রাণনাশের "চেষ্টা করিয়াছিলেন | দেবদ্ত ও তাহার সহান্ুচরগণ কর্তক পর্বত- 
শার্ষ হইতে প্রস্তর নিক্ষেপের লে বুদ্ধদেবের পদে এক গভীর ক্ষতের উৎপত্তি 
হইয়াছিল। পরে জীবকেন্র টিকিৎসা-গুণে তিনি তাহা হহতে আরে”; লাভ 
ককিয়াছিলেন। 

বৌদ্ধধন্দদ ভারতবর্ষে নতন ধন্মরূপে দেখ! দেয় নাই | পর্ষের মৌলিকবস্থর 
নৃতন স্তর আবিষ্কত হইতে পারে--একমাত্র এই অর্থ বানীত অপর কোনও অর্থে 
ধর্মকে নৃতন-পুরাতন সংজ্ঞায় অভিহিত করাও সঙ্গত নহে | বুদ্ধদেব ভগবান ও 
আত্মার স্বারূপা-ব্যাথ্যা পরিহার করিয়া সাধারণ মানবীয় বোধে কন্ম সংঙ্কারন্ধপ 
বন্ধনের বিষুক্তির প্রশ্নকেই সকলের উপরে প্রাধান্ত দান করিয়াছিলেন। কারণ- 
জ্ঞান-অধিগমন-বিষয়ে গুরু বা ইষ্ট যখন প্রধানতম 'অরলগন, তখন ইষ্টই ভগবান্‌ ব 
'আত্মাও বটেন। বুদ্ধদেব বেদ-বিরোধী বলিয়া! পরিকীক্কিত। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে 


ভগবাঁন্‌ বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ণের বিস্তার ৩৭৯ 


তিনি বেদের শুষ্-ক্রিয়া-কন্মেরই বিরোধী ছিলেন, বেদগ্রস্থের, মৌলিক প্রতিপাদ্য 
বিষয় যাহা, বুদ্ধদেব আচরণে তাহাই প্রকটিত করিয়াছিলেন | বুদ্ধদেবের শৃহ্টবাদ 
ংসবাদ আখায় অভিহিত 7; কিন্তু যথার্থপক্ষে তাহা সচ্চিদানন্মমূলক নিব্বাণবাদ, 

সংস্কারশন্ত-অবস্থা প্রাপ্তির পক্ষে অযুতবাদ । 

বুদ্ধবংশ, ললিত বিস্তর প্রভৃতি গ্রন্থে বহু বুদ্ধের নাম প্রাপ্তি হওয়া যায়। বৃদ্ধত্ব 
প্রাপ্তির জন্য তাহাদিগকে জন্মুজন্মীস্তর ব্যাপিয়া সাধন-পথে বিচরণ করিতে 
হইয়াছে । কুশীনগরের (গোরক্ষপুরের সন্নিকটবন্তী কাশিয়া ) মাহাত্ময-বর্ণনা- 
প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, "পূর্বে ইহা অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল। আমি 
এখানে মহাম্থদশন নাম ধারণ করিয়! রাজত্ব করিয়াছিলাম।” 

বৃদ্ধদেবের বয়স এক্ষণে ৮* বৎসরের উদ্ধে। আসন্ন মহা পরিনির্বাণের শান্তি 
ও গাস্ঠীর্যা তাহার সব্ধাঙ্গে প্রতিফলিত । ধন্ম প্রচারব্যপদেশে বৈশালী হইতে 
কুশীনগরের মল্দের শালকুঞ্জে উপনীত হইলে তিলি এক সর্বসংতরণশীল দিবসে 
'সানন্দকে শালতরুর অবকাশস্থলে শযা। রচনা! করিতে বলিলেন । আনন্দ তাহার 
আক্জেশ শিরোধার্ধা করিলে ভিনি উত্তরশীর্ষ হইয়া তথায় শয়ন করিলেন এবং 
আনন্দকে ধীরক্সিদ্বকগ্ঠে বপিলেন, “আজ রাত্রিশেষে আমার পরিনিব্বাণ লাভ 
হইবে ।” তত্পর সমুপস্থিত শিষ্যবর্গকে যগোচিত উপদেশ প্রদান করিয়া তিনি 
বথাকালে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন । সেই ধান আর ভাঙ্গিল না। 


£ ₹ ) 


তত্ব-পুরুষগণ মেদমাংসবিমগ্ডিত হইয়! ধরায় আবিভূত হইলে তাহাদের 
প্রতাক্ষ অন্গামীদের সহিত তাহাদের যে বন্ধন প্রতিষ্টিত হয়। তাহার মর্খব 
বোধ করিবার ক্ষমতা সাধারণ লোকের আয়ত্তের বাহিরে । অখণ্ড অস্তিত্বের 
যে বাহিরের পটে সাধারণ মানব সংগ্রথিত, তন্ব-পুরুষগণের সহিত সংযুক্ত 
ভাগ্যবান্‌ মানবদমুদয়ের অধিকাংশই অস্তিত্বের সেই বাহিরের পটকে ভেদ করিতে 


৩৮৩ | আমরা কোন্‌ পথে ? 


সমর্থ হওত; আপন আপন ইঠ্টনিষ্টা, মনন ও ধ্যানণীলতার অনুপাতে তাহার 
অভ্যন্তরস্থ স্তরের ক্রমিকতায় অধিরোহণ করিয়া থাকেন বলিয়াই তহু-পুরুনগণের 
সহিত তাহারা এতথানি প্রগাট়তায় সংযুক্ত থাকেন যে, সাধারণ মানুষের 
সাধারণ বোধ ও যুক্তিতে ফেলিয়া তাহার! তাহার মন্ম উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ 
হল না। এই জন্যই তত্ব-পুরুষগণের জীবন-কাহিনী উদঘাটিত করিলে তাহাদের 
প্রাথমিক শিষ্ঃগণের সম্পকে দেখা যায়, তাহারা এক ক্ষুদ্রায়তন, নৃতন জগৎ 
রচন। করিয়াছেন এবং অল্নসংখ্যাবিশিষ্ট মমগণ লইয়া তাহাতেই বলতি করিয়াছেন। 
কালক্রমে সেই জগৎ বদ্ধিত আকার প্রাপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই জগতের 
আদি অষ্টা তখন উহার অনেক দূরেই প্রয়াণ করিয়াছেন। 
বুন্ধদেবের মহাপরিশির্বাণ লাভের পর যাহার! বুদ্ধদেবের প্রত্যক্ষ সংস্বকে 
ধারণ করিয়া তাহার জীবপ্রেমমূলক তাব্ধারার সুবিস্তারে প্রয়ানশীল ছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে যশ, কাহ্যপ, আনন, উপালি, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি হষ্টান্তগতো 
সমুজ্জল হইয়া দের্দাপাঘান | ঈশ্বর, আহ্বা, পরমাত্মা প্রভৃতি শব্দ পরিহার করিয়া 
বাসনা-গ্রন্থির ক্রম-বিলোপকে উপলক্ষ করতঃ বুদ্ধদেব বে যুক্তি ঝ নিষ্ধাণের বানা 
প্রচার করিফাছিলেন, তাহার ফলে তৎকালীন ভারতের আধ্য-অনাধা সকলেই 
সমভাবে ক্তাহাকে গ্রহণ করিবার সমসৌভাগা লাভ বে | ঈশ্বর, আমা 
পরমাত্মা সর্বত্রই অন্ুক্যত বটে, কিন্তু ভাঙাদের স্বারূপ্ের সন্ধানী পাক 
প্রককৃতপক্ষেই প্রগাঢ় অনুস্তি সাপেক্ষে প্রকাশবাস। কিন্তু বাশসাগ্রন্থির 
স্থল পর্যায়ের সহিত মানবমাত্রেই ঘনিষ্ঠতায় বিজড়িত । এই স্ুুল পর্যায়ের 
গ্রন্থিসমূহছকে ভেদ করিয়া তাহার ক্রমস্গ্ম স্তর-পারম্পর্য্কে ভেদ করতঃ 
কেন্দ্রাভিমুখে অগ্রগমনশীল হহয়া চলিবার নিদ্দদেশের পশ্চাৎ দৃষ্টি পিক্ষেপ না! 
করিয়া এইরূপ অবস্তাই বলা ঘাইতে পারে যে, বুদ্ধদেব যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া 
মানব-জীবনকে অবলোকন করিয়াছিলেন, তাহার সহিত পরিচয় স্থাপনে তৎকালীন 
তারতের জনগণের পক্ষে বিশেষ সুব্ধি ও সৌভাগ্যই উদয় হইয়াছিল । 
বুদ্ধদেবের শিম্ঠগণের তিনটি প্রধান আশ্রয় নুক্ধ, ধন্থ ও সঙ্ব। রুদ্রক খবির 


ভগবান্‌ বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ৩৮১ 


পাঁচজন শিষ্যুকে পুলঃ দীক্ষা! প্রদান করিয়া বুদ্ধদেব যে সঙ্ঘের অস্কুর উদ্ভত্ন 
করিয়া তুলিলেন, তাহা! কালক্রমে বিরাট মহামহীরূপে পরিণতি লাভ করিয়৷ 
কোটী কোটা মানবকে ছায়াশীতল আশ্রয় প্রদান করতঃ তাহাদের বহিধিকাশের 
গতিশীলভায় অন্তপবিকাশের জীব উপ্ত করিয়াছে । মগধরাজ বিশ্বিসার এবং 
তৎপুত্র অজাতশক্র বুদ্ধদেবকে ইন্টরূপে গ্রহণ করিলেও ইষ্ট যাজন-নৃত্তিতে তাহারা 
এতথানি উৎফুল্লতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, যতথানি উৎ্ফুল্লতাকে অশোকের 
ভিতর দিয়া প্রন্মুটিত করিয়া তুলিবার মৌলিক ভূমিকা নিশম্মাণ করিতে সক্ষম 
হইঘাছিলেন। ইহা একটি অবিসম্বাদী সত্য যে, পুর্বন্তী শিষ্যগণকে কেন্দ্র 
করিয়াই পরবন্তী শিষ্ঞগণ ইঞ্ুবোধ-ব্যাপ্রিতে দিপ্বিজয়ীপ্রতিভা-প্রকাশে সমর্থ ভইয়! 
থাকেন । যাহাদের অস্তিত্বকে আলিঙ্গন করিয়া তন্ব-পুরুষের আবিভাব, তাহাদের 
ইষ্টপ্রাণতা সমগণে ক্রমে বিবন্তিত হইয়া ইষ্ট-গরিমা-প্রকাশের রাজবজ্বের রেখাকে 
বদি অস্কপ্নিত করিয়া না তুলিত, তবে প্রতিধুগেরহ ইষ্ট-প্রগতি স্তন্ধীকূত হওয়ারই 
সম্ভবনা প্রাপ্ত হইত। / 
বুদ্ধদেবের আবির্ভাব কালে ভারতবর্ষে যে সমস্ত প্রধান প্রধান রাজা ছিল, 
তাহার অধিকাংশ রাজ্যেই বৌদ্ধধন্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল । এই বিস্তারের 
খ্যাতিপটে বৌদ্ধ-যাজকগণ বৌদ্ধ-সঙ্ঘে অন্বপ্তিতায় বৌদ্ধধন্মের অনির্বাণ 
আলোকবন্তিকা হইতে দিকে দিকে নব নব দীপশিখা প্রজ্জলিত করতঃ 
বৌদ্ধধন্মের বিশ্বপ্লাবন-মূলে যে ভূমিকা রচনা করিয়াছিলেন, মহামতি অশোক 
সেই ভূমিকায় প্রণত হইয়াই নিখিল জনগণে বুদ্ধদেবকে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
আাকাজ্ায় ব্যাকুল হ্হয়।! উঠিলেন। পিতামহ চন্ত্রগুপ্ত এবং পিতা 
বিশ্দুসার বৌদ্ধধন্মী অবলঘন না করিয়াও যেন অশোকে রূপাস্তর পরিগ্রহ 
করিয়া তাহাকে বৌদ্ধধন্মববিস্তারে অপরিমেয় শক্তিশালী করিয়া তুলিয়া- 
ছিলেন। খুঃ পৃঃ ২৯৭ অর্ধে অশোক পিংহাসনে আরোহণ করেন। 
রাজত্বের একাদশ বর্ষে তিনি বৌদ্ধ-যাদকরূপে বৌদ্ধ-সজ্ঘে প্রবেশ করেন। 
'ীপবংশ ও 'মহাবংশএ উল্লিখিত হইয়াছে যে, মহামতি অশোক কাশ্মীর, 


৩৮২ আমরা কোন্‌ পথে ? 


গান্ধার (আফগানিস্থান ),* মহিসা (মহীশূর ॥ বনবান (রাজপুতানা ) 
অপরস্থক (পশ্চিম পাশ্রাব ), মহারাষ্ট্র, সোনলোক (বাক্টিয়া ও গ্রীক্রাজ্য 
সমূহ ?, হিমবত (মধ্য হিমালয়), স্বর্ণভূমি (নিয়ব্র্দেশ ) এবং লঙ্কা 
দ্বীপে বৌদ্ধধাজক প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার অন্ুশাসন-লিপি পাঠে 
অবগত হওয়া যায় যে, চোল! (মাদ্রাজ) পাগা ( মাছুরা ১ সতাপুরা 
(সাতপুরা পর্বতশ্রেণী ), কেরল (ত্রিবান্কুর), সিংহল এবং সিরিয়ার 
গ্রীকরাজ এন্টিওকাসের রাজ্যেও তাহার ইষ্টৈক প্রাণহা'লিগণি যাজন- 
বু্তির ফলে বৌদ্ধধম্্ম পরিগুহীত হইয়াছিল। অপর এক অনুশাসন-লিপিতে 
প্রকাশিত আছে যে, তাহার রাষ্টরদুূতগণ বৌদ্ধঘাজকের বপাস্তরে দিরিয়া, 
মিশর, মেলিডন এবং সিরিনের গ্রীক্রাজগণের সমীপেও গমন করিয়াছিলেন। 
অশোক আপন পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্তা সঙ্ঘমিত্রাকে দিংহলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
পিংহল রাজ তিলস বৌদ্বধন্্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিংহল রাজকুমারী 
অনুলা সঙ্ঘমিত্রার নিকট বৌন্বমন্্রে দাঞ্ষা গ্রহন করিয়াছিলেন । নিখিল 
ভারতে শত শত স্তুপ ও বিবার শিশ্মাণ করিয়া এবং গিরিগাত্রে ও শিলান্তপ্তে 
বুদ্ধবাণীসমুহ উৎকীর্ণ করিয়া অশোক বুদ্ধদেবকে অনুক্ষণের তরে শ্বারণীয় 
করিয়া রাখিবার জন্য ঘে প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিলেন, তাহা "ববন্তী : 
কালে বাষ্ট্রের নিয়মিত কর্ধ্ধারায় এক বিশিষ্ট অভিবাক্তিতে কু" পরিগ্রহ | 
করিয়াছিল। রাজত্বের চতুর্দপ বর্ষ হইতে অশোক 'ধন্মমহাপাত্র উপাধিপানী 
একদল ব্রাষ্্টীয় কর্মচারী নিযুক্ত করিলেন। তাহার সামাজা-বাহক-ভনগণ 
বৌদ্ধ বিধিসমূচ প্রতিপালন করিয়া গুণে শীলে কর্ধে আদর্শ প্রজায় উন্নীত 
হইতেছে কি লা, তাহা পরিদর্শন করাই ধশ্মমহাপাত্রগণের কর্তব্য ছিল। 
অশোক ইউরোপ এবং আফ্রিকাতেও বৌদ্ধ-যাজক প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
বন্বতঃপক্ষেই বুক্ধদেব অস্তর-রাজ্যের নে অযুতত আহরণ করিয়াছিলেন, তাহার | 
স্ুবিষ্তৃত পরিবেশনে মহামতি অশোক কালপটে যে দৃষ্টান্ত পরিস্থাপন করিয়া 
গিয়াছেন, তাঁত। ভুলনাবিষ্থীন | 


, ভগবান্‌ বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্শের বিস্তার ৩৮৩, 


নমাট অশোকের মৃত্যুর পর ৭৮ খৃষ্টাব্ধে কুষাণবশীয় বৌদ্ধ নরপতি 
কনিষ্ক কাম্পিয়ান সাগর হইতে বিন্ধাগিরি পর্যান্ত স্ুবিস্তারিত সাম্রাজ্যের ' 
একাধিপত্য লাভ করিয়। অশোকের পদান্ছসরণে স্তূপ ও বিহার নিশ্মাণ, 
দেশে দেশে বৌদ্ধাজক প্রেরণ প্রন্থতি কার্ধো আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন 
তারই রাজত্বকালে চীনদেশে হানবংশীয় সম্রাট মিংতি বাজ্য পরিচালন! 
করিতেছিলেন। তাহার রাজধানী হেনান নগরে বৌদ্ধধর্মের প্রচার-কেন্্র স্থাপিত 
হর়। পরবন্তী কালে এই কেন্দ্র হইতেই চীনদেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
বৌদ্ধধন্ম পরিবাপি লাভ করে। তৃতীয় শতাব্দীতে উ-ভি টীনেৰ সম্রাট 
পদধীতে অধিন্ধঢ ছিলেন। তাহার শাসনকালেও তদদেশে বৌদ্ধধর্ম সবিশেষ 
বস্তার লাভ করিয়াছিল। 

প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধশাস্্রের স্ুবিজ্ঞ ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষ আবিভূি 
হন। তাহাকে বৌদ্ধজগতের শঙ্করাচাধা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে 
পারে। তিনি ধিভিন্ন দেশে বৌদ্ধধন্ধ প্রচার করিয়া বৌদ্ধশাস্্ববাণীলমূহের 
মন্মার্থ নির্লিত করতঃ বৌদ্ধধান্দ্ের মৌলিকতাকে উদঘাটিত করেন। সপ্রম 
শতাব্দাতে শ্তাম-রাজো বৌদ্ধধন্ধ বিশ্তার লাভ করে। তথা হইতে বৌদ্ধধন্্ন 
সুমির, ঘাভা প্রস্থতি দেশেও ব্যাপ্ত হয়। খুষ্টার সপ্তম শতাবীতে জাপান 
সম্রাট ভাইম্ঙের রাজত্বকালে বৌদ্ধধন্ম চীন হইতে জাপানে প্রচারিত 
হয়। কোরিয়া, মঙ্গেলিয়। প্রভ্ুতি দেশেও প্রায় তৎকালেই বৌদ্ধধন্ম বিস্তার 
লাভ করে। 


আর্য্যধর্মের উৎপত্তি ও বিস্তার 


অতীতের এক স্রণ-দুর্ভেদ্ক ঘুগে আধুনিক শৈতা-ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ উত্তর 
মেরুদেশ যখন চিরবসন্তপ্রার প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় সমালম্কত ছিল, তখন সেই 
দেশের অধিবাসী শ্বেতধবল, সুমলোহর দেহগঠন-সম্পন্ন আধ্যগণ মানবের 
অস্তিত্ব ও সংবুদ্ধি যাহা ধারণ করিয়! রহিয়াছে, তাহাকে বোধে মননে ধ্যানে 
অধিগত করিবার জন্য অন্তরগমনশাল প্রচেষ্টায় ঘে সাধনাকে মৃত্ধ করিয়া 
তুলিয়াছিলেন, তাহাই ছিল আরধাধম্মের মৌলিক ভিত্তি। উত্তর মেরুতে 
আরা-বপততির কালকে অস্কে চিজ্গিত করিবার প্রয়াসমূলক গবেষণার 
ভূতক্ববিদ্গণ যে চেষ্টা ও উদ্ভম বিনিয়োগ করিয়াছেন, তাহার ফলে আমরা 
জানিতে পারি যে, উত্তর মেরুতে তুষার যুগের অভ্যাগমের পুর্বকাল পধান্ত 
আর্ধাগণ তথায় অবস্থিত করিয়াছিলেন । প্রাকৃতিক দুর্যোগের পীডউনের ভিতর 
দিয়া উত্তর মেরুতে তুষার যুগের সমাগম সাধিত হইলে আধ্যগণ দক্ষিণাতিমুখে 
অবতরণ করেন। পারসিক ধন্ধগ্রন্থ আভেস্তাতে৪ এনতপ্রকার কাহঠিলা পিপিবন্ঈ 
আছে।* আধাধম্মও বুগুগানুক্রমিক পরিবুত্তিণালভায় অধিকতর প্শ্বর্ষো 
মহিমান্বিত হওয়ায় উপক্রমে দক্ষিণাভিমুদে অবতরণনাপ হয়। 

বেদগ্রন্থে একা দিক্রমে ছয় মান দিবা ও ছয়মাস ব্রাত্রির 1 সমুল্লেগেন- 
মন্্ববিশেষের অর্থের সভিত শৈত্যাবিকা, দক্ষিণদিকৃচক্রবালে হৃয্যোদয়। নক্ষত্রগণের 
উদঘ়াস্তরাহিত্য প্র্ঠতির সামঞ্পন্তবিধানে এবং সর্রোপরি বেদ ও 
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1 অস্ধিবাক্িবাদ প্রবন্ধের ১১৫ ও ১১৬ পৃষ্টা ভ্র্ঘা। 


আধ্যধন্মের উৎপত্তি ও বিস্তার ৩৮৫ 


আভেম্তার শব্রচনার মুলগত এঁকো- আভেম্তবিঘোষিত আধ্যগণেনর 
উত্তর মেরুদেশে অধিবাস এবং তদ্দেশ হইতে তাহাদের নিম্মে অবতরণ করিবার 
কাহিনী বেদ-বিদোধিত-কাহিনী বলিয়াও অধুনা পরিগৃহীত হইয়াছে । মোটকথা, 
আর্ধাধন্ম উত্তর মেরুদেশ হইতে উৎসারিত হইয়া দিগ.দিগন্তে প্রসর্পণশীল হইবার 
ভূমিকা রচনায় মেরুনিয় দেশে যে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহা অধুনা এঁতিহাসিক 
সন্যরূপেই স্বাকৃত। 

আধ্যধন্ম মেরুনিন্ন দেশ প্রবাহিয়া ককেমাদ্‌ পর্বতমালার প্রস্তর ভূষিত 
দেশে কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া আলোক বিকীরণ করতঃ মেঘলোকপ্রিয়, শ্তামায়মান 
প্রক্ৃতিরাজোর অনুসন্ধানে উরাল ও পারস্ত অতিক্রমণে ধবলজ্যোতি বিকীরণশীল, 
প্রলম্থিত হিমগিরিম'লার পশ্চিম প্রাস্তদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিবার পর তাহার 
অন্থুরতর বিকাশে যে উন্ধগতি প্রাপ্ত হয়, তাহার চেতলমুখরতাব্ পরিণামে 
স্লবিশাল জন্বুবীপ আধ্যাবন্ত অভিধায় অলঙ্কৃত তয়। আধ্যাবর্ভ বৈদিক ও 
উপনিষদিক ঘুগদ্বরকে প্রশ্ুটিত করতঃ আয্যধন্মের গভীরতর তন্বকে উদঘাটিত 
করিয়া তোলে । নার্ধযাবস্তের গভলোকে বিশ্বসংস্থিতির 'আদিভুত-ততক্কের যে 
হ্ক্নাতিহ্ক্ষ বিশ্রেদ্ধন সংসাধিত হইয়াছে, তাহ! কালক্রমে পুণ্স্থৃতি উদ্দীপক, 
সরযূ নদী-বিধৌত অযোধা। নগরীতে--দশরথ তনয় রামচন্দ্র রক্তমাংসস্কুল 
আদর্শ মানবন্তে রূপঘন হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। 

আধ্যধন্মের দীপ্ডিকে অমরার পটে বিন্যস্ত করিয়া! শ্রীরামচন্ত্র মানবত্ের 
আদশ-প্রকাশকে যুগে যুগে রক্তমাংসমেদবিমগিত সততায় পরিস্ুরণশীল করিয়া 
তুলিবার যে সুস্পষ্ট চন! প্রকাশ করিলেন, তাহা পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণে বিবন্তিত 
হইয়া আধ্যধন্শকে অধিকতর ধ্যানতেদী করিয়া তোলে। 

পুরুবোস্তম শ্রীরামচন্দ্র ঘথাকালে রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া 
সমাজ-বাবস্থা ও রাষ্ট্রবাবস্থার উৎকর্ষতা-অভিমুখী-গতি-নিয়ন্ত্রণে যে স্থনিপুধ 
কুশলতু| প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা জগত্সংস্থিতির অন্তর-বাহিরের 
সামঞ্জশ্তবিধানের এক সুপবিত্র ছৃষটাস্ত। শ্রীকৃষ্ণ রাজ-সিংহাদনে উপৰেশন না 

২৫-_ 


৩৬ সি আমরা কোন্‌ পথে ? 
করিলেও তিনি তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠতম রাজনীতিবিৎ ও সমাজনীতিবিং 
বলিয়া পরিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । আধ্যধশ্ম শ্রীকৃষ্ণের সময় পর্যান্ত মে 
ধারায় অভিব্যক্ত হইয়া চলিয়াছে, তাহার মধ্যে আর্ধা মানবের ক্রমবুদ্ধিগত 
সংগঠশী প্রতিভা-উৎস্ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধিবাবস্থা যথোচিত পরিপোৰন 
লাভ করিয়া! অধিকতর স্ফুরণশীলতায় যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহ! শ্রাকষ্ণের 
পশ্চান্বিকাশ বুদ্ধদেবের জীবন ও বাণীতে বদ্ধনশীলতা প্রাপু হইয়াছে । 

মানবের জন্মজন্মান্ুত্রমে আহ্রিত, পুজীভূভ সংস্কারাবলীকে বিনাশ 
করিবার উপলক্ষে পুরুষোন্তম বুদ্ধদেব যে বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে মানব- 
জীব্ন-্প্রবাহকে অবলোকন করিয়াছিলেন, তাহাতে আত্মা, পরমাজ্ম! বা তগবান 
সুখ্যতঃ স্থানপ্রাপ্ত না হইলেও তিনি আধ্যধন্মের বৈশিষ্টোর পরিস্ফুরণে থে 
একটা বিপুল সম্বেগ প্রদান ককিয়াছিলেন, তাহার অথগ্ুনীয় প্রমাণ এই 
যে, "মাসনুদ্রহিঘাচল আর্ধা ভারত তাহাকেই অন্তরের অন্তঃস্থলে আসন প্রদান 
করিয়া তাহার ধর্বব্যাখ্যার নব-পধ্যা়কে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছিল। 

যে সমস্ত সমাজবিৎ ও ক্রাষ্রবিৎ বুঙ্ছদেবকে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ 
হইয়াছিলেন, তাহারা বুদ্ধদেবের প্রব্রজ্যা বা সন্গ্যাসের বিপরীত অবস্থা 
অর্থাৎ গৃহস্থালীয় ধর্মে যে কর্ম ও পৌরুবের অভিব্যঞ্জন। প্রকাশ করিয়ান্ছিলেন 
তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বুদ্ধদেব মানবের বনুধা "পক্ষাশমান 
কৃতি-কর্ম্ের দৌধমালাকে অধিকতর গোরবের আলোকে উদ্ভাসিত করিবার 
প্রেরণাই দান করিয়া গিয়াছেন। পরবস্থী কালে বৌদ্ধধর্ম আর্যা ভারত 
হইতে অপসারিত হইয়াছে বটে, কিন্তু আধ্যধর্থ্ের গৌরব-বিধানী-অংশে 
বুদ্ধদেবের ব্রাঙ্গীদীশ্তি চির সমুজ্জল হইয়াই দেদীপ্যমান রহিয়াছে । 

বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর ভারতভূমিতে বছকাল ব্যাপিয়! পুরুযোস্তমের 
আবির্ভাব সঙ্ঘটিত না হইলেও পশ্চিম এশিয়ায় পুরুষোত্তম যীনুধৃষ্টের 
আবির্ডাবে আধ্যধর্ে এক বিপুল আলোড়ন সমুস্ভত হয়। পুর্বব গোলার্ধে 
বুদ্ধদেবের আধ্যধর্পের উল্লম্্ী ব্যাপ্তি সাধনের ন্যায় পুরুষোত্তম বীনুপৃষ্ট পশ্চিম 


_আরধ্যধর্ম্বের উতপত্তি ও বিস্তার 3. ৩৮৭ 


গোলার্ধে আর্ধাধর্ম্বের পুনরুজ্জীবনের ভিতর দিয়া তাহার ব্যাপ্তি সাধন করতঃ 
বুদ্ধদেবের সহযোগে প্রায় অখণ্ড পৃথিবীতে আধ্যধর্পের তেজংপুঞ্জের বিকাশ 
সাধন করেন। শ্রীরামচন্্র ও শ্রীকৃষ্ণের বাহ্ায আচরণগত নির্দেশের সমতুল্যতায় 
বুদ্ধদেব যেরূপ, পুরুযোত্বম যীশুধুষ্টও সেইব্ধপ অধিষ্ঠিত নহেন বটে, কিন্তু 
তাহাদের আন্তর আচরণের যে নির্দেশে আর্ধামানবের সমাজগত ও রাষ্ট্র 
গত বাবহারিক চলনা উতকর্ষতা লক্ষো কালদেছে প্রবাহিত হইয়৷ চলিয়াছে, 
পেই নির্দেশের উৎস-মূলে পুরুযোত্তম বীশুখুট- পুরুমোত্বম শ্রীরামচন্্র ও শ্রীকৃষ্ণ 
হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন। যে. সহজ প্রীতি ও ভালবাসা মানুষের সহিত 
মানুষের প্রণয়কে প্রগাঢ় করিয়া তোলে, পশ্চিম গোলাদ্ধে তাহারই বিস্তার 
সাধনের প্রয়োজনাধিকো-_পুরষোন্তম ধীশুখুষ্ট সুক্্র্গতের বাস্তব অস্ুভূতিকে 
ভাষার আকারে গ্রথিত করিয়া তথাকার লোকলোচনের গোচরীভূত করতঃ 
তাহাদের অনভ্যন্ত বোধে জর্টিলতার সৃষ্টি করেন নাই! কিন্তু পুরুষোত্তম 
বী্তধুষ্ট লক্ষকোটী মানবের অন্তরতর বিকাশে আধ্যধর্মকে প্রবাহিত করিয়! 
তাহার অবিনশ্বরতায় যে সন্দীপ্রিময়ী কীন্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, 
তাহা! আযাধশ্মের সামগ্রোর বোধেই প্রককতপক্ষে উপলব্ধিগম্য | 

মহাত্ম। বীশুধুষ্টের তিরোধানের পর আধ্যধন্ম তাহার বিস্তার আন্ুকুল্যে 
নব এ্রর্বর্যো পরিমণ্ডিত হয়, পুরুষোত্তম হজরত মোহাম্মদের ব্রঙ্গালোক 
উদ্ভাসিত জীবনে ও বাণীতে । পুরুবোত্তম বুদ্ধদেব ও বীশুধৃষ্টের বাহা আচরণ- 
শীলতার ব্যতিক্রমে পুরুষোত্বম হজরত মোহাম্মদ সমাজদেহে ও রাষ্ীদেহে 
আপনাকে যে আচরণ বা চলনায় অভিবাক্ত করিয়াছিলেন, তাহা আধ্যধশ্মের 
পূর্বতন মুত্তিমান বিকাশদয় শ্রীরামচন্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণের বাহ আচরণ বাঁ চলনাকে 
স্মতির মন্দিরে অমুত-চেতনায় উজ্জীবিত করিয়। তোলে। এশিয়ার যে অংশে 
আধাধন্ম প্রগাঢ়বূপে অনুপ্রবিষ্ট হয় নাই, সেই মরু-কাস্তার অধ্যুষিত 
আরবীয় দেশে পুরুষোত্তম হজরত মোহাম্মদ আবিভূতি হইয়া নিখিল মানবের 
এক বিপুল অংশকে আধ্যধর্দে দীক্ষিত করতঃ পূর্বতন পুরুষোত্তমগণের 


৩৮৮0 আমরা কোন্‌ পথে? 
অসমাপ্ত কার্য্কে স্যাপ্তিতে বিমণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। পুরুষোত্বম বীশুর 
বাণী যেরূপ বেদ, পুরুযোত্তম হজরত মোহাম্মদের এউশ বোধ-সঞ্জাত কোরাণও 
বেদ? তাহার হাদিসও উপনিষদেরই নামীস্তর । আর্ধাধঞ্ম উৎস্ষ্ট বিভিন্ন 
অনুষ্ঠানাবলীকে পুরুষোত্রম হজরত মোহাম্মদ আরবীয় রূপে অভিব্ক্ত করিয়া 
আর্ধাধর্মের অন্ুষ্ঠানগত মৌলিক তাকেই মহিমান্বিত করিয়৷ গিয়াছেন। 

তৎপর আধ্যধন্্মকে উত্প্রগতিপন্নতায় সমৃদ্ধিশালী করিয়। তাহার 
অনির্বাণ আলোক-উৎসের মূলদেশে নব পুষ্টির উৎসর্গ কল্পে যীশুগুষ্টের বাহা 
আচরণগত ভাবাধিকোর সাম্যে নবদীপে শ্রীচৈতন্তের আবিভাব ; দক্ষিণেশ্বরে 
তাহারই বিবর্তনে শ্রীরামকঞ্জদেবের অভুযাদয়। শ্মরণ-ছুেগ্ভ কাল হইতে 
আধাধম্ম যুগধুগান্ুগত বিবর্তনের পটপরিক্রমায় সহস্র সহস্র বতসরের ব্যাপ্রিতে 
কোটী কোটী মানবের অস্তিত্ববোধের মূলদেশে চরম সংরদ্ধি আহরণের যে 
চাহিদাকে পুঞ্তীতৃত করিয়াছে, তাহারই স্থিতিশীলতাকে শ্ীরামরুষ্দেব আপন 
ব্রাহ্মীদীপ্তি হুলিত সততায় ধারণ -করিয়া তাহার পরিপুরণ-নিংস্রাবী, রক্তমাংসসন্কুল 
প্রতীতূর আবাহনী-গীতিকে বিবেকানন্দের ভিতর দিয়া মুখর করিয়া তুলিয়া 
ধরিয়াছেন। ' 

আধ্য পুরুবোন্তমগণই শুধু দ্রষ্টার গৌরবে ভূবিত ছিলেন, তাহা নহে ) 
নানক, কবির, মৌলান! বুম, সমন্তবরেজ, হজরত মুলা, করোয়াপায়ার, শন্কর, 
বামানুজ, নিত্যানন্দ, বিবেকানন্দ প্রহৃতিও আতান্তরিক জগতের ফাধ্যকারণ 
সম্বন্ধে অভিজ্ঞান লাভ করিয়া দ্রষ্টা-পদ্বীতে অধিরোহণ করিয়াছিলেন । পূর্বতন 
খ্বষি, দ্রষ্টী, তব্ব-পুরুষ বা পুরুবোত্তমে শ্রদ্ধা অর্পণ করতঃ গভীরতর ও:বিস্তৃভতর 
বোধকে লাঁত করিবার মানসে যুগে মুগে দেশে দেশে আধ্য মানবসন্তান থে 
পরবর্তী পুরুষোন্তমের আবিরীবকে নম্ভব করিয়া তুপলিয়াঞ্ছেন, ব্ুস্তমাংস- 
মেদবিমণ্ডিত সেই পরবর্তীগণের প্রকাশহ কালে কালে হিন্দুধর্্,। বৌদ্ধধর্ম, 
খৃষ্টধ্দ এবং ইসলামধর্ের নামাস্তরে মৌলিক আধ্যধশ্মকে বিশ্বপ্লাবনী বন্ধে 
পরিণত করিয়াছে। 


আর্যধর্মের উত্পত্তি ও বিস্তার ৬ 


তত্ব-পুরুষ বা৷ পুকুষোত্তমগণের আবিরাবে তাহাদের আবির্ভাব-স্থলে. 
কেন্দ্রানুবন্তিভায় মানবীয় যে বিধি-ব্যবস্থা-_ধশ্ম দর্শন সাহিত্য রাজনীতি সমাজনীতি 
শিল্পবাণিজ্য জ্ঞানবিজ্ঞান প্রভৃতির ভিতর দিয়! প্রকটিত হয়-_-সেই বিধি-ব্যবস্থা 
উৎকর্ষতা-লক্ষ্যে প্রবল উদ্দীপনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; প্রতি-পুরুষোত্তমের জীবন- 
কাঠিনী-ঘটিত অতীত ইতিহাস তাহা জলদ-নিনাদেই ঘোষণা করিয়াছে । মানব- 
সত্তার গুপ্ত এশ্বর্যাকে তাহারা পারম্পর্য্যাঙ্গক্রমে উদঘাটিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন 
খলিয়াই--আমরা দেখিয়াছি, প্রতি-পুরুযোস্তমের সহিত তাহার শিশ্যবর্গের প্রতাক্ষ 
সংযোগ পরবর্তী শিষ্যামুক্রমে বিবর্তিত হইয়া লক্ষকোটা মানবে তাহাকে প্রতিষ্টিত 
করতঃ সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নমুখরতাকে চালনা করিয়া লইয়! গিয়াছে । আধ্যধন্ম 
পুরুষোত্তমের যে পারম্পর্যকে যুগে ধুগে দেশে দেশে প্রকটাফ়িত করতঃ শত 
সহস্র বর্ষবাপী উৎচেতনায় আধ্যজনগণকে চেতাযসিত করিয়াছে, তাহা হইতে 
নিখিল-মানব-সমাজ যদি বঞ্চিত থাকিত, যদি আদি-পুরুষোত্বম ন্বরূপ-প্রভায় 
বিকারিত হইয়। থামিয়া যাইতেন, পুরুষোস্তম-পারম্পর্যাকে উৎস্& না করিতেন, 
তবে মানবসমাজের অন্ধকারের মুখব্যাদান হইতে রক্ষা পাওয়ার কোনই 
উপায় ছিল না 

একের সহিত অপরের শতাধিক বা সহআধিক বৎসরের ব্যবধানে যখনই 
যে দেশে যে পুরুষোত্তমের আবিভাব সম্ভব হইয়াছে, সেই দেশে সেই পুরুষোত্তম 
আবিভূতি হইয়া দেখিয়াছেন, সেই দেশের অধিবালিগণ পূর্বতন পুরুষোত্তম বা 
দষ্টাপুরুঘগণের বানীলমুহ হইতে অমুত নিঃসারিত ককব্রিতে অসমর্থ হওয়ার ফলে 
অজ্ঞাতসারে সর্বতোমুখী অবনতিকে আমন্ত্রণ করিয়া চলিয়াছে। কেন্দ্রের সহিত 
প্রতাক্ষদূপে সংযুক্ত পুরুষোত্তম তাহাদের সেই অবনতিপরায়ণতাকে 
প্রতিরোধ করিবার মানসে সর্বাগ্রে তাহাদিগকে আপনার সহিত প্রতাক্ষরূপে 
সংঘুক্ক করিবার প্রয়াস পান। তাহারই সহিত প্রজ্জাক্ষ-সংযোগের ফলে 
সংযুক্ত মানবে যে সদান্ুকুল্য দেখা দেয়, তাহাই তাহার বংশানুক্রমিকতার 
গভলোকে বিচরণ করিয়া মানব-সমাজকে উন্নততর অভিব্ক্তিতে প্রকাশশীল 


আমরা কোন্‌ পথে? . 


করি তোলে। মানবন্ের রঃ র্িত-পথ্যায়ে অধিরোহণ করিবার পক্ষে এই ফে. 
ক্কাধ্য-কারণ-শৃঙ্ল! বা সোপান, পুকুযোত্তমের আবির্ভাবকালে অতি অল্লসংখ্যক 
মানব তাহা বোধে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন বলিয়া পূর্বতন 
পুরুষোত্তমগণ পারিপাশ্থিক জনগণ হইভে আপন আপন কাধা উৎস্থজনে ও 
বিস্তারে নুানাধিক পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু জন্মজন্মানু ক্রমিক 
বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়! বর্তমান ধুগের মানব চিন্তায় ও কন্ধে দ্রুত 
ঈম্পর যে চারিত্রিক বৈশিষ্টাকে অঞ্জন করিয়াছেন, সেই চারিত্রিক বৈশিষ্টোর 
ংমুকুলো--অতীত যুগের আর্ধা পুরুষোন্তমবর্গের অবদান ধারণ করিয়! এই যুগে 
পুরুযোত্তমপারম্পধোর চরম প্রক্কাশ মানবের চরম কল্যাণ সাধিবার তরে বদি 
রূপঘন হইয়! প্রকটায়িত হন, তবে মানবভীবল-ঘর্টিত তাহার মৌলিক তত্ব 
উদধাটনলীল কাধ্যাবলী সবিশেষ বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া ক্রুত বিস্তারশীল ভওয়ার 
সম্ভাবনা আছে। 

সহ সহস্র বংসরের আধধ্যরুষ্টির তপন্ত:ভিলিপ্রিকে অঙ্গে ধারণ করিয়া 
'আপর্যাগৌরবমেখলাগ্িত পুণান্ুমি ভারতবর্ষ অধুনা বে পঙ্কময় পথে বিহ্ুষ্ট হইয়া 
শোক-ভাপ-বেদনায় জর্জরিত হওতঃ সতোর "মভিদীপ্রিকে পুনঃ প্রজ্জলিত 
করিতে সমর্থ হইতেছে লা, দেশের সহিত দেশের সংগ্রাম-বিরোধকে দূরীভূত 
করিয়া নিখিল জগতে নব প্রাণ, নব চেতনার উতৎকজন করতঃ জ'পনাকে 
জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানপৌরম-বীধোর কেন্দ্রায়িত উৎসে পুনঃ রূপান্তরিত করিতে 
পারিতেছে না, তাহাকে সেই পথ হইতে উদ্ধার করিয়া অমুতের পথে পব্রিচালিত 
করিবার প্রয়োজনীয়ত যখন আমাদের নীরব, নিঃসঙ্গ চিস্তার বিষয়ীভৃত হয়, 
তখন ভারতভূমিতে নব পুরুষোত্বমের শুভ্র প্রকাশ আমরা সর্ধাস্তঃকরণে কামনা 
করি, যথাবিন্যস্তি প্রাপ্ত মননে ও আকুল প্রাণে প্রার্থনা করি। 

বুগলন্ধিতে ভগবান্‌ স্বয়ং নররূপ ধারণ করিয়া! পুরুষোত্তমরূপে জগতে 
অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, এই বাণী শুধু শ্রীকুঞ্চের কণ্ঠোচ্চারিত বালী নছে; 
তাহা আধ্যধর্ের মৌলিক বানী । গীতাগ্রন্থের ভ্তায় ত্রিপিটক, বাইবেল, 











ধের উৎতিওবস্তার ১ ও 
কোরাণেও এই জাতীয় বাণী সন্নিবদ্ধ হাটে মার্ক ইতিহীলের বিলরিত 
পটে এই বাণীর সার্থক অভিবাক্তির পরিচয় আমরা কয়েকবার লাভ 
করিয়াছি । 

তাই, অথও মানবসমাজে আধাধর্ের অস্তরতম তত্ব উদঘাটনশীল নব 
বিস্তারের ্রকাস্তিক কামনায় আমরা আজ আত্ম ভুলিয়! তাহারই 
জাগরণী-গীতি গাহিতেছি। পুণ্যভূমি ভারতন্থুমিতে পূর্ণতম সচ্চিদানন্দের বিষলুহ 
জ্যোতিতে তাহার ভবনয়হারী আবির্ভাব কোটা কোটা মানবে প্র 
হউক। নূতন আশায়, নৃতন ভাষায়, নূতন কর্মের মঙ্গল প্রবনতা 
নিখিল জগৎ পরিপূৃরিত হউক । তাহারই আবিরীব-কেন্ত্রে বিশ্বমানব-সভার 
মৌলিক কেন্দ্র উৎস্ষ্টি লাভ করতঃ বাচার অধিকারের সম-প্রগতিতে নিখিল 
মানবের অন্তরে প্রথরভম সংবুদ্ধিবোধের হোমাগ্রি প্রজ্জলিত কর্রিয়া দেউক। 
জগতে ক্রম-বিকশিত অমৃত-ুগের অভাদয়ের স্চনা হউক | 
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তাই, আমরা আজ গাহিতেছি-- রি ১ 
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“কোথা তুমি যুগ-স্র্যা, ধ্বনিয়া অভয় ্ টি ৃ ্ 

এস নেমে সার্বভৌম, হে শ্েষ্ঠ মানব । ও 

ধম্ম আজি গ্লানিভরা, নির্যাতিত নরনাবী, 
বিজ্ঞানের যন্তভূমে উদগ্র দানব। 

তব অভ্যুত্থান লাগি যুগ যুগান্তর বীর, 
অধীর ধরণী ধৃত, বাগ্র প্রতিক্ষণ, 

এন শৌরি শাঙ্গপাণি, নির্ঘোষিয়! পাঞ্চজন্য ) 
বিশ্বস্তর, চতুতু জে ধরো সুদর্শন ! 





বর | আমরা কোন্‌ পথে? 


খের বজবাণ সমুগ্ধত উদ্ধালোকে 

মৃতু হানে বিষ-বাম্প নভোবক্ষ ভেদি? 
দুর্বার সংহার বৃত্তি কীর্তি নাশে মহত্বের 

ধ্বংস মাগে মনু-বংশ নিজ কণ্ঠ ছেদি, ! 

হিংসা-লেলিহবন্ী দগ্ধ ঝরে চারিদিক 

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত অগ্নিকণা, 
নাশ' এই নিষ্টু্তা গদাঘাতে গবাধর, 

তম্ম কর ভূজঙ্গের কুট-চক্রফণা । 


ট ষ্ 


| আবিভূতি হও বিষণ! বসুধার বাভিচার, 
দুর্নীতির দ্রঃশাসন বিচুণিত করি, 
আলম্ত-জড়তা-দৈন্ত, ছর্বলের অক্ষমতা, 
ভীরুতার ভয়ক্রেদ দুরে অপহরি | 
পৌরুষের পঞ্চতপে জীগাও ক্ষত্রিয় বীধ্য 
শৌধ্যহীন সৌরগ্রহ ঘৃত্তিকার ঝুকে, 
' , শুনাও উদাত্ত কণ্ে মুভযুভয়হর-গীতা 
প্রাণদীপ্তি এনে দাও ম্লান মুক মুখে 


নন 


সত্য শিব সুন্দরের স্পর্শে হোক চিন্ত শুচি, 
দাও মুছি মালিহ্যের রুক্ষ ধুলি জাল, 
মুভ্তার তাগুব নৃত্য স্তব্ধ হোক মর্ত্যলোকে -- 
অমুতের মহামন্ত্ দিক মহাকাল । | 
সাম্য মৈত্রী অভেদের দীক্ষা দাও জনে জনে । 
খণ্ড ছিন্ন ভূমগুলে ছে পার্থ নারণী ! 
বিসর্জিয় তুচ্ছ স্থার্থ ন্কীর্ণ স্বাজা তাবোধ 
শুদ-বুদ ডি হোক বিশ্ব ব্রতী 1 * 
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.+.১৯৩৯ তুটানের মীর মা পবা ন্‌ 
বার ই লিখার শ্হ 





